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প্রথম সংক্ষরণের ভূমিকা 


ংল। এ্রতিহাসিক উপচ্যাসের ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৩* খ্রীষ্টাব্দ অবধি আমার আলোচনার 
সময় । ১৯৩০ হীষ্টান্দে থামার কারণ, এই সময়েই এতিহাসিক উপন্তাসের শক্তিমান লেখক 
রাখালদাস বন্্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু । এর পরে বিশ শতকের চতুর্থ ও পঞ্চম দশকে এরতিহাসিক 
উপন্তাস বিশেষ লেখা হয় নি। সম্প্রতি আবার এ্তিহাসিক উপন্যাসের প্রাচ্য লক্ষ্য করছি। এই 
সব রচন! সম্বন্ধে কোন্নে মন্তব্য কব! সমীচীন নয়। কেনন! এদের পরিণাম ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। 
এতিহাসিক উপন্যাসের শ্ববপ নিষে আলোচন! করি নি। সে সন্বদ্ধে বিভূত আলোচনা দেশী ও 
বিদেশী লেখকের রচনায় আছে। সে-সকল কথার পুনরাবৃত্তি করবার প্রয়োজন বোধ করি নি। 
আলোচনার সময় তাদের স্মরণে রেখেছি এই মাত্র। 
এঁতিহাসিক তথ্য যেখানে প্রয়োজন বোধ করেছি সেখানেই সংকলন করেছি। বস্কিমচন্দ্রের 
রচনাকর্মের ধতিহাঁসিক উপাদানগুলি সংকলন করবার ইচ্ছে থাকলেও কলেবব বৃদ্ধির ভয়ে সে 
ইচ্ছে'পরিত্যাগ করেছি। কেবল গ্রন্থপ্রকাশকাল ও পৃষ্টাসংখ্য। উল্লেখ করে পাঠকেব সহানুভূতি 
প্রার্থনা করেছি। ইতিহাসে বই প্রায় সবই ইংরেজিতে | সেজন্য দীর্ঘ ইংরেজি উদ্ধৃতি দিতে বাধ্য 
হযেছি। এ ক্রটি অনতিত্রম্য। যে সমস্ত এ্রতিহাসিক তথ্য প্রামাণিক বলে উদ্ধত কবেছি সেগুলি 
সর্বজনগ্রাহা ন৷ হলেও বছুজনগ্রান্হ। আমার আলোচ্য সময়ে যে অসংখ্য এঁতিহাসিক উপন্যাস 
লেখা হয়েছিল তার অনেকগুলিব পরিচয দিই নি। কেবল যেগুলির মূল্য আছে সেগুলির কথা 
আলোচনা করেছি । 
ধইতিহাসিক উপন্যাসের জন্য পরিচিত গ্রন্থাগার ও ব্যক্তিগত সংশ্রহশাল1 অগণ্ুনহ্থান কগেছি। 
জ্ঞাতসারে কোনো! বই উপেক্ষা করি নি। এর পবেও যদ্দি কোনো মূল্যবান বই অনালোচিত থাকে 
তবে তার জন্য ক্ষম। প্রার্থনা করি। 
আমার অধ্যাপক শ্রীহ্বকুমার সেন মহাশয়ের স্নেহ ও শাসনে এই বই লিখিত। তাকে আমার 
প্রণাম জানাই । আগ্রমথনাথ বিশীব তত্বাবধানে আমি গবেষণাব কাজ কবি। তিনি যেভাবে 
আমাকে উৎসাহিত কবেছেন তা চিরকাল আমার পাথেয হয়ে থাকবে। শ্রীঅন্দ্দাশঙ্কর বায ও 
শ্রীবলাইটাদ মুখোপাধ্যাষ আমাকে নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন, তাদ্দেব আমাব শ্রদ্ধা জানাই। 
আমার অধ্যাপক শ্রীশশিভৃষণ দাশগুপ্ত মহাশয় গবেষণাব বিষযটি নির্বাচন কবে দিযেছিলেন, তিনি 
আমার প্রণম্য। শ্রন্ধান্পদ্দ শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায় এ গ্রন্থ রচনায় আমাকে নানাভাবে উপদেশ 
দিযেছেন, সে কথা স্মরণ করি। বন্ধুবর শ্রীশিবচন্দ্র লাহিড়ীর উৎসাহ ও পরামর্শ এ বইয়ের পরম 
সম্প্দ। এটি তার বদ্ধুকৃত্য। আমি প্রুফ দেখায দক্ষ নই। কিছু কিছু ছাপার ভূল রয়ে গেল। 
আশ। করি পাঠক এ ক্রুটি ক্ষমাব চোখে দেখবেন। বদ্ধুবর প্রীন্নবিমল লাহিড়ী প্রফ দেখার ব্যাপাবে 
অকুপণ সাহায্য করেছেন। আমার ছাত্রী শ্রীমতী রেখা রায় চৌধুরী নির্ঘট প্রস্তুত করতে সাহায্য 
করেছেন। শ্রীমতীকে আশীর্বাদ জানাই । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযেব বাংল] পাঙুলিপি বিভা.গব 
্ীস্ককুমার মিত্র নান! দুশ্রাপ্য বই দ্িষে সাহায্য করেছেন। বিশ্ববি্যালযে প্রবেশ করবার পর 
থেকেই তাকে নানাভাবে বিরক্ত করেছি। তিনি সানন্দে তা স্বীকার কবেছেন। গ্রন্থ প্রকাশ 
।করতে গিয়ে ধীর কথ! মনে পড়ছে সেই জ্ঞানতপন্থী হধীরকুমার 'দাশগুপ্তের ডদ্দেশ্যে আমার ভক্তি 
পল করছি। 
বি. দ্, 


উপক্রম 


ইতিহাস ও উপন্যাস £ তথ্য ও সত্য ঃ 


উপন্থাসের স্বব্ধপ নির্ণয় সহজসাধ্য ব্যাপার নয় । এ বিষয়ে সমালোচকবুন্দও 
একমত নন। উপন্তাসের সংজ্ঞা নিরূপণের ব্যর্থ চেষ্টা না করে কোনে! 
সমালোচক উপন্যাসের বিভিন্ন উপাদানের বিঙ্সেষণে মনোযোগী হয়েছেন। বল 
বাহুল্য এতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞা দেওয়াও সম্ভব নয়। কেউ কেউ 
্রতিহাসিক উপন্যাসের 'এরতিহাসিক' বিশেষণটি অনর্থক বলে মনে করেন। 
তাঁরা বলেন, উপন্যাসের বিষয়বস্তু ধাই হোক ন। কেন রচনাটিকে উপন্যাস হয়ে 
উঠতে হবে। এঁতিহাসিক উপন্যাস কথাটি মেনে নিলে পৌরাণিক, রাজনৈতিক, 
দার্শনিক উপন্যাস কথাগুলিও মেনে নিতে হয়। বস্তত কোনো কোনো ক্ষেত্রে 
মানাও হযেছে। * 

কিন্তু এতিহাসিক উপন্যাস কথাটি বহুকাল ধবে প্রচলিত। ইতিহাষ* 
সম্প্‌স্ত উপন্যাস যে প্রচলিত উপন্যাস থেকে স্বতন্ত্র একথা অনেকেই স্বীকাঁব 
করেন। এখন বিষয়টিকে বিশ্লেষণ কর। যাক । 

ইতিহাসের স্বরূপ নির্ণয়েও বাগ.বিতগ্ডার অস্ত নেই । যুগে যুগে ইতিহাসের 
সংজ্ঞার বদল হচ্ছে। এটা স্বাভাবিক । আধুনিক কাল পর্যস্ত ইতিহাসের 
স্বূপ নিয়ে যে আলোচন! হয়েছে১ তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নেওয়া যাক | মানুষ 
অতীতের কাহিনীকে পুনঃস্থষ্ট্টি করছে। এই স্থপ্টির বিরাম নেই । কোনো! এক 
সময়ে পুরাণ-কাহিনীই ছিল ইতিহাস । জনজীবনের আচার-নিয়ম, বিধিবিধান 
মান্ষের কৌতুহলের বিষয়। তাকে জানবার আগ্রহে মানুষ অতীতচারণ। 
করেছে। এই আগ্রহ কেবল এলোমেলে। তথ্যসংগ্রহে অথবা ইতন্ততঃবিক্ষিপ্ত 
কাহিনীনংকলনে সীমাবদ্ধ রইল না। অতীতকাহিনী স্থবিন্যস্ত ছিল; ধার!- 
বাহিকত। রক্ষার দিকে মনোযোগ দেওয়া হল। অতীতকাহিনী উদ্ধারে কল্পন। 
যথেচ্ছ ব্যবহৃত হতে লাগল । এ ঘেন এক ধরণের সৌন্দ্ষচর্চা। এর বিপদ খে 
গুরুতর সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ইতিহাসবিদদের নিরাসক্ত দৃষ্টর পরিচয় (রক 
রচনায় রইল না। তখম পণ্ডিতবর্গ ইতিহাসকে স্বমহিমায় স্থাপনে অগ্রসর 


২ বাংল! সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


হলেন। মানবিক ঘটনা এবং মানবিক বিবর্তনের ধারাবাহিক বিবরণই হুল ঘখার্থ 
ইতিহাস। ইতিহাঁস রচনায় বস্বলীন মনোভাবের প্রাধান্তও দেখ! দিল। বস্থর 
বিশ্লেষণ এবং বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে তাকে প্রকাশ করাই এঁতিহাসিকের অন্যতম 
লক্ষ্য হয়ে দাড়াল। অতীতের ঘটনার নিছক সংকলন আর ইতিহাসবিদ্‌কে 
তৃপ্তি দিতে পারল না। বস্তবিশ্লেষণের মাধ্যমে অতীতকাহিনীর আত্মার পরিচয় 
দ্বিতে এতিহাসিক অধিকতর আগ্রহী হলেন। এখানেও বিপদ্দের সম্ভাবনা । 
ইতিহাস ও পুবাণের ভেদরেখাটি অনেক সময়েই লুপ্ত হয়ে ষেতে লাগল। 

বিভিন্ন ঘটনার তাৎপ আবিষ্কারের প্রধান লক্ষ্য হল তখন পরিবর্তনের 
স্ত্রটিকে আবিষ্কার করা। এই পরিবর্তন নিয়মশাসিত এবং কার্যকারণক্ছত্রে 
গ্রথিত। ইতিহাস যাত্রী মানবের বিবরণ। একজন সমালোচক বলেছেন, “0৩ 
09199% 01 056 500৫9 ০0£ 10195101515 006 06%610010761078 01 1107091) 
90916861699 117 90808 8100 1076. 

কিন্ত প্রাচীনকালে ইতিহাস ও সাহিত্য যমজ ভাই ছিল। ইতিহাসকে 
সাহিত্যেব একটি বিশেষ শাখা বলেই গণ্য কর! হত। কহলণ তো তার 
ইতিহাসগ্রস্থ রাজতরঙ্কিণী লিখেছিলেন কাব্যরীতির বিধিবিধান মেনে। 
তথ্যের অভাব দেখা দিলেই কল্পনা সে অভাব অনায়াসে দূর করে দিয়েছে। 
তথাপি ইতিহাস চর্চার কুত্রপাঁত এইভাবেই । অতীত তার পারিপাশ্বিক নিয়ে 
মানষের কাছে প্রাণবস্ত হয়ে ওঠবার স্থযোগ পেয়েছে কল্পনাশ্রিত এসব 
রচনাতেই। 

অতীতকে জানবার প্রত্যক্ষ উপায় নেই। অতীত হচ্ছে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন 
তথ্য। প্রত্বলেখ, পুথির সাহায্যে অতীতকে জান! যাচ্ছে। আবার চিঠিপত্র, 
দলিল-দস্তাবেজ সংবাদপত্র এবং জনজীবনের পারিবারিক কাহিনীও অতীত সম্বন্ধে 
আমার্দের একটা ধারণ দেয়। কিন্তু যেহেতু এগুলির মধ্যে উদ্দেশ্রযুলকতা৷ 
আরোপিত হবার সম্ভাবনা সেহেতু এঁতিহাসিকের কাছে প্রাগুক্ত তথ্যই 
অধিকতর মূল্যবান। এই জিজ্ঞাসা থেকে খননকার্য, আবিষ্ণার ইত্যাদি চলন। 
প্রত্বতত্বশালায় এর উদাহরণ মিলবে । এর ফলে তথ্য এত বেশি আবিষ্কৃত হচ্ছে 
যে কারও কারও ধারণ] আর তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন নেই । কেননা অতীতকে 
সমগ্রভাবে উদ্ধারের কোনে। আশাই নেই। 

এঁতিহা'সিক অতীতের ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী নন। অথচ তিনি সত্য উদ্ধারে 
প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ ব্যাপারে কলিংউডের বক্তব্য হল, €ছ06 10181011910 10881 
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এঁতিহানিক গ্রস্থরচনায় অগ্রসর হচ্ছেন সেই দলিল-দস্তাবেজের রচয়িতাদের 
সন্বদ্ধেও তাকে অবহৃতি হতে হবে। বদ্বত প্রত্বলেখ, শিলালেখ, গুহালিপি, 
স্তস্ভলিপিতে যে কথা, উৎকীর্ণ আছে সেগুলির বক্তব্যকে নিবিচারে গ্রহণ কর 
যায় না। কেনন। যার লিখিয়েছেন এবং ধার। লিখেছেন তারা তাদের বিশ্বাসমত 
কাজ করেছেন। ভিন্ন মতের অবকাশ নিশ্চয়ই সেখানে ছিল। সম্রাট অশোকের 
শিলালিপিগুলির পাঠোদ্ধাব যেমন প্রয়োজনীয় তেমনি প্রয়োজন ইতিহাসবিদের 
মনন এবং মননশাসিত কল্পনার। যে ভাবে অশোক কোনো একটি গুরুতর 
পরিস্থিতিব সম্মুখীন হয়েছেন এবং তার সমাধান করেছেন, তার গৃহীত পন্থা 
ছাড়াও অন্য কি পস্থা ছিল এসব খুটিনাটি বিষয়ে এতিহাসিককে সতর্কতা 
অবলম্বন করতে হবে। এক কথায় তিনি অতীত ঘটনার পুনরভিনয় করবেন । 
তবেই অতীত কথা কয়ে উঠবে। ইতিহাসবিদ যখন মানুষের বিবর্তনের কথা 
বলেন তখন তাঁকে কেবল মান্থষের বহিরঙগ-জীবনের উপরই নির্ভর করলে চলে 
ন|। মাম্থষের কর্মচিস্তার অন্তরালে যে ধ্যান ও মনন ক্রিয়াশীল ছিল তার সন্ধানও 
তাকে করতে হয়। অতীত ইতিহাসবিদ্দের স্মৃতিতে সঞ্চিত হয় এবং এই স্ত্বতি 
প্রামাণিক তথ্যসহযোগে প্রকাশিত হয় । এই তথ্য তার কাছে অপরিবর্তনীয় | 
পরস্পরবিরোধী তথ্যগুলির কোনোটিকেই তিনি বাদ দিতে পারেন না। বলা 
বাহুল্য, এখানে ইতিহাসবিদ্কে নির্বাচন করতেই হয়। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের 
সাহায্যে তিনি তথা গ্রহণ বর্জন করেন। এখন দেখা যাচ্ছে অতীতের তথ্য- 
পুর প্রামাণিকতা৷ এতিহাসিকের মননে । স্থতরাং এতিহাসিক তথ্যপ্রমাণের 
শুষ্ক বিচার করেন, তাঁদের তাৎপর্য আবিফার করেন এবং নিজের মত করে 
উপস্থাপিত করেন। তথ্য প্রমাণ সম্বন্ধে এতিহাসিকের রায়ই চূড়াস্ত। ব্রাডলে 
বলেছেন, “অতীতের ঘটনার বিবরণদানই ইতিহাসবিদের কাজ নয়। যা ঘটতে 
পাবত সেকথাও তাঁকে বলতে হবে। ঘটে ষা তা৷ সব সত্য নয়। এঁতিহাসিকের 
মনোভূমিতেই ঘটনার লত্যতা।, এ তো কাব্যসাহিত্যের ব্যাপার । এতিহাসিক 
উপন্যাসেরও লক্ষ্য এইটি । 

এঁতিহানিকেব কাছে অতীতের কোনে। ঘটন! বা! ঘটনাপরম্পরার কতকগুলি 
তথা থাকে। তিনি মে ঘটনাপুঞ্ককে কার্যকারণস্ত্র অন্ধ্যায়ী স্থবিন্ততস্ত করেন। 
এই বিন্যাসকর্ষেও কল্পনার প্রয়োজন । কিন্তু তার কল্পনা কখনও তথ্যকে বাদ 
দিয়ে নয়। আবার এঁতিহামিক কেবল তথ্যকে “সিজার্স এ্যাণ্ড পেস্ট নিক্নমে 
সাজিয়ে দেন না। তিনি তার এতিহামিক বিবেক অন্যায়ী ঘটনাগুলির যাথার্থা 


্ বাংলা সাহিত্যে এ্তিহাসিক উপন্যাস 
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কল্পন! অনিয়ন্ত্রিত অথবা যথেচ্ছাচারী হয় না। কেবল তার কাল্ননিক চরিত্রগুলি 
তীর্দের নিজস্ব নিয়মে বিকাশ লাভ কবে। কলিংউভ একা স্ন্দর উদ্দাহরণ 
দিয়েছেন। কোনো একদিন সিজার রোমে ছিলেন এবং পরবর্তাঁ কোনে 
দিনে তিনি ত্রিটেনে উপস্থিত। এ ছুটি তথ্য এঁতিহাসিকের কাছে আছে। 
কিন্ত সিজার কি করে ব্রিটেনে উপস্থিত হলেন সে তথ্য পাওয়া] যায় না। এখানে 
এঁতিহাসিকের কল্পনা-মনন কাজ করবে । তিনি *** 81154 000 0061087751৩ 
0 08989778 001589 111) 00100] 0562119 90101) 8.9 (1)6 1)91093 
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যনে হয়, উপন্যাসিক যাত্রাপথে সিজার এবং কাল্পনিক চরিত্রগুলির সঙ্গে তার 
যে সংলাপ রচন। করবেন সেখানে তিনি সিজাবের চরিত্র সম্বন্ধে নানা স্থান 
থেকে যে তথ্য আহরণ করেছেন তার ভিত্তিতেই তা করবেন। এমনকি 
কাল্পনিক চরিত্রগুলিরও দেশ কাল সম্বপ্ধে বিশেষ ভাবে তিনি অবহিত হবেন। 
কলিংউড উপন্যাস ও ইতিহাসের মধ্যে যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন তা৷ অত্যস্ত 
যূল্যবানি। 

_অতীতেব কাহিনীপ্রবাহে কতকগুলি মুহূর্ত আছে যেখানে সংঘাত, সঙ্কট, 
আবর্তন অত্যন্ত স্পষ্ট। ওঁপন্যামিক এই মুহূর্তগুলিব প্রত্যক্ষ দপ দিতে চান। 
ইতিহাসেব মর্ম উদ্ঘাটন করার জন্যই ওপন্যাসিক ঘটনার বিবরণে বেশ খানিকটা 
স্বাধীনতা গ্রহণ কবেন। তথ্যেব প্রতি আন্মগত্য শিল্প ও তথ্যের মধ্যে সেতুবন্ধ 
বচন! করতে পাবে না। অতীতের মানুষের ছুঃখযন্ত্রণা, আনন্দ-ব্যাকুলতা, 
উৎকঞ্া-আবেগ বচনাকর্ষে নিছক বাস্তবগ্রীতিই যথেষ্ট নয়। উন্মেষশালিনী 
প্রতিভার সাহায্যে উপন্তাসিক অতীতের মানবজীবনের রলমঞ্চকে বর্তমানকালে 
স্থাপিত করবেন। একটি নির্দিষ্ট কালেব সত্যকে আবিষ্কার করবেন মানব- 
জীবনের তরঙ্ক্ষু্ধ ধারাবাহিকতায় । সেখানেই ওঁপন্ঠানিকের সার্থকতা । সেই 
কালির পরিবেশ, কালের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সংস্কার ও মুক্তির জিজ্ঞাসা উপপ্যাঁসিক 
কল্পনাবলে পরিস্ফুট করবেন। তিনি তথ্যের বন্ধনেই বাঁধা পভবেন না। 
মানবিক সংঘাতের টানাপোড়েন বিশ্লেষণ করতে গেলে শিল্পীর স্বাধীনতা তাঁকে 
গ্রহণ করতে হুবেই। ্রীতিহাসিকও বান্তবকে চান। শউপন্তাসিকও বাস্তবকে 

চান। এখানে ছুইয়ে কোনে বিরোধ নেই। এই বাস্তবতার সন্ধানে কোনে। 
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তপন্তাসিক সমসাময়িক কালকে নির্বাচন করেন, কোনে। ওপন্তামিক নূর 
অতীতকে । দূর অতীতের সমধর্মী ও বিরোধী তথ্যাবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধন 
করে একটি এক্যবদ্ধ রচনার প্রয়াসী এতিহাসিক ওঁপন্তাসিক। 

দূর অতীতের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যত গভীর ও বিস্তৃত হবে উপন্তাসের 
বাস্তবতা তত উজ্জল হয়ে উঠবে । ওঁপন্থাসিক তার রচনাকর্ষে ত্বাচ্ছন্দ্য বোধ 
কববেন। বল! বাহুলা, অতীত সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। স্বতরাং 
এতিহাসিক যেখানে অসহায়, গুপন্যাসিক সেখানে কিছুটা মুক্ত । তার কন্পন। 
তাকে মুক্তি দেয়। তবে অতীত যদ্দি দূরের না হয় তাহলে ওঁপন্তাসিকের 
গ্বাধীনতা-গ্রহণ অনেক সময় বিপদের কারণ হতে পারে। নিকট অতীত 
আমাদের জান! ব্যাপার। সেই জানা তথ্যের পরিবর্তন প্রায় অসম্ভব। 
উপন্তাসিকের সত্যবোধ এবং এঁতিহাসিকের সত্যনিষ্ঠ। এ দুইয়ের মিলনেই সার্থক 
এঁতিহাসিক উপন্যাসের জন্ম | কিন্তু এরকম ব্যাপারও কোটিকে গোটিক। যে 
বিপদের সম্ভাবনার কথ! বলেছি তাকে অতিক্রম করবার জঙ্ত গুঁপন্যাসিক জান! 
তথ্যকে কেন্দ্রে স্থাপন করে তার চারপাশে কল্পনার জাল বুনতে পারেন। এমন 
কি এ জান! তথ্য কখনও কখনও গৌণ হয়ে ষেতে পারে । মুখ্য স্থান নেয় 
কল্পনা । সেজন্যই ওঁপন্যাসিক ইতিহাসবীরকে এড়িয়ে যেতে চান। অন্তত 
ওয়াপ্টাব স্কট তাই করেছেন। আইভ্যান হো-তে প্রথম রিচার্ড ও জনের তভূমিক। 
মুখ্য নয়। তিনি কিংবদস্তী এবং দেশীয় এতিহের মধ্যে কল্পনার জাল ফেলেছেন। 
নাটকে অবশ্য এরকম কল্পনার প্রাধান্য না দ্রিলেও চলে | কেনন। নাটক খুটি- 
নাটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে না। বঙ্কিমচন্দ্রে কাছে এ স্থযোগ 
ছিল না। কল্পনা করতে পারেন এমন তথ্যও তিনি বেশী পান নি। সেই কারণে 
তার এতিহাসিক উপন্যাসে (রাজসিংহ ) ইতিহাসবীরই মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে। 
তিনি মানবজীবনের কতকগুলি মৌলিক বৃত্তির বিঙ্লেষণেই সন্ত ছিলেন। এবং 
যেহেতু এই বীর সাধারণ মানুষের থেকে কিছুট। দূরে. সেজন্য, আমর] উপন্যাসের 
খু'টিনাটির বান্তবতা তার উপন্যাসে পাই না। এঁতিহাসিক উপন্যাসে.লেখক দুর- 
কালকে অবলম্বন করেন নিছক রোমান্সগ্রীতির জন্যই নয়। ুম্র দৃ্টিতে দেখলে 
দেখা ঘায় অনেক সময়েই উপন্তাসিক দূরকালকে বর্তমান কালের আধারে স্থাপন 
করে কল্পনা করতে ভালবাসেন । অতীতের ঘটনাবলীর মধ্যে বর্তমান কালের 
জটিলতা, ছন্ব-বিক্ষোভের সীক্ষাৎ পাঁন। টনি ৮০০ 


সুটি। . সেই শৃত্ধলপৃজ আবিষ্ার করাই তান ধর্ম ।.॥অতীঁ গোপনে, কাজ ক্যর 
যায় বর্তমান কালের মধ্যে। বর্তমানের দর্পণে অতীত উদ্জ হয়ে ওঠে। দ্ধ 


৬ বাংলা সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্তাস 


অতীতকে বাস্তবায়িত করেছিলেন এইভাবেই । তার উপন্থাসের নায়ক বড়ো 
মাঁপের নয়। মধ্যবিত্ত জাতীয়। ছুইটি বিবদমান শরিকের মধ্যে আন্দোলিত 
মানুষের কথ! তার উপন্যাসে পাই । আবার এই সাধারণ মানুষ, দেশ, কাল সম্বন্ধে 
গভীর মনোযোগী ছিলেন বলে টলস্টয়ের ওঅর এ্যা্ড পীস উপন্তাস হিসাবে 
অদ্বিতীক্প । এর দ্বারা এটা বোঝায় না৷ ষে ইতিহাসবীরের কার্যকলাপ সম্বন্ধে 
উপন্তাসিক একেবারে উদাসীন থাকবেন । বীর চরিত্রের কর্মচিন্তার মে দেশের 
আশা-আকাজঙ্ষার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সাধনে উপন্যাসের সার্থকতা । বীর চরিত্রের 
আবেগ অন্ভৃতি এবং তার উচ্চাকাক্ষাব উৎস দেশের কালের মধ্যেই- সেইটিই 
তার মহত্বের উৎস। আসলে সাধাবণের আকাজ্ষাই ইতিহাসবীরের মধ্য দিয়ে 
অভিব্যক্তি পাক--এই ছিল ওপন্তাসিকেব প্রচেষ্টা । রাজসিংহ, আনন্দমঠে সে 
চেষ্টা আছে। ম্ৃণীলিনীতে এর অভাবই উপন্যাসটির ব্যর্থতার কারণ। স্কটেব 
উপন্তাসে ইতিহাসের নায়কেরও একট ভূমিকা থাকে । এইভাবে দেখি কেবল 
রোমান্স নয় শুপন্যাসিকের একটি গুড উদ্দেশ্যসাধনে ইতিহাসের নায়ক ক্রয় 
বলে লেখকের মমত্বোধের সঙ্গে পাঠকের সহাহ্ছভৃতির মিলন ঘটে । 

-বণিত কলের এঁতিহাসিকতা। এবং বাস্তবতা পরিস্ফ্ুটনের জন্য উপন্যাসিক 
অনেক সময় নাটকীয কৌশলের আশ্রয় নেন। কতকগুলি নির্বাচিত ঘটনার 
ওপর তীত্র আলো ফেলে তিনি ঘটনার অসাধারণত্ব ফুটিযে তোলেন। একটি 
গৌরবময় যুগের প্রতিষ্ঠা অথবা পতনের কাহিনী রচনায় অনেক ওঁপন্যাসিক 
আগ্রহ বোধ করতে পারেন । ধীবোদাত্ত বীরেব বর্ণনায় বিন্ময়, শঙ্কা, শ্রদ্ধা, ঘ্বণা 
ইত্যার্দির সমাবেশে উপন্যাসটি পরিণামরমণীয় হয়ে ওঠে । বঙ্কিমচন্দ্র রাজসিংহ 
উপন্যাসে নাটকীয় ঘটনার সমাবেশ আছে। বীরচরিত্রেব শৌর্ষবীর্যেব যথার্থ রূপ 
আকার পেয়েছে এ উপন্যাসে । তিনি ইতিহাসের বাতাবরণ প্রতিষ্ঠায় এখানে 
সার্থক । আবার কোনে ওঁপন্যাসিকেব লক্ষ্য আরও ব্যাপক । তার দৃষ্টি সমতল- 
মুখী। ইতিহাসের প্রবাহে কেবল রাজারাণীকেই উৎক্ষিপ্ত করে না। সাধারণের 
মধ্যেও তার আলোড়ন অন্থভব করা যায়। পিতাপুন্রঃ বন্ধুবান্ধব, প্রেমিকপ্রেমিকা 
ইত্যাদির সম্বন্ধ বিপর্যস্ত হয়ে ষায় ইতিহাসেব এক একটি স্মরণীয় অধ্যায়ে। এই 
সম্বন্ধগুলির সক্ষম টানাপোড়েন, শিহরণ-কম্পন রচনা করাই ওুপন্যাসিকের লক্ষ্য। 
একথ] ঠিক, খু"টিনাটি তথ্য উপন্যাসে কাম্য । কিন্তু মানুষের জীবনেব অপরিহার্ষ 
ও অনিবার্ধ উপাদানগুলির প্রকাশেও মানবসতার যুল্যায়ন সম্ভব। এর মধ্যেও 
কালের প্রতিফলন লক্ষ্য করি। কোনে কোনে! এঁতিহাসিক উপন্যাসে ঘটনার 
প্র ঘটনার উপস্থাপন দেখতে পাই। তার্দের চমৎকারিত্বও অনম্বীকার্ধ। 


ইতিহাস ও উপন্যাস : তথ্য ও সত্য ণ 


লেখকের ইতিহাসজ্ঞানের পরিচয়ও এখানে পাওয়। যায়। কিন্তু ষে নিগৃঢ কামন। 
বাসনার আলোড়নে ঘটনা সংঘটিত হয় সে বিবরণ ওপন্তাসিকের কাছেই লভ্য, 
এঁতিহাসিকের কাছে নয়। লুকাস বলেছেন, “* 1) 035 860:515 ০0 (0৩ 
0010017 1)82105 %11)095 1506101059 815 10921696509 1115 10191011219, 
[155 91021950615 01 & 7056] 216 (01050 1০ 96 10016 18101010981 11021) 
0896071091 ০0118190669. ইতিহাসে প্রাপ্ত মাঁছষগুলির প্রামাণিকতা সন্দেহের 
অতীত। উপন্যাসে প্রাপ্ত মান্য তাদের আবেগ-অনুভূতির নান! বৈচিত্র্য স্যা 
করে আমাদের কাছে সত্য হয়ে ওঠে । অতি দূরেব চরিক্র স্ষ্টিতে উপন্যাসিকের 
বাধ অনেক । অতীত জীবনেব পুনরভিজ্ঞতার সাহায্যেই কেবল গতিচঞ্চল 
চরিত্র স্থষ্টি সম্ভব। লেখকের অভিজ্ঞতায় তাদের জন্ম। এঁতিহাসিকের কাছে 
কোনো তুচ্ছ ঘটনা ওঁপন্যাসিকেব কাছে ব্যগ্রনাময় হতে পারে। বস্তত 
এঁতিহাসিকও যে সব সময় এ ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান দেয় ত। নয় । 78. লু. 0৫ 
দেখিয়েছেন যে কোনো এক শতাব্দের এতিহাসিক যে তথ্যকে পাদটাকায় 
স্বান দিয়েছিলেন পরবত্ত শতাব্দে সে তথ্য অবলম্বনে একটি গ্রস্থ রচিত হয়েছে । 
ইতিহাসজিজ্ঞাসা! শতাব্ষে শতাব্দে পরিবতিত হয়েছে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে 
ইতিহাসের ভিন্নতা । উপন্তাসেও এই ভিন্নতার অবকাশ আছে। অনেক সময় 
শ্পন্যাসিকেব জিজ্ঞাসা এঁতিহাসিকের জিজ্ঞাসার সঙ্গে সমশত্রে গ্রথিত হয়, 
অনেক সময হয না। ওপন্তাঁসিকেব লক্ষ্য কেবল অতীতের বিবরণ দান নয়, 
সেই কালের সত্য পরিচয় উদ্ঘাটন। ইতিহাসের কোনে বিপর্যয় অথবা বিকাশ 
জনচিত্তে প্রবল অলোড়ন তুলল । দেই সংঘাত, বিক্ষোভ অথবা উত্তেজনাকে 
সঠিক পথে চালন1 করা ইতিহাসবীবের মুখ্য অভিপ্রায় । জনসাধারণের বিভিন্ন 
স্তরে সেই আলোভন ও চাঞ্চল্য বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার স্ষ্টি করল। ওঁপন্তাসিকের 
কর্তব্য সেই সমস্ত চিত্রিত কবা। জনসাধারণের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক 
সম্পর্ক নির্ণয় কবেন ওপন্যাসিক। এ ব্যাপার বঙ্কিমচন্দ্র পর্যস্ত বাংল। উপন্যাসে 
পাওয়। যায় না। কিন্তু সাম্প্রতিক বাংল! এঁতিহাসিক উপন্যাসে ( প্রমথনাথ 
বিশীর “কেরী সাহেবের মুনশী', “লাল কেল্লা”, তারাশঙ্করের রাধা” এবং গরা 
বেগম" ইত্যাদি ) দেখ] দিতে শুর করেছে। গ্ররুতপক্ষে নায়কচরিত্রের শক্তির 
উৎস এই সাধাবণ মা্গুষ। নায়কচরিজ সম্বন্ধে আমাদের ধারণার পরিবর্তনও 
এর জন্য দায়ী। 

এঁতিহাসিক উপন্াসে ঘটনাব বিববণে সাধারণ উপন্যাস অপেক্ষা! অধিকতর 
এশ্বর্য থাকে । কিন্তু এ বিবরণও মানুষের ঘন্বসংঘাতের ক্ুত্রেই লব্ধ। বর্ণবহুল 
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বিবরণে মানুষের আবেগ অনুভূতি স্পন্দিত হবে। ঘটনাগুলিও অর্থবহ হুয়ে 
উঠবে। এঁতিহাসিক উপন্তাসে এপিকের ভূমিকা নগণ্য নয়, কিন্তু এপিক নায়ক- 
সর্বস্ব ১ উপন্যাসে ক্ষুদ্র ক্ষুত্র ঘটন। এবং অল্পজ্ঞাত চরিত্রের ও উজ্জলত] | 

অতীতের ঘটনাপরম্পর1 অনেক সময় অসংলগ্ন মনে হয়। কিন্ত এই আপাত 
অসংলগ্তার অন্তরালে কার্ধকারণ হ্ুত্র নিশ্চয়ই রয়েছে । ঘটনাবলীর মধ্যে একট! 
সমৃগ্রতাও আছে। একটি কেন্দ্রীয় ঘটনার চতুর্দিকে বিভিন্ন ঘটনার আবর্তন 
লক্ষ্যগোচর হয়। কেন্দ্রীয় ঘটনার তাৎপর্য কষুত্র ক্ষুত্র ঘটনার নিরিখে স্পষ্ট হয়ে 
ওঠে। যা ছিল অসংলগ্ন তাকে পাই সামগ্রিক গ্োতনায়। অতীতের প্রতি 
আহুগত্যে এতিহাসিক ও ওপন্ধাসিকের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। 
এতিহাসিক অতীতের তথ্যের সাহায্যে কতকগুলি সাধারণ সত্যে উপনীত হুন। 
ওপন্যাসিক সেই সব তথ্যকে বিকৃত কবেন না । তিনি সেই সাধারণ সত্যের 
রহম্ত উদঘাটনে ঘত্ববান হন। ওপন্যাসিক তার স্মষ্ট অথব। প্রাপ্ত চবিত্রের প্রাণবস্ত 
হয়ে ওঠার মধ্যে মেই সাধাবণ সত্যের প্রতিফলন দেখতে পান। যতই ওপন্তাসিক 
সেই সাধারণ সত্যের রহস্য উন্মোচন করতে পারবেন ততই তার চরিত্রগুলি 
প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে। ইতিহাসের অমোঘ চাপ ও টান সেই সব চরিজ্রের 
মর্মে চাঞ্চল্য আনবে । অতীতের এমন সব কর্ম, চিস্ত1, ভাবন। আছে যেগুলির 
আকর্ষণ আমাদের কাছে ছুর্বার। সেই সব কর্ম, চিন্তা, ভাবন। (য! ঘটনা বা 
চরিত্র আশ্রিত) আমাদের আমন্ত্রণ জানায়, আমর! সাড়াও দিই । সেই সব 
ঘটন] বা৷ চরিত্রের আশ্রয়েই ওপন্যাসিকের অস্তরাত্মা জেগে ওঠে । তাদের অঙ্গে 
তিনি একাত্মবোধ করেন। তখনই ইতিহাস হৃদয়দ্বার! স্পষ্ট হয়ে মুখর হয়ে 
ওঠে । সাধারণের সুখহুঃখ স্পর্শ করবার জন্য ওপন্যাসিক অনেক সময়েই বিপ্লব 
অথব| বিপর্যয়ের তাৎক্ষণিক সময়টি নির্বাচন করেন না। তিনি হয় বিপ্লবের 
আগেকার অথবা পরেকার সময়কে নির্বাচন করেন। কারণ বিপ্লব অথব। 
বিপর্যয়ের সময় হ্ষুপ্র তুচ্ছ ঘটনার প্রতি মনোযোগী হওয়। সব হয় না। 
নাটকের ক্ষেতে অবশ্ঠ সেই সময়টিই বেশী উপযোগী । বঙ্কিমচন্দ্র যুগাস্তকারী 
ঘটনীকেই অবলম্বন করেছিলেন । কিন্তু বাংল! সাহিত্যে বঙ্কিম-সমসাময়িক 
কালে এমন ওঁপন্যানিকের অভাব নেই ধার শাস্তঃ এইবরপূর্ণ কালকেই গ্রহশ 
করেছেন। 

উপন্তাসিককে এঁতিহাসিক বিবেকের প্রতি বিশ্বস্ত হতে হবে এটা ঠিক। 
কিন্তু তার এতিহাসিক বিবেক-_পাল্পাত্রী নির্বাচনে, ঘটনা নির্মাণে, আবেগ্ন 
অনুভূতির প্রকাশে, চরিব্রচিত্রণে শিল্পী সভাকে গুরুত্ব দিতে হবে । তবেই 
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রবীন্দ্রনাথ কথিত এঁতিহানিক রসের স্বরূপ উপলব্ধ হবে-_-অতীত জীবন্ত হয়ে 
উঠবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “পৃথিবীতে অগ্লসংখ্যক লোকের অভ্যুদয় হয় 
বাহাদের হৃখছঃখ জগতের বৃহৎ ব্যাপারের সহিত বন্ধ। রাজ্যের উত্থানপতন, 
মহাকালের স্ুদবব কার্যপরম্পরা যে সমুন্্র গর্জনের সহিত উঠিতেছে পড়িতেছে, সেই 
মহান কলসংগীতের সরে তাহার্দের ব্যক্তিগত বিরাগ-অন্ুরাগ বাজিয়া। উঠিতে 
খাকে। তাহাদের কাহিনী যখন গীত হইতে থাকে, তখন রুত্্বীণার একটা 
তারে মুল রাগিণী বাজে; এবং বাদকের অবশিষ্ট চার আঙ্জ পশ্চাতের সর মোটা 
সমস্ত তারগুলিতে অবিশ্রাম একটা বিচিত্র গন্ভীর, একটা স্বদুর-বিস্ৃত বংকার 
জাগ্রত করিয়া রাখে । এখানে রবীন্দ্রনাথ “সমুদ্রগর্জন+, “রুভ্রবীণা", “মহান 
কলসংগীত', “বৃহৎ ব্যাপার ইত্যাদি শব্দের সাহায্যে এতিহাসিক উপন্যাসের 
বিরাটত্বঃ বিশালতাকে নির্দেশ করেছেন। বল! বাহুল্য, এরকম উপন্তানই 
উনবিংশ শতাব্ের শিক্ষিত বাঙালীর দৃদ্বি আকর্ষণ করেছিল। এঁতিহাসিক 
উপন্থাস বলতে এরকম উপন্যাসকেই বোঝাত। কিন্তু আমর দেখেছি, 
এতিহাসিক উপন্যাসে সাধারণ জীবনের অন্থগতিও কম আকর্ষণীয় নয়। 
উনবিংশ শতাবে (বাংলাদেশের প্রসঙ্গে) মহাকাব্যের আদর্শলোক শিক্ষিত 
সাধারণকে আকর্ষণ করেছিল। মহাকাব্য বচনাব ধাবা অচিরেই বন্ধ হয়ে 
গেল। মহাকাব্যকে সরিয়ে দিয়ে উপন্যাম আপন স্থান করে নিলে। মহা 
কাব্যকে সরিয়ে দিলে বটে, কিন্ত মহাকাব্যের ম্পিরিটকে ভূলতে পারলে না। 
বঙ্কিমের উপন্যাসে মহাকাব্যের সেই গর্জনধ্বনি, কুত্রবীণার ঝংকারের মত বৃহৎ 
ব্যবস্থায় স্থান পেয়েছে। রবীন্দ্রলাথ এতিহাসিক উপন্যাসে দূরত্বের কথ! বারংবার 
বলেছেন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমব1 কালের যাত্রার পদধ্বনি শুনতে 
পাই না । এই রুলটাঁনা জীবনে মহাকালের গভীর যাত্রা আমাদের অন্য জগতে 
নিয়ে যায়। বুহতের স্পর্শে চিত্ত বিস্ফারিত হয়। এই মহাকালের স্বরূপ 
উদঘাটন এঁতিহানিক উপন্যাসের লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথ এঁতিহাসিক উপন্াসে 
মহাঁকাব্যের উপাদানকেই ইঙ্গিত করেছেন। “জগতের রাজপথ দিয়া! বড়ে। 
বড়ো সারথিরা কালরথ চালনা করিয়া লইয়া চলিয়াছেন, ইহাই অকল্মাৎ 
ক্ষণকালের জন্য উপলব্ধি কবিয়! ক্ষুদ্র পরিধি হইতে মুক্তিলাভ--ইহাই ইতিহাসের 
প্রকৃত রসাম্বাদ। শেক্সপীয়রের 'আ্যান্টনি এবং ক্লিয়োপাই্রী'র প্রণয়কাহিনীর 
অন্থরূপ ঘটনা সাধারণ জগতে অহরহ ঘটছে কিন্তু যখন সেই প্রণয়কাহিনী 
এতিহাসিক বিপ্লবের উত্বানপতনের সঙ্গে জড়িত হয়, প্রণয়ীযুগলের স্তৎস্পন্দন 
মহাকালের ঘাত্রাধ্বনির সঙ্গে মিলিত হয়, তখন কাহিনীতে বিস্তৃতি এবং 
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বিরাটত্বের মহিম। অস্ুতৃত হয়। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য '্বদয়বিপ্লবের পশ্চাতে 
রাষ্ট্রবিপ্লবের মেঘাড়ম্বর, প্রেমঘন্বের সঙ্গে একবন্ধনের দ্বারা বন্ধ রোমের প্রচণ্ড 
আত্মবিচ্ছেদের সমরায়োজন” যুক্ত হয়। বল] বাহুল্য, শিল্পীর প্রয়াসই এখানে 
মুখ্য। ইতিহাসবিদ্দের নয়। এঁতিহাসিকের সঙ্গে উপন্যাসিকের পার্থক্য 
দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ “ইতিহাসের সংশ্রবে উপন্যাসে একটা বিশেষ রস সঞ্চার 
করে। ইতিহাসের সেই রসটুকুব প্রতি উপন্তাসিকের লোভ, তাহার সত্যের 
প্রি তাহার কোনে খাতির নাই ।, এতিহাসিক ওপন্তাসিকের কর্ম রস স্জন 
করা। কিন্তু ইতিহাসেব সত্যের প্রতি ওপন্তাসিকের "খাতির" কি একেবারেই 
নেই ! আমার মনে হয়, খাতির কেন, এই সত্য উদঘাটনে তিনি সমান তৎপর | 
বঙ্গিমচন্দ্র রাজসিংহে বাহুবলে ক্রিয়াকলাপই লক্ষ্য করেন নি; যে অবিচার 
সম্রাট আওরঙ্গজেব তাব সংখ্যাগবিষ্ঠ প্রজাসাধারণের উপর কবেছিলেন তার 
প্রতিক্রিয়৷ যে কি ভয়াবহ এবং কি মর্যান্তিক হতে পারে মেকথ। বঙ্কিম এই 
উপন্যাসে বলেছেন । 40168 1/981)81১,-এর পতন তিনি ইতিহাসের সত্যের 
আলোকেই দ্বেখেছেন। উপন্যাসে ইতিহাসে ক্রটিবিচ্যুতি একেবারে নেই 
এমন কথা বলি না, কিন্তু বঙ্কিমচন্ত্র ষে ভাবে অগ্নিপ্রজলনের জন্য ক্ষেত্র প্রত্বত 
করেছেন তা ইতিহাসেব ক্রমকেই অন্থসবণ কবেছে। এজন্যই রাঁজসিংহ 
যথার্থ এতিহাসিক উপন্যাস। ছুর্গেশনমন্দিনী এতিহাসিক রোমান্স । আনন্দমঠ, 
দ্ববী চৌধুরাণী, সীতাবাম ইতিহাস-আশ্রিত উপন্তাস। 

. এঁতিহাসিকেব কৌতুহল থেমে নেই। আগে বলেছি তথা আহবণের 
কি বিপুল চেষ্টা চলেছে পৃথিবী জুডে। তথ্য আবিষ্কারের ফলে দূব নিকট হচ্ছে, 
অতীত তার সমগ্রতা নিয়ে উপস্থিত হচ্ছে। এঁতিহাসিক তথ্য আহরণের 
নৃতন দিগন্ত উন্মোচিত করেছেন। ভাবতবর্ষের ইতিহাস বচনায় “ 4১৩01005 
2176 06106 10800 21 16-65.810110110 1109 (619 11) 1106 1191) 06 ০001: 
901061001)0151% 11100015191) 08116 01 0116 (17601611091 11906] ০01 (176 
০896০ 99161, %8118-৯ ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় নৃতন দিগন্তেব কথা 
বলেছেন শ্রীমতী থাঁপার, “**41০10850910985 19170%/ (116 1078107 5০0:০6 
04 0651) 6৬106710695 511109 1 15 011111615 11081 19150 10010161801 
]165215 50108551111 1610811) (0 98 01500 76৫.১২ ওউপন্তাসিক এই 


ইতিহাস ও উপন্তাস £ তথ্য ও সত্য ১১. 


তথ্য থেকে জীবনরস নিষ্কাশিত করবেন। এই তথ্য আবিষ্কাবের ফলে 
এঁতিহাসিক উপন্যাসে বাস্তবতার দাবিকে সহজেই মেটানো সম্ভব। অতীতের 
বৃহৎ ব্যাপার ছাড়াও বাম্যানির শঠতা, বৈচ্যের কৌশল, বিপ্রের মূর্খতা, বাণিজ্য- 
বাবস্থার নিখুত চিত্র সহজেই উপন্যাসের অস্ততভূক্ত হতে পারে। অর্থনৈতিক 
এবং সামাজিক গতিপ্রকতিও নির্ধারিত হতে পাবে এঁতিহাসিক উপন্তাসে। 
এঁতিহাসিক ওঁপন্াসিককে পরিশ্রমী হতে হয়। তাকে কালানৌচিত্য দোষ 
থেকে মুক্ত হতে হবে । নিছক গল্পখোব পাঠকেব দিকে লক্ষ্য রেখে চরিজ্রেব 
বিকৃতি ঘটাতে তিনি কিছুতেই পারেন না। বস্তনিষ্ঠ এরতিহাসিক উপন্যাস 
রচনা বর্তমান কালে আগ্রহ ক্চিত হচ্ছে । হরগ্রসাদ শাস্্রীব 'বেণেব মেয়ে 
উপন্তাসে এই প্রচেষ্টা আছে। কাল্পনিক চরিত্রগুলি যে বিশেষ সামাজিক 
কাঠামোয় নিক্ষিগ্ু হয়, তাব সেই কালেব সেই সমাজেব বলে পবিচিত হয়। 
প্রথমনাথ বিশী বলেছেন, “ইতিহাসেব সত্য ও ইতিহাসেব সম্ভাবনা 
এতিহাসিক উপন্তাসেব উপাদান । ইতিহাসেব সত্য অবিচল, তাঁকে বিকৃত 
কবা চলে না। ইতিহাসেব সমাবনায় কিছু ত্বাধীনতা আছে লেখকের । 
সত্যের অপব্যবহার কবি নি, সম্ভাবনার যথাসাধ্য সম্যবহাব করতে চেষ্টা 
করেছি ।, এই সম্ভাবনা! অনস্ত। কেনন! ইতিহাসও ব্যক্কিমানসেব স্ষ্টি। 
সফল সম্ভাবনার ইঙ্গিত তাদেব বচনায় পাওয়া যাবে না। এখন শ্পন্তাসিকের 
কাছে এই সম্ভাব্য বস্ত অতীতেব বঙ্গমঞ্চ থেকে সন্ধান করতে হবে। “কেবী 
সাহেবের মুনশী*তে বেশমী, পার্বতী, টুসকি, ফুল্কি চরিত্রগুলি এই সম্ভাবনার 
দ্িকটিকে বাস্তব করে তুলেছে । এখানে জীবনীর সঙ্গে উপন্যাসের পার্থক্য । 
জীবনী এক জাতীয় ইতিহাসই | 'অবশ্ঠ লিটন ঝ্ট্রাচি, আন্দে মোবয়শীব জীবনী 
রচনার ইতিহাস আলোচনা কবলে দেখা যায় সেখানেও ব্যক্তিপুরুষটিকে 
বিকশিত করবার জন্য তাঁবা জীবনীব কতকগুলি চুভাস্ত শিখরকেই স্পর্শ করবার 
চেষ্টা করেছেন । একজন তো! বলেছেন ভাল জীবনী 001 178809 ০0 £:0/৪১ 
উপন্যাঁসও তাই । কিন্তু জীবনী বচনায় কল্পনার স্থান নেই। উপন্যাসে আছে। 
ইতিবৃত্ত রচনাষ পাশ্চাত্য মনীষীবৃন্দ ইতিহাসবিদ্দের সম্বন্ধে নূতন কবে 
চিন্তা করতে আরম্ভ কবেছেন। ইতিহাস বচনার আদর্শ পরিবতিত হচ্ছে 
বারবার। ইতিহান পক্ষপাতশৃন্ত হতে পাবে না। কাবণ এঁতিহাসিক 
সামাজিক নীতিনিয়ম শাসিত, রাজনৈতিক মতবাদ দ্বার! নিয়ন্ত্রিত, অথবা কোনো 
বিশেষ ভাবনার ত্বারা চালিত। যুগের আন্দোলন, যুগের আকাঙ্জা 
এঁতিহাঁনিককে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী নিতে বাধ্য করে। 01)97158 4৯. 8৩৪:৫ 


১২ বাংল! সাহিত্যে এতিহাদিক উপন্তাস 


বলেছেন, "58069, 100161090178095 ৪70 ০6১০৫ ০8100191018*0০ 
09 56190 61050056158 0: 10:09 11610961555 ৪001081109115 11000 ৪ 
97090 801)610)6 0] 91181066106 11) 11761071070 ০0৫1 1176 18180011972, 
1069 215 56150050 00 01:06160 09 1012) 29 176 01)10105-৯ 
পাবিপাশ্বিক এঁতিহাসিককে প্রভাবিত করবেই । উপন্যাসেও লেখকের ধর্ম- 
বিশ্বাস, নৈতিক চেতনা, শ্বদেশমনোভাব বিষয় নির্বাচনে এবং কাহিনী রচনায় 
বিশেষ ক্রিয়াশীল থাকে। এঁতিহাসিকই যদি বস্তবিচারে নিরপেক্ষ থাকতে 
না পাবেন তবে ওপন্তাসিকেব পক্ষে তা আরও সম্ভব নয়। যেমন পৌরাণিক 
কাহিনীর নবমূল্যায়ন (গ্রশচন্দ্র সেন, ত্রয়ী কাব্য ) হয়েছে, তেমনি এতিহাসিক 
ওপন্যাসিকও তথ্যের নবধূল্যায়ন করতে পারেন! তবে এঁভিহাসিক উপন্যাস 
সাহিত্য। রসের খেয়া পারাপার করানোই উঁপন্তাসিকের লক্ষ্য । সেজন্য 
বস্তভার নয়, তথ্যলোলুপ সংগ্রহ নয় _অতীত লেখকের হদয়স্পৃষ্ট হয়ে নবজন্ন 
লাভ করে এতিহাসিক উপন্যাসে । অতীতের কাহিনীর মধ্যে বর্তমান কালের 
সাক্ষাৎ ঘটে | : 'ঘআা। (15 089 1160 & 78180615 06 616 [016590101, 


বাংল৷ এঁতিহাসিক উপন্যাস £ 


সংস্কৃত সাহিত্যে কাবা নাটকের সঙ্গে ইতিহাসের উল্লেখও আছে। ইতিহাস 
বলতে বোঝাত “ইহ এইরূপ ছিল” (ইতি হ আস)। ইতিহাসের অন্য 
কতকগুলি অর্থও পাই, যেমন কথা, পৌরাণিক আখ্যান, এঁতিহা, ইত্যাদি 
কিন্তু প্রকুত ইতিহাস (আধুনিক অর্থে ) রচন। সংস্কৃত সাহিত্যে ছিল না। এর 
কারণ আগে আমাদের দেশে জাতীয় চেতন! ছিল না, সব-কিছুই কর্ম-চক্রের ফল 
বলে ধর! হত। স্তরাং অতীতের স্থ্বন্ধে তেমন কৌতুহল সেকালের লোকের 
ছিল না। এজন্যে বাণভট্রের "শ্রীহর্যচরিতে' ইতিহাসের সঙ্গে আরও বিভিন্ন বস্ত 
মিশিত হয়ে গেছে। আমাদের দেশের পুরাণগুলিও ইতিহাস আখ্য। পেয়ে 
এসেছে। বল। বাহুল্য, পুরাণগুলি সমাজেতিহাস নয়। এমন কি কহৃলণের বই 
সম্বদ্ধেও এতিহাসিকরা নান! আপত্তি তুলেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে যেগুনিকে 
চন্পৃকাব্য বল৷ হয় সেগুলি রচনার মূলে যে খাঁটি এঁতিহাসিক. প্রেরণ। ছিল ন! 
এ কথা আমরা সকলেই জানি। স্বতরাং ইতিহাস রচনার উৎপাহই যে-সাহিত্যে 


বাংল। এঁতিহাসিক উপন্যাস ১৩. 


নেই সে-সাহিত্যের গ্রতিহাসিক কাহিনীর ঘাথার্থ্যবিচার সম্ভব নয়। আমাদের 
সাহিত্যে উপন্যাসের যেন, তেমনি এতিহাঁসিক উপন্থাসের জন্মও উনবিংশ 
শতাবীতে। 

উপন্যাস অর্থটির বীজ রয়েছে কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুস্তলম্ নাটকে । 
শকুস্তল। আত্মপরিচয় দিলে রাজ দু্ষস্ত বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন 
“কিমিদং উপন্ন্তম । অর্থাৎ “একি কল্পিত কাহিনী বলছ”। এখানে স্পষ্টতঃ 
উপন্যাস মানে কল্পিত কাহিনী । আধুনিক কালে উপন্তাস বলতে আমরা কল্পিত 
কাহিনীই বুঝি। ইংরেজী [০] এবং চ80189এর € এ ছুটোর অর্থ-পার্থক্য, 
স্মরণে রেখেই বলছি) বাংল। কেন যে উপন্তাস হয়েছে তার কাবণ বোধ 
করি এই। 

আধুনিক কালে ইতিহাস কথাটি ঘষে অর্থে চলছে বাংল৷ সাহিত্যে প্রথমে 
সেই অর্থে ইতিহাস শব্দটি ব্যবহৃত হত না। বানানে গল্প বা এতিহাসিক গল্প 
এই দুই অর্থেই ইতিহাস কথাটি প্রযুক্ত হত। কেবীব “ইতিহাঁসমালা*ব কাহিনী 
সবগুলে বানানো । অথচ কেবীর বইয়ে নাম ইতিহাসমালা । তুঁতিকাহিনীব 
অনুবাদ হল “তোতা ইতিহাস” । [১575181) পু'৪195এর অন্বাদ হল 'পারন্য 
ইতিহাস” । £১15918%0 ৈ151/5এর অন্থবার্দ পাচ্ছি “আবব্য ইতিহাস” । 
ব্ল। বাহুল্য, এই সবগুলি বইই গল্প-কাহিনী। ইতিহাস যে গল্প-কাহিনী অর্থে 
ব্যবহৃত হয়েছে এই বইগুলিই তাব প্রমাণ। ভারতচন্দ্র থেকে বাধামোহন সেন 
অবধি বাংল! সাহিত্যে ইতিহাস বলতে গল্প-কাহিনী এবং অতীতেব কাহিনী এই 
ছুইই বোঝাত। প্রাচীন কবিবা--ষেমন কবিকঙ্কণ১, ভারতচন্দ্রৎ, মাসিকবাম-_ 
তাদের কাব্যকে স্থানে স্থানে ইতিহাস বলে উল্লেখ করেছেন । কিন্তু পবে যখন 
ইতিহাস চর্চা আরম্ভ হল তখন ইতিহাস ও উপন্যাসেব পার্থক্য সম্বন্ধে লেখকবুম্দ 
সচেতন হলেন। নীলমণি বসাকের বইয়েব নাম ছিল প্রথমে পপারশ্ত ইতিহাস” 
(১৮৩৪), পরে এব নাম হল “পারস্ত উপন্যাস €(১৮৫৬)। ইতিহাস ও 
উপন্যাসের পার্থক্যটি স্থচিত হবাব পবই যথার্থ এতিহাসিক উপন্যাস রচনার 


১, শুন শুন ঠাকুরানী কহি আমি হিতবাণী 
ইতিহাসে কর অৰধান। 
নীলাম্বর হৈতে হৈল ব্রতের প্রকাশ । 
সঙ্গে হৈল দেবী পুজার ইতিহাস | 
হ ইতিহাল হৈল সায় ভারত ব্রাহ্মণ গায় 


রাঙ্জা কুক্চজ আদেশ্ল। ॥ 


১৪ বাংল। সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


শ্ুত্রপাত। এঁতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে পূর্বের গল্পবৈশিষ্ট্যও রইল আবার 
তথ্যপ্রমাণও সংযোজিত হল। ওঁপন্যাসিকেরা এর জন্যে গ্রন্থের ক্রোড়পত্র 
লিখেছেন, ইতিবৃত্ূলক, ইতিহাসাশ্রিত, সত্যঘটনামূলক, এতিহাসিক উপন্যাস 
ব1 কাহিনী । 

উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকেই ইতিহাসের টেক্সট বই লেখা হতে 
লাগল পুরোদমে । এর মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করছি। আসাম বুরপ্রী 
(১৮২৯): হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন; প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয় (১৮৩* ) £ 
মার্শয্যান (1010 01911 19151010181) ১ গ্রীসদেশের ইতিহাস (১৮৩৩ ) £ 
ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় ; ভাযতবর্ষেব ইতিহাস ( ১৮৪০ ): গোপাললাল মিত্র 3 
বাঙ্গালাব ইতিহাস ( ১৮৪০ )£ গোবিন্দচন্দ্র সেন, বাঙ্গালার ইতিহাস । দ্বিতীয় 
ভাগ ১৮৪৮) ঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভাসাগর ১ ভারতব্ষাঁয়েতিহাস সার সংগ্রহ ( প্রথম 
খণ্ড ১৮৪৮, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৪৯) £ বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; সারাবলি (১৮৫১) £ 
নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । এই প্রসঙ্গে মৃতগ্য় বিদ্যালঙ্কাবের রাজাবলির (১৮০৮) 
কথাও স্মরণ করতে পারি। এ থেকে বুঝতে কষ্ট হয় না যে ইতিহাস পাঠে 
আমাদের আগ্রহ প্রবল হয়েছে । ত্দেব মুখোপাধ্যায় ইতিহাসের টেক্সট বইও 
লিখেছেন, এতিহাসিক উপন্যাসও লিখেছেন। কিন্ত এ দুইয়ের প্রভেদ সম্বন্ধে 
তিনি ছিলেন সচেতন। 


ষথার্থ এতিহাসিক উপন্াস বিচাঁবেব পূর্বে ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতার 
আলোচন] প্রয়োজন। এ কথ! সকলেই স্বীকার করবেন যে বর্তমানের দাবিকে 
পুরোপুরি স্বীকার করে নিলেই অতীত এবং ভবিস্তৎ সম্বন্ধে কৌতুহল জাগে । 
চৈতন্যদেবের পদরেণু স্পর্শে একবার জাতি বর্তমান সম্বন্ধে কৌতুহলী হয়ে 
উঠেছিল--প্রণমোহ কলিযুগ সর্বযুগ সার । ফলে দেবলোকের কথার পাশাপাশি 
মর্তজীবনের স্থখছুঃখও সাহিত্যে স্থান পেয়েছিল । আচার্য যছুনাথ সরকার ষে 
ষোড়শ শতাব্দীকে 776087507 10 760819987)06 বলেছেন সে কথা সর্বেব 
সত্য। এজন্যে চৈতন্তজীবনী কাব্যগুলিতে সমসাময়িক মানুষের পদাঙ্ক 
পড়েছে। কিন্তু এ চেতন! অচিরেই নিঃশেষিত হয়। কেননা দেশে তখন 
আধুনিকতার প্রস্ততি ছিল না। তখন পর্যস্ত ভক্তিরস ছাড়! মানবরসের সন্ধান 
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ইতিহানরস বলতে যা বুঝি সে বস্ত সেখানে নেই, থাকতেও পারে না । চৈতন্ত- 
জীবনীকাব্য গ্রস্থগুলিতে আধ্যাত্মিকত। (যা অপ্রারুত এবং অতিপ্রাককত ) 
ইতিহাসের তথা-অন্গতিকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে । 
যোডশ শতাব্দী থেকেই দেশের কৃলে কূলে বিদ্বেশীর আনাগোনা চলছিল। 

দেশ যখন নানান দিক থেকে বিপর্যস্ত তখন একদিন ঘুম ভাঙিয়ে, পাড়া মাতিয়ে 
“বর্গী এল দেশে” । বিদেশেব আবহাওষ] অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগচিত্তকে প্রাচীনের 
বেডা ভিডিষে নবীনকে হাতছানি দিচ্ছিল। সেজন্য ভাবতচন্দ্রে কাব্যে পাই, 
“নগব পুডিলে দেবালয় কি এভায়”। ভারতচন্দ্রকে কৈফিয়ত দিতে হয়েছিল 
এই বলে-_ 

হর লয়ে নরলীল। করিবারে চাই । 

তাহে হয শিবনিন্দা এ বড় বালাই ॥ 


এ স্ব নাগবিকতাব এবং নবীন সাহিত্যেব ইঙ্গিতবাহীও বটে। 
অষ্টাদশ শতাবীর সাহিত্যে, এতিহাসিক ছভায়, গানে এই নতুন স্থর। 
গঙ্গারাম দত্তেব 'মহাবাষ্ট্র পুবাঁণ* এই পর্যায়েব উল্লেখযোগ্য গ্রস্থ । কিন্তু নামেই 
প্রকাশ কাব্যকাহিনীতে ইতিবৃত্ের অসন্ভতাব না থাকলেও বইটি 
পুরাণশ্রেণীভূক্ত | অষ্টাদশ খতাব্দীতে ঘে অসংখ্য ইতিহাঁসাশ্রিত বাঁংল। 
কবিতা বেরিয়েছিল সেগুলির অধিকাংশই না ইতিহাস ন৷ বিশুদ্ধ কাব্য। 
(কাব্য কথাটি আধুনিক অর্থে ব্যবহার করছি)। ইতিহাসাশ্রিত 
কবিতাগুলিতে কোথাও রাজমালা, কোথাও বংশগরিমা, কোথাও স্থানীয় 
স্মরণীয় ঘটনাকে রূপায়িত করা হয়েছে। শ্রীস্থপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় এই- 
গুলিকে এই কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন-_রাষ্রকথা, রাজকাহিনী, 
ছুর্যোগবার্তী, সংঘাতচিত্্।১ রাষ্্রথার অন্তর্গত এই গ্রস্থগুলি £ 
মহারাষ্্রপুরাণ, অন্নদামঙ্গল, তীর্থমঙ্গলকাব্য, ববদ্ধামঙ্গলকাব্য, পূর্ববঙ্গগীতিকা, 
মহাপ্রস্থানের ছড়। ইত্যাদি। রা'জকাহিনীর অন্তর্গত এইগুলি ; কৃষ্ণমালা, 
রাজমালা, গাজীনামা, কীতিচন্দ্রের গাথা, কাস্তনামা! বা রাজধর্ম, গ্রতাপচন্দ্র 
লীলারস সঙ্গীত, বেহারোদস্ত, রাজবংশাবলী। ছুর্যোগবার্তা পর্যাধেব 
কবিতাগুলি : দামোদরের বন্যা, মযুরাক্ষীর বন্যা, কীতিনাশার প্লাবন, 
ত্রিপুরার ছড়া, ঘৃণিবাত্যা, ভূমিকম্প ইত্যার্দি বিষয়ক ছড়া এবং কাহিনী। 
সংঘাতচিত্র পর্যায়ে পড়ে নানা ছোটোখাটে। বিদ্রোহ নিয়ে লেখা কবিতা-_ 
যার মধ্যে সাওতাল বিদ্রোহ একটি উল্লেখষোগ্য রচনা । বল! বাহুল্য এইসব 
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কাহিনী-ছড়াতে সাহিত্যপ্রচেষ্টা কিছু ছিল ন1। রাজমহিমা, বংশগরিমা, 
কিংবা বিদেশীর আক্রমণে বিপর্যন্ত সমাজবৃতত কোনে! কোনে কাহিনীর উপজীব্য। 
তবে এই সমস্ত ঘটন। বর্ণনার ফ্লাকে ফ্লাকে কবির ব্যক্তিগত শোক-উচ্ছবাস, 
আনন্দ-উল্লাস লক্ষ্য করা যায়। এবং সেইখানেই কাব্যত্বের স্পর্শ লেগেছে। 
হুর্যোগবার্তা, সংঘাতচিত্র পর্যায়ের ছড়াগুলিতে দেশের কথ। দশের কথ আছে। 
দেবনাথের তিতুমীরের অন্ুচব কর্তৃক নিধনের পর কবি এই বলে ছুঃখ প্রকাশ 
করেছেন-_ 

কইতে ফাটে বুক, বড় ছুঃখ, রায় মারা গেল। 

সিংহের মরণ যেন শৃগালের হাতে হল ॥ 
এর প্রথম ছত্রে কবির স্বতঃস্ফূর্ত আবেগকম্পনটি লক্ষণীয়, দ্বিতীয় ছত্র প্রথার 
অন্থকরণ । এমন আরে! অনেক আছে। গ্রাম্যজীবনের নিম্তবঙ্গ প্রবাহে বন্যা, 
দুভিক্ষ, ভূমিকম্প, সংঘাত প্রবল আলোড়ন তুলত। প্রত্যক্ষদর্শীর বিববণে এই 
আলোডনের স্পর্শ লেগেছে যদিও বর্ণন। প্রায়ই বাস্তবতাকে ছাড়িয়ে গেছে। 
কিন্তু তাতে করে ঘটনাব গুরুত্ব কিছুমাত্র কমে নি ; কবিরা দুর্যোগের সালগুলিকে 


ঠিক মনে রেখেছেন__ 
এগারশ চৌরানব্বং ত্রিপুরের সন। 
অন্নাভাবে প্রজ। ক্ষিতি হইল নিধন ॥ 


অথব৷ 
বিধাত! জন্মের কালে সন ১২৭৩ 
বার তিহার্তর সালে পরাধীনের ভাগ্যে কি লিখিল 
অন্ত হুখ জাহ। হোক লক্ষ্মীহীন যত লোক পেটভরা অন্ন না পাইল । 

এইসব সাল তারিখ পাঠককে অতীতেব জগতে নিয়ে যায়। 

ইতিহাসাশ্রিত বাংল! কবিতাগুলি সাময়িক ঘটনাজাত, এগুলিতে কাল- 
জয়িত্বের স্বাক্ষর নেই। 

তথাপি দেশের কথা, অতীতেব কথাকে কাব্যে স্থান দিয়ে এরা একটা 
বডো৷ কাজ করেছিলেন। আমাদের দৃষ্টিকে ইহলোকমুখী করে তুলতে এ 
সমস্ত গাথ৷ ছড়। কবিতা! বিশেষ সহায়তায় এসেছিল । কিঞ্চিৎ ইতিহাসচেতনাও, 
জাগিয়েছিল। এইগুলির মূল্যও সেইখানে । এঁতিহাসিক উপন্তাসগুলিও 
জাতীয় জীবনে এইরকম কাজ করেছিল। বিশেষত বাংল! সাহিত্যে এঁতিহাসিক 
উপন্যাসে যে একটা ন্যায়নীতি বেশ স্পষ্টভাবে দেখা দিয়েছিল তারও শুচনা) 
এই সমস্ত ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতাতে [ এগুলি যে এককালে দেশের 
লাকি “মনের ভোজ্য যৃগিয়েছিল সে সন্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। 
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৩ 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত মুন্সী সাহেবস্থবোদেব রচনার মূল্য সকলেই 
স্বীকাব করেন। রামরাম বস্থুর রাজ প্রতাপাদ্িত্য চরিত্র উপন্যাস নয়, 
জীবনী গ্রন্থ মাত্র । গ্রন্থটির কতকগুলি তথ্য এতিহাসিক, কতকগুলি জনশ্রুতি, 
কিছু ভাবতচন্দ্র থেকে নেওয1। বাংলার্দেশের ইতিহাস জানবাব জন্যে পাঠক 
যে উৎস্ক ছিলেন সে কথা রামবাম গ্রন্থের আরভেই বলেছেন। কিন্তু 
'আন্গপূর্বক ন! জাননতে ক্ষোভিত্‌ হয? । বামরাম সেজন্যে প্রতাঁপাঁদিত্যজীবনী 
লিখলেন। তিনি বলেছেন, “তীাহাব ( অর্থাৎ প্রতাপাদিত্যের ) বিবরণ কিঞ্চিত 
পাবন্ত ভাষাষ গ্রন্থিত আছে সাঙ্গ পাঙ্গ রূপে সামুদদাইক নাহি আমি তাহাবদ্দিগে 
স্বশ্রেণী একেই জাতি ইহাতে তাহাব আপনাব পিত পিতামহের স্থানে শুন! 
আছে অতএব আমরা! অধিক জ্ঞাত এবং আব ২ অনেকে মহাবাজাব 
উপাখ্যান আন্মপূর্বক জানিতে আকিঞ্চন কবিলেন এ জন্য যে মত আমার শ্রুত 
আছে তদন্ুযায়ি লেখা যাইতেছে'। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নেব উদ্দেশ্ঠ নিয়ে এ বই 
লিখিত । কিন্তুস্থানে স্থানে প্রাথমিক প্রযোজন উপেক্ষিত, আবেগ অন্ুভূতিব 
প্রাধান্য স্বীকৃত। সেখানেই এই বইয়েব সাহিত্যিক মূল্য। এই বই যে 
এভিহাসিক উপন্যাসে আদিরূপ তাতে সন্দেহ কববাব কাঁবণ নেই। 

বাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়েব 'মহাবাজ কৃষণন্দ্র বায়স্ত চবিত্রংসগ পাঠ্যপুস্তক । 
সিভিলিযানদেব জন্যে লেখা । মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নানার্দিক থেকে বাংলাব সমাজ 
ও সাহিত্যে স্মবণীয়। স্বভাবতই বাঙালী লেখকের উপজীব্য হয়েছে কৃষ্ণচন্দ্র । 
বলা বাহুল্য, ভাবতচন্দ্েব কাব্য এ বইয়েব উতৎসস্থল।৯ 

ফোর্ট উইলিষম কলেজের মধ্যমণি উইলিয়ম কেবীব “ইতিহাসমালা 
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । বইটিব নামপত্রে আছে 2 “৯ ০০011806101 0 91071959 11) 
[15 739105811 1781750856, 00011906650 1£017) ড211009 5001069. 
গল্পগুলিব বিভিন্ন উৎস বলতে নিশ্চয়ই জনশ্রুতিই কেবীব লক্ষ্য ছিল। অনেক- 
গুলি গল্পের সমাপ্চিতে উপদ্দেশটি লিপিবদ্ধ কবা আছে যেমন আছে পঞ্চতন্্ 
হিতোপদেশেব গল্পগুলিতে। কেরী ছিলেন মিশনরী। স্্তরাং বাইবেলের 
অন্থরূপ গল্পচ্ছলে নীতিকথ। বলবার ইচ্ছাও কেবীব ছিল। ঈসপেব গঞ্পগুলিব 
কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পাবি।২ অর্থাৎ গল্প বলার দেশী ও বিদেশী 


শা 


১. এই বইটি সম্বন্ধে একটি নির্ভরযোগ্য আলোচনা! করেছেন শ্রীসৌম্যেন্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায £ 
'ইতিহাস', চতুর্থ খণ্ড প্রথম সংখ), ১৩৬০ । 


২, এই প্রসঙ্গে কপার শাস্ত্রের অর্থ ভেদ গ্রন্থের গল্পগুলির আকৃতি প্রকৃতি স্মরণীয় । 
২ 


১৮ বাংল। সাহিত্যে এতিহাসিক উপগ্যাস 


আদর্শটি কেরীর ধ্যানে ছিল। বাংল৷ গল্প-উপন্যাস গঠনে কেরীর বইটির যূল্য 
অপরিসীম । ইতিহাসমালার ৪৬ সংখ্যক গল্পটি বঙ্গেশ্বর প্রতাপাদিত্য এবং 
ভাঁড় মহেশেব কাহিনী, ১৯ সংখ্যক গল্পের বিষয় রূপগোস্বামী এবং সনাতন 
গোস্বামী ও ১৪৭ সংখ্যক গল্পটি আকবব শাহ ও বীরবব (বীরবল)কে নিয়ে লেখ! । 
এ*রা সকলেই এঁতিহাসিক ব্যক্তি । ৪৬ সংখ্যক গল্প গোপাল ভাডের গল্লেব 
অনুরূপ। সনাতনের গল্পেব কোনে। ইঙ্গিত চৈতন্যজীবনীকাব্যগুলিতে নেই, 
কেবলমাত্র নাম ছুটি ছাড়া । ১০৭ সংখ্যক গল্পও কোনো এঁতিহাসিক তথ্যের 
উপর স্থাপিত নয়। ক্থৃতবাং এগুলি ইতিহাসেব ছায়ায় নিছক গল্প মাত্র। এবং 
এগুলিতে গর্পবসই মুখ্য । এঁতিহাসিক উপন্থাস আলোচনায়ও এজন্যে এ বইটিব 
মূল্য অনস্বীকার্য । 

ফোর্ট উইলিয্বম কলেজের পণ্ডিত মুন্সীর কৃতিত্ব হচ্ছে এখালে 
যে এর! পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনীয়তাকে মেনে নিয়েও স্বকীয় 
ভাবনাকেস্বীকৃতি দ্বিয়েছেন। কেরী পাঠ্যপুস্তক রচন। করতে নির্দেশ 
দিয়েছিলেন। তিনি নিশ্চক্বই বিষয়বস্ত নিদিষ্ট করে দেন নি। 
বামবাম বস্থঃ বাজীবলোচন প্রমুখ লেখকবুন্দ এমন কতগুলি বিষয় নির্বাচন 
করলেন যেগুলি সমসাময়িক বাঙালীব পরিচিত, যে সমস্ত বিষয় শুনতে পাঠক 
মাত্রেরই কৌতৃহল আত্যস্তিক। এ'বা সেই কৌতৃহল এবং আগ্রহেব আহ্ককৃল্য 
কবে জাতীষ প্রবণতাকে পুষ্ট কবেছিলেন। এঁতিহাসিক উপন্যাস গঠনে ফোর্ট 
উইলিযম কলেজের কৃতিত্ব হচ্ছে সেখানে যেখানে কলেজেব লেখকবৃন্দ. 
এঁতিহামিক ব্যক্তির্দেব পবিচয় কবিয়ে দেবাব দ্রাযিত্ব গ্রহণ করেছিলেন। 
প্রতিহাসিক ব্যক্তিদ্দেব সম্বন্ধে কৌতৃহল জাগাতেও এ*বা সাহাষ্য কবেছেন। 
বামরাম বস্থ তো বাংল! এতিহাসিক উপন্যাসের একটি জনপ্রিয় চবিত্ররূপায়ণেব 
পথিরুৎ। 


৪ 


ছুটি ইংরেজি গ্রন্থের নাম এই প্রসঙ্গে অবশ্যই করতে হয়। একটি টডের 
441077215 ০] 7972519701১ অন্যটি কণ্টারেব 797107766 71540771210, 
7০11 & 11. 

টডের রাজস্থান বেরিয়েছিল ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে, দ্বিতীয় খণ্ড বার হয় ১৮৩২ 
খ্ীস্টাবে। 477015 ০1 1327125474 সাফল্য পেয়েছিল । উৎসাহিত হয়ে টড 


বাংলা এতিহালিধ উপস্তাপ ১৯ 


এই জাতীয় আরও একখানা বই জিখলেন 71727615 17 চ7551677 17212 
67717001718 ৫ 91511 10 176 50015 70077150176 701755 010 116 71091 
65916272156 5/717165 ০1171717211 66166 7817001270 0714 176 
11095 57711 77 00৫02110116 4477016711 011) ০ 14610971164 নামে 
১৮৩৯ শ্রীস্টাকে। এখানে লক্ষণীয় ৪2০160 171001019 এবং ০61618650 
81011069 0£ [71700 7৪16) কথাগুলি । বুঝতে পারি কেন টড ভারতবাসীব 
এত জনপ্রিয় হয়েছিলেন ।৯ টডের “বাজস্থানে”র পরবর্তাকালে অনেক অঙ্বাদ 
হযেছিল। কিন্তু “রাজস্থান'কে যথার্থ ইতিহাস বললে তুল কর হবে। 
রাজপুত জাতির কিংবদস্তী, প্রবাদ, প্রবচন, কবিব কাব্য (চান্দ বরদাইব 
€পৃর্বীবাজ রামৌ” ) এ-সকল ছিল যূলত টডেব অবলম্বন। প্রতিটি রাজপুত 
জাতিব বিববশীতে টড তাঁদেব পৌরাণিক কর্মবৃত্ান্তকে যথাযোগ্য মর্ধাদ। 
দিয়েছেন। বাজপুত জাতিব অনেক কিংব্দন্তীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মবণ কবেছেন। 
এ যেন বিগত শতাবীব অশোকের ইতিহাস-রচনা পদ্ধতি। বৌদ্ধজাতকে 
অশোক সম্বন্ধে যে-সব কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে সেগুলিকেই ধতিহাসিক্বৃন্দ যথার্থ 
ইতিহাস বলে মেনে নিয়েছিলেন । আধুনিক ইতিহাঁস-রচনা পদ্ধতিতে শিলা- 
লেখগুলি ছাডা জাতকের কোনে মূল্যই স্বীকৃত হয় নি। টডের রচনাকেও 
ইতিহাস বলতে পারি না। কিন্তু বাংল] সাহিত্য টডেব কাছে নানার্দিক থেকে 
খণী। টডের গ্রন্থই বাংলা কবি, ওপন্যাপিক, নাট্যকারেব সামনে এঁতিহাসিক 
উপাদানের ভাগ্াব উন্মোচিত কবল। বেনে্সাসের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে 
বাঙ্গালীব বীবত্ব-উন্মা্নাব প্রতি যে স্বাভাবিক আকর্ষণ দেখ! দ্রিল টডেব বাজস্থান 
তাকে অনুপ্রাণিত করল। দেশপ্রেম, সতীত্ব-গৌবব, বীবত্ব, এবং বোমান্স 
“বাজস্থানে” প্রচুব পবিমাণে পরিবেশিত হযেছিল। এঁতিহাসিক ওপন্তাসিক 
নাট্যকাব কবি ষথেচ্ছ টডের ছারস্থ হতে লাঁগলেন। এঁতিহাসিক উপন্যাস 
আলোচনায় টডের বইখানির গুরুত্ব এই কারণে অপরিসীম | টডের গ্রন্তে 
7619008)] 1211211৬2 অংশ অত্যন্ত স্থথপাঠ্য | লেখকের ব্যক্তিগত আবেগ- 
অনুত্ৃতিব জন্যও বইখানি সর্বজনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। 


১. টডের জীবনীকার এই বইটির ভূমিকায় বলেছেন_- 116 67010515527 01 006 2501)01, 
1১0 18 00৩ 11600 ০6 9০006 £6058118016 6৮626 (2 তাত 0৪19০০০ টিভতযে ০£ 
%7131015 25 989 20 67/6-571013685 2100. 12 30106. ০06 01৫22 20: 856100) 1588 10060560, 
10659601000 0176 7582:20156 & 09700006109 0%/7 6611758, 520 10001900566 910], 
10 10807 01 005 9৫560001068 0£ 128 ০70 1105. এই (611085 এবং 2৫৮500825ই 


ওপস্ভাসিকদের কাছে এক অজ্ঞাত জগতের দ্বার খুলে দ্িলে। 


২ বাংল! সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


এ. 7. 09200101এব 17077727065 ০01715107)--171210--75 01, & 11-তে 
ইতিহাস লেখার চেষ্টা ছিল না। ভূমিকাতে তিনি বলেছেন-_- 


10708006023 215 05209 01 056 ৪৬০০0 71101) 0৩ 05018076052 ৪0108158001 + 
167 ৪:6৮ 06560261558 1] ০৫ ০05 6০05 215. ০0190821361 200765 5800 05606115105] 
916701055 ৪00 01001055০06 8০90181০108 25810058, 


টড নিজেই আবাব বলেছেন, “40106561৬88 1515 15060002) 0০ 0620 06 90101600127 015৩ 
5৬৫০৩ 5001৩ ০£ 119097, 

[17516 0600065 956 4650909) 05615000165 97201015501 59560501675 01151010155 
৪04 08610 0591916 818৬65, 10096 11565 06 07610 20050 60175500256, 58100 ৬6০ 
4150177£151560 ০1216617606 00510106505 10. 001058205755600 17001616156 61920 56065 ০1 
80065, 11761 79010011921] জাযোও5500600 025 06 01856) 12 712101551101120 06015 00 017955 
91656107060 107 921 6৮616 00৫10601001 076 5607 2101 9013101 0০110%64 20171656206 


এই বোমান্স এতিহাসিক গওপন্তাসিকদেব পবম আদরণীয বস হযে বইল। 
বল] বাহুল্য, রোমান্স বচিয়তাব কাছেও এই বইটি অপবিসীম মূল্য পেযেছিল। 

এতিহাসিক উপন্যাস আলোচনার পূর্বে ইতিহাসাশ্রিত ইংবেজি কবিতাব 
পবিচয় দেওয়1 প্রয়োজন । বাংলা এতিহাসিক উপন্যাসে আলোচনাকালে 
এগুলিব গুরুত্ব অবহেল1 কবতে পাবি না। ইতিহাসকে কাব্যরসে জাবিত 
কবে এব! ঘা রচন1 করলেন তাব মূল্য কম নয। এই বচনাগুলি এঁতিহাসিক 
উপন্যাসেব যথার্থ ভূমিকা বচন! কবলে। হবচন্দ্র দতেব 775 17811 
01 17%1710)%1, শশিচন্দেব 76101416657 7%11771, 2761 25921617 ০ 
777710155190766, 2716 77707710175 151277, মধুস্দনেব 216 021771776 
1.0), বমেশচন্দ্রেব 450125 17465508619 175 760116 ইত্যাদি নিঃসন্দেহে 
ইতিহাসকে সাহিত্যগুণোপেত কবেছিল। শশিচন্দেব 716 777168 ০ 
॥৮০?৪-এর কথা যথাস্থানে বলেছি। 

স্থুতবাং এঁতিহাসিক উপন্যাস গঠনে যথার্থ ইতিহাঁসচর্চা এবং নান! 
এতিহাসিক গল্প কাহিনী, টডেব বাজস্থান, কণ্টাবেব বোমান্স, ইতিহাসাশ্রিত 
ইংবেজি কবিতাঁব প্রেরণা! ছিল। দেশীয় উপার্দানেব সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী খণেব 
কথাও বলতে হয়। এঁতিহাঁসিক উপন্যাসও এব বাতিক্রম নয। ক্কটের বই ষে 
সেযুগে আগ্রহে সঙ্গে পঠিত হত সে বিষষে সন্দেহ নেই। বঙ্কিমচন্দ্র 
দুর্গেশনন্দিনীতে টের প্রভাব আছে বলে মনে কবি । 


৫ 


বাংল। এতিহামিক উপন্থাসগুলিব শ্রেণীবিভাগ গ্রসঙ্গে গোড়াতেই একট কথ 
বলা আবশ্বাক। বঙ্কিমচন্দ্র-রমেশচন্দ্র এতিহাঁসিক উপন্যাসের যে ধারা হৃষ্টি 


বাংলা এতিহাসিক উপন্তাস ১ 


করেছিলেন তা পরবর্তাঁ কালে সার্থকতায় মণ্ডিত হয় নি। এর কারণ অনেক। 
প্রথমত, সামাজিক উপন্যাসের ভ্রুত বিস্তার, মনন্তাত্বিক উপন্াসের আবির্ভাব, 
এতিহাসিক তথ্যের দৈন্য, ইতিহাসচর্চার প্রতি বাঙালীর অনীহা । এঁতিহাসিক 
উপন্যাসেব সম্ভাবনাব সার্থক পবিণতি বাংল] সাহিত্যে দেখা যায় নি। উপন্যাস 
বচনার একটা বীধাধরা আদর্শ (2810010) নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সকলেই 
সেই চে ঢেলে উপন্যাস রচনা কবতে আরম্ভ কবলেন। স্থতরাং এই-সব াচে- 
ঢাল] উপন্তাসে বৈচিত্র্যের অভাব। সামাজিক উপন্যামে যেমন একটা সুস্পষ্ট 
বিকাশ দেখি বাংল। এতিহাসিক উপন্যামের বেলায় তা লক্ষ্য করা যায় ন। 
আদিযুগের বিষয়বস্তর জের পরবর্তী কালেও চলেছিল । নৃতন কোনে। আদর্শও 
স্থাপিত হয নি। আসলে এঁতিহাসিক উপন্যাস উদ্ভবের সময়ে যে উত্সাহ ও 
উদ্দীপন! ছিল নান। কাবণে পববর্তা কালে অতি শীদ্রই তাতে ভাটা পড়েছিল । 

আমব1 কেবলমাত্র বিষষবস্তব দিক থেকে এতিহাসিক উপন্তাসগুলির 
কতকগুলি বিভাগ কবতে পারি। 

প্রথম, বাজপুতবীব এবং মোগল বাদশাব কাহিনী 

দ্বিতীয়, বঙ্গেব বীব সন্তানদের প্রশস্তিযূলক আখ্যান 

তৃতীয়, সিপাহীবিদ্রোহমূলক ঘটনাবলী 

চতুর্থ, স্থানীয ইতিবৃত্বযূলক কাহিনী 

পঞ্চম, হিন্দুযুগের গৌরবময় ঘটন]। 
একে একে এগুলির পরিচয দিচ্ছি। 

মোগলবাদশাব ইতিহাস উনবিংশ শতকের গোডাব দিক থেকেই রচিত 
হয়েছিল। ইংবেজ এঁতিহাসিকদের পরিশ্রমে মুসলমান এঁতিহাসিকদেব গ্রস্থেব 
অন্কবাদদ এবং ইংরেজ এঁতিহাপিকেব মৌলিক গ্রন্থ আমর! পেয়েছিলাম । হিন্দু 
বাজার ইতিহাস প্রধানত কিংবদস্তভী এবং কাব্য-নাটকের উপর স্থাপিত ছিল। 
কেবলমাত্র কিংবাদস্তী এবং কাব্য-নাটকেব উপব নির্ভব করে উপন্যাস রচন। কব! 
সম্ভব নয়। টডেব “বাঁজস্থান' মোগলবাদশার কীতিকাহিনী এবং রাজপুত 
আখ্যানকে বাংলাদেশে পবিচিত করেছিল । টডের “বাজস্থান” মূলতঃ রাজপুত- 
মোগল বিরোধের ইতিহাস। তৃতীয়ত, মোগলবাদশা! ছিল বিদেশাগত। 
উনবিংশ শতাব্দীতে নবজাগ্রত স্বদেশ-চেতন। পরাধীনতার গ্লানি বোধ কবেছিল। 
বিদেশীব শাসনযন্ত্রকে সকলে স্থনজবে দেখেন নি। স্তরাং ইংরেজের প্রতীক 
হিসেবে মোগলবাদশ! চিহ্নিত হয়েছিল । অবশ্ঠ এইটি আংশিক সত্য। 
ইংরেজের শাসনে দেশ যখন দ্রুত অগ্রগতির পথে তখন উতাবজ্ঞাদর লাশ 


২৪ বাংল ম্নাহিত্যে এছিহান্দিক উপন্তাস 


থেকে মুক্ত হবার চেতনা দেশে আসে নি। শিক্ষিত বাঙালী পাশ্চাত্য 
সংস্কৃতিকে সাগ্রছে ররণ কবে নিয়েছিল। স্থতরাং আমাদের মনে হয়, দেশের 
অধঃপতনের জন্টে '্রপন্াসিকর। দায়ী করতে বাধ্য হয়েছিল মোগল আমলকে। 
অধিকাংশ এতিহাঁসিক উপন্যাসিকই হিন্দু। হিন্দুত্বের অভিমান যে একেবারে 
ছিলনা এ কথা জোর করে বলা যায় না। আসলে ওপন্যাসিকর্দের মধ্যে 
একটা মিশ্র অস্থ্ভৃতি ক্রিয়। করেছিল। এক দিকে বিদেশী শাসনের জালাযন্ত্রণী, 
অন্য দিকে বিদেশাগত মুসলমানদের প্রতি কিঞ্চিৎ সংশয়-দৃ্টি তাদের ছিল। ফলে 
প্রায় বেশীর ভাগ উপন্তাসেই মোগলের বিরুদ্বশক্তির প্রতি সপ্রশংস অভিনন্দন 
লক্ষ্য কবি। তখন জাতীষ উদ্দীপনা সর্বক্র সাডা জাগিয়েছে। এই অবস্থায় 
জাতীয় বীরদের প্রতিচ্ছবি প্রত্যক্ষ করবার প্রত্যাশ। স্বাভাবিক । কিন্তু আগেই 
বলেছি, বাঙালীর ইতিহাস তখনও লেখা হয নি। টভ “রাজস্থান* গ্রন্থে রাজপুত- 
জাঁতিব রোমান্সকে বিস্তৃত কবেছেন। স্থতরাং উচ্ছৃসিত ভাবাবেগ রাজপুত 
বীরবুন্দকে কেন্দ্র কবে স্ফৃতি পেলে। রাণাপ্রতাপ, বাজসিংহ, জয়সিংহ, 
মানসিংহ, (কোনে! কোনো উপন্যাসে ) পূর্থীবাজ ইত্যাদি বাঙালীর আশী- 
আকাঙ্ষার প্রতীক হয়ে ঈাভাল। এব মধো ধারা আরও একটু এগিয়ে গেলেন 
তাবা বাঙালী বীবদের কাহিনীও বলতে আরম্ভ করলেন। এ সকল কাহিনীতে 
সর্বত্র এতিহাসিকতা নেই । কিন্তু বাঙালীর মর্মবেদনাব সম্যক প্রকাশ ঘটেছে 
এই-সব রচনায় । মোগল দববাব ওপন্যাসিকর্দেব আকুষ্ট করবার আরও একটা 
কাবণ হুল এই যে সে-কাহিনী নিষে বোমান্স বস অতি সহজেই পবিবেশন করাব 
হ্থযোগ ছিল। ও. ঢা 0801109এব 19771070407 77510717701 দুই 
খণ্ড তার স্বাক্ষর বহন করছে। মুললমান শাসনের কোনো৷ উজ্জল চিত্র 
আমাদেব ওপন্যাসিকদের সামনে ছিল না। আলিবদ্রশীর সময়ে বার বাব মারাঠ। 
আক্রমণে দেশবাসী অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল । উচ্ছংত্খল, ব্যভিচাবী নবাবীশালন 
থেকে দেশবাসী অবশ্যই মুক্তি চেয়েছিল। এই উচ্ছংজ্খলতা, ব্যভিচারিতার 
স্বৃতি লেখকদের স্মরণে ছিল। নবাবী আমল উনিশ শতক থেকে খুব দূরের 
ছিল না। লেখকবৃন্দ যখন মোগলশাসনকে উপন্যাসের বিষয়বস্তু কবেছেন তখন 
তার রূপায়ণেও নবাবী আমলের প্রক্ষেপ পড়ল। 

'মুমলমানরা যখন রাজত্ব হারাল তখন তার দশ প্রায় চরমে পৌঁছে। মুসলমানদের সেই পতন 
দশার ছবি নিপুণ হন্ডে একেছেন সৈয়দ গোলাম তার বিখ্যাত “সিয়ারল মোতা৷ আখেরীন" গ্রস্থে। 


কি ব্যাপক দারিত্হীনতা যে মুলমানদের সর্বস্তরের জীবনে দেখ! দিয়েছিল তার বিচিত্র ছবি ফুটেছে 
' সভার লেখায় ।".'মুসলমানদেের অবস্থা যে ব্যাপকভাবে হীন হয়ে পড়েছিল, সমাজে যে সব কদাচার 


বাংল। এতিহাদিক উপন্তাস ২৩ 


প্রবেশ করেছিল তার মন্বন্ধে কোনো চেতন তাদের মধ্যে দেখ! যাচ্ছিল না+ এমন-কি রাজ্য যে 
তাদের আর নেই সে সম্বদ্ধেও তাদের চেতন! যে বন্ধ দেরিতে আসে, ত। মিথ্যা নয় ।' ১ 

বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ পন্যাসিকবুন্দ যখন উপন্যাস রচনা করছিলেন তখন 
মোগল-পাঠান শাসনের বিস্তৃত তথ্যও উদ্ঘাটিত হয় নি। এঁতিহাসিকবুন্দও 
কিছু পরিমাণে একদেশদশা ছিলেন । স্থতরাং মোগল শাসনের উজ্জ্বল চিত্র ন। 
পাওয়াব জন্যে কেবলমাত্র ওউ্পন্াসিকবুন্দকে দায়ী করলে চলবে না। 
এতিহাসিকবৃন্দের মতনিরপেক্ষতাব অভাবও এব একটা মস্ত কাবণ। 

'এলফিনষ্টোনঃ ্ুয়ার্ট, বাণযার, ট্রাভারনিয়ার প্রভৃতি কৃত একদেশদশাঁ ইতিহাস-পুস্তকই 
বিদ্যালয়ে চলিত। অধ্যাপকগণ ও শিক্ষকগণ তাহাই পড়াইতেন ও পড়িতেন আর তাহাই 
বিশ্বাস করিতেন। এ সমস্ত পুস্তকেব সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার যুগ তখনও আরম্ভ হয নাই। 
বঙ্িমচন্্র সাধাবণ স্কুল কলেজেই গপড়িয়াছিলেন, সুতরাং মুসলিমযুগের কাহিনী সম্বন্ধে তাহার 
ধারণা সাধারণের মতোই হইযাছিল। ভারত ইতিহাসের যে সব ঘটনাকে আজ আমর! বিতর্কমূলক 


বলিয়া মনে করি, বঙ্কিমচন্দ্র হযতো প্রচলিত বিশ্বীপ মতে সে সন্বদ্ধে একটা হ্স্থির ধারণ। 
করিযাছিলেন ।” ২ 


দ্বিতীয শ্রেণীর উপন্তাসগুলিব এবাব আলোচনা কবি। বঙ্কিমচন্দ্র 
দুর্গেশনন্দিনীর পব যখন মৃণালিনী লিখলেন, তখন নিশ্চয়ই ইতিবৃত্তেব অভাব 
বোধ কবেছিলেন। যতদৃব বুঝি, মুণালিনীতে বঙ্কিমচন্দ্রের এঁতিহাসিক সত্য 
প্রকাশ কবাব অভিপ্রায় ছিল। তিনি সপ্তদশ অশ্বাবোহীর বঙ্গবিজয় কাহিনী 
বিশ্বাস করেছিলেন কি না সে প্রসঙ্গ অবান্তর। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা 
যাবে যে ম্বণালিনীর কাহিনীগঠন শিথিল, ইতিহাসকাহিনী আরও 
শিখিল+ অসম্বদ্ধ, খাঁপছাঁড়া। ইতিহাস মুখ্য বস্ত হলেও তথ্যের 
অভাবে তা ধুরবর্ণ। বস্ষিমচন্দ্র যে মর্মগীভ৷ অসম্ভব কবেছিলেন তাবই খেদ 
প্রকাশ করেছিলেন বঙ্গদর্শনে । বঙ্কিমচন্দ্রের বেদনা শিক্ষিত বাঙালীকে স্পর্শ 
কবেছিল। ১৮৮২ থেকে ১৭৯২ শ্রীষ্টাব্ব এই বিশ বছরে সে বেদনার সাহিত্যরূপ 
দেখা দিল । আর্ধদর্শন পত্রিকা প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রনাথ বিছ্যাভৃষণ € ১৮৪৫- 
১৯০৪ ) অনেকগুলি জীবনবৃত্তান্ত লিখেছিলেন । 


“যোগেন্দ্রনাথ যখন জীবনবৃত্ত-রচনাধ প্রবৃত্ত হন তখন দেশে রাজনৈতিক আন্দোলন সবে সাড়। 
জাগাইতে আরম্ভ করিযাছে। তাই শ্বভাবতই তিনি পাশ্চাতা দেশের সেই মহাপুকষদের জীবনী 
বাছয়া লইয়াছেন ধাহারা স্বদেশে অধীনতা মোচনে ব্রতী হইয়াছিলেন ।” ৩ 
১. কাজী আবছুল ওদ্ুদ্দঃ “বাংলার জাগরণ' | 

এই সম্বন্ধে য্রনাথ সরকারের £০11 ০7 £7%6 710977% £7057৫এর ৫৫ সংখ্যক 
পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । 
২. রেজাউল করিম, 'বন্িমচন্ত্র ও মুসলমান দমাজ' 
৩* শ্রীন্ুকুমার দেন, বাঙ্গাল সাহিতোয় ইতিহাস, ২য় থণ্ড 


২৪ বাংল৷ সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


কিন্ত এর মধ্যে লেখকবৃন্দ সন্তষ্ট থাকতে পারেন নি। অন্ুসন্ধিতসু ত্বদ্েশীভাবাপন্ন 
লেখকবৃন্দ বঙ্গের নষ্টকোঠ্ঠী উদ্ধারে ব্রতী হলেন। সত্যচরণ শাস্ত্রী ( ১৮৬৫- 
১৯৩৫ ) দেশপ্রেমিক মহাত্মার্দের চবিত্র অবলম্বন করলেন। তার ছত্রপতি 
মহারাজ শিবাজীব জীবনচবিত (১৮৯৫ ", বঙ্জেব শেষ স্বাধীন হিন্দু মহাবাজ 
প্রতাপার্দিত্যেব জীবনচরিত ( ১৮৯৬), মহারাজ নন্দকুমার চবিত ( ১৮৯৯), 
ইত্যাদি এদিক থেকে উল্লেখযোগ্য । বাবভৃঞাব কাহিনী এখন যতই 
অনৈতিহাসিক বলে বিবেচিত হোক না কেন সেকালে বাঁঙালিব স্বদেশী 
উদ্দীপন।তে এই-সকল কাহিনী ইন্ধন যুগিয়েছিল তাতে সন্দেহ করবাব কাবণ 
নেই। বঙ্গমাতার আসন ঘিবে এই সমস্ত বীববুন্দ সামধিক আসন লাভ 
করলেন। রধীন্দ্রনাথেব সতর্কবাণী সত্বেও পববর্তী কালে প্রতাপাদিত্যকে নিষে 
190) বচন! কবতে শিক্ষিত বাঙালি নিরুৎ্সাহ হয় নি। ফলে বাংলা 
এঁতিহাসিক উপন্তাসেও অতি সহজে এব! আসন পেষে গেলেন । তখন স্বদেশী 
আন্দোলনের জোয়াব। লেখক্বুন্দ বঙ্গেব বীবসস্তানদেব মধ্যে যা-কিছু মহত্ব 
ছিল সবটুকু নিংড়ে উপন্তাসেব পাত্রে স্থাপন কবেছেন। এই সমস্ত বীব- 
সম্তানদের গুতি-_সীতাবাম, উদয়নাবায়ণ, শোভাসিংহ, প্রতাপাদদিতা, সমশেব 
গাজী _ওপন্তাসিকদের শ্রদ্ধা, বিস্মযঃ সপ্রশংস উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করি। বুঝতে কষ্ট 
হয় না ষে, ছুর্দমনীয উৎকণ্ঠা ও আবেগ এ'দেব কেন্জ কবে আবতিত হযেছিল। 
সত্য কথা বলতে কি, এগুলিকে জীবনীপর্যাষেব গ্রন্থ হিসাবে দেখা উচিত। 
লেখকেবা যদিও বলেছেন তাঁব1 উপন্থাস লিখেছেন, কিন্তু এ কথা অস্বীকাব কবা৷ 
ষাষ না যে এগুলিতে জীবনচবিতেব বৈশিষ্ট্যেব বাইবে আব বিশেষ কিছু নেই। 
বঙ্ধিমচন্দ্রের সীতাবাম অবশ্য এই পর্যাষেব গ্রন্থ নয। আরও একটি কথা, 
নিজবাসভৃমে পববাসী হযে থাকাঁব বেদনা! বাজপুতবীবদ্দেব বন্দনার মধ্য দ্িষে 
কথঞ্চিৎ প্রকাশ পেল। কিন্তু সেও যেন একাস্ত আপনাব মনে হল ন]। 
সেজন্যে বাঙালি বীবদের স্বদ্দেশ-উদ্দীপনার ইতিহাস সন্ধান কবতে হল। এই 
ব্যাপাবে এতিহাসিক এবং ওঁপন্াসিকেব দৃষ্টি মিলে গেল। বাংলায় প্রথম 
যুগেব ইতিকথার প্রধান উৎস তো। এই | নিছক ইতিহাসচর্চার কঠোব পন্লিশ্রমই 
কেবল নয় তার পশ্চাতে ছিল একট! দুর্দমনীয় আবেগ, একট! শ্বতোৎসাবিত 
প্রেবণা। আন্দ্রে মোরয় 1 বলেছেন, 


£/৯ 13007 2306০061106 1070007021 0695017600 06 7551 06015 20 016 00৬61 15 07৩ 
০600108 06 ৬186 016 00560 85 0910101921 01818 005118008 0০ 169561100৮0 10150011- 
০৪] 6164£59, [211175 0510 ০0$ 0509091 ০15180ত 0650158] 00 2 (3000221 104151091 


বাংল এতিহাসিক উপন্যাস ২৫ 


800 01১6:669 96512010600 00079768191 076 1565 25 2.17061817 0০01)5600100 85 ০1৭ এ 
02৩ 19115915601220 4220805095১ 


নিপাহীবিপ্রোহমূলক উপন্াসগুলি আমাদেব বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাব 
কাবণ শিক্ষিত বাঙালিব চেতনায় সিপাহীবিদ্রোহ্েব প্রভাব কতথানি এবং তা৷ 
কোন খাতে প্রবাহিত হয়েছিল এই উপন্যাসগুলিও তার একটা হিপ দিতে 
পারে বলে আমাদের বিশ্বাস। এ কথা আমব1 সকলেই জানি যে সিপাহী- 
বিল্রোহ বাঙালিব চিত্তে সাড়। জাগাতে পারে নি। সিপাহীবিব্রোহ যদি সফল 
হত তবে নিশ্চয়ই সেই প্রাচীন ব্যবস্থা খানিকটা ফিবে আসত । প্রাচীন ব্যবস্থার 
জীর্ণতাব জোবব1 এবং লালসাব লোলতাব স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন বাঙাঁলি কখনই 
তা গ্রহণযোগ্য মনে কবতে পাবে নি। স্থতবাঁং সিপাহীবিত্রোহ স্বাধীনতা সংগ্রাম 
হিসেবে বিবেচিত হতে পাবে নি। এই কাবণে 1সপাহীবিব্রোহমূলক উপন্যাস- 
গুলিতে সিপাহী চরিত্র উজ্জল বঙে চিত্রিত ন্য। প্রায়ই সিপাহীদেব নৃশংস 
অত্যাচাবেব মর্মন্তদ্ধ কাহিনী উপন্যাসগুলিতে বিবৃত হয়েছে। সিপাহীবিদ্রোহ 
নিযে লেখ] প্রথম উপন্যাস থেকে আমাদদেব আলোচ্য সমযেব শেষ বই 
নান! সাহেব" পর্যস্ত সমস্ত বইতে লেখকর1 নিজন্ব জবানিতে কবুল কবেছেন 
সিপাহীবিদ্রোহ উন্নতিব প্রতিবন্ধক, সিপাহীদেব চেতনাষ ব্যক্তিগত স্বার্থই ছিল 
বডো। স্থতবাং এটুকু বুঝতে কষ্ট হয় না যে সিপাহীবিদ্রোহ নিয়ে লেখা, 
উপন্যাসগুলিব প্রেব্ণ অন্যত্র কোথাও গ্রচ্ছন্ন আছে। বজনীকান্ত গুপ্ত তিন খণ্ডে 
সিপাহীবিদ্রোহেব ইতিহাস বচন! কবেছিলেন | জাতি যে বহুকাল পর্যস্ত সিপাহী- 
বিদ্রোহেব কথ। মনে রেখেছিল তাব কানণ এই বিদ্রোহ ইংবেজের শ্বৈরাচাবী 
মনোবৃত্তিকে এবং বণিকবুদ্ধিকে নাভ দিতে সমর্থ হয়েছিল। ইংরেজ সরকার 
বাধ্য হযেই কোম্পানির শাসনব্যবস্থা বদ কবেছিল। ওঁপন্যাসিকব৷ সিপাহী- 
বিদ্রোহেব দৃবগত কাঁবণগুলিকেই বিস্তৃত কবেছেন। ইংবেজ কোম্পানি পবাধীন 
জাতিব উপব শোষণেব ভাব নামিযে দ্িচ্ছিল। সিপাহীবিন্রোহ এই শোষণেরই 
অবশ্তন্তাবী ফল। গ্রগন্তাসিকরা এই শোষণেব কথাও বলতে ভোলেন নি। 
দেশীষ সিপাহীদেব তাঁব। সমর্থন কবেন নি, কিন্তু তাই বলে ইংবেজ স্তাবকতাও 
তাঁর মধ্যে ছিল না। সিপাহীবিদ্রোহ ঘে একট নবযুগের স্চন। করেছিল সে 
সম্বন্ধে কোনো শন্দেহ 'নেই। সেইটি হচ্ছে কোম্পানির বাজত্বেব অবসান ও 
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মহাঁরানীর প্রত্যক্ষ শাসন প্রবর্তন। অস্তত উপন্যানিকরা এই মনে করেছিলেন। 
সিপাহীবিদ্রোহের এই এতিহাসিক ফলশ্রতিই উপন্যাসিকের বিষয়নির্বাচনে 
সাহায্য করেছিল।১ 

আর-এক শ্রেণীব এ্রতিহাসিক উপন্যাস দেখা! যায়, যেগুলির মধ্যে স্থানীয় 
কিংবদন্তী ইতিবৃত্ত বিশেষ প্রাধান্য লাভ কবেছে। *শালফুল” “ইলছোবা” 
'ণচণী” এই জাতীয় উপন্যাস । শ্রীশচন্ত্র মজুমদারের উপন্াসগুলিও এই পর্যায়ের । 
হরপ্রসাদ শান্ত্ীর €বেণেব মেয়ে” উপন্যাসটিব প্রধান আকর্ষণ স্থানীয় ইতিবৃত্তের 
মনোরম বর্ণনায় । বলা বাইল্য, এই জাতীয় উপন্যাসে ভৌগোলিক বিববণ 
একাস্ত প্রত্যাশিত এবং স্থানীয ভূগোলবিববণ পাঠকের মনে একটা! প্রত্যয়ের 
হুর এনে দেয়। প্রারৃতিক দৃশ্ঠ বর্ণনীষ, স্থানীয় নামেব পশ্চাতে ইতিহাসের 
বিশ্বত অধ্যায়ের আবিষ্ষাবে প্রবাদ-প্রবচন-ছভাতে জনচিত্তস্পন্দনেব চকিতচমক 
দীপ্তিতে এই উপন্যাসগুলি নতুন আস্বাদ এনে দিতে সমর্থ হযেছে। এতিহাসিক 
উপন্যাসগুলিতে সাধারণতঃ বাজকীয় সমাবোহ, যুদ্ধে কোদগুটঙ্কাব শুমি। 
কিন্ত এই জাতীয উপন্তাসে কোনো এশ্বর্সমাবোহ লক্ষিত হয় না। একটা 
জিপ হ্যামলভ্রী যা বাংলাব বৈশিষ্টা ছিল-তাবই কথা বর্তমানযুগেব অতি 
বাস্তরজগতেব বাঙালি প'ডে আনন্দ পায়। আবও একটি কথা_স্বদেশত্রেম 
প্তিহাসিক উপন্তাসেব অন্যতম উপাদান । এই-সব উপন্যাসে স্পষ্টত কোথাও 
স্বদেশপ্রেমেব কথা নেই। বীবত্ব, উন্মাদ্দনাব বেশও সর্বত্র দেখতে পাই না। 
তথাপি মনে হয, লেখকদের বিষয়বস্ত নির্বাচনের মধ্যেই স্বদদেশচর্চাব অন্তনিহিত 
সত্যটি প্রচ্ছন্ন ছিল। দেশগ্রীতিই লেখকদেব উদ্বুদ্ধ কবেছিল নিজ দেশের 
কথাকে বলতে । 89611610 বলেছেন-__ 
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রীশন্দ্র মজ্যদাবেব “ফুলজানি', “শক্তিকানন' শুক্ষ বিচারে হয়তো এঁতিহাসিক 
উপন্যাস নয়, কিন্ত অন্চ দিক থেকে বিচাব কবলে এগুলি এতিহাসিকতাকে 
অস্বীকার করা যায় না। সেকালেব পাঠশালা, বসস্তোথ্সব এব গ্রামীণ 
জীবনই ইতিবৃত্তের ভিত্তিতূমি। স্থতরাং ইতিহাসের গোড়ার কথা৷ পাচ্ছি এই 
উপন্থাসগুলিতে। বাংলাব গ্রামেব হৃদস্পন্দনটি প্রকাশ কবেছেন শ্রীশচন্দর 


১, বিংশ শতকের সিপাহী যুদ্ধ অবলম্বনে লিখিত বাংল! উপন্যাস স্বতন্ত্র বিবেচনার বিষয়। 
২. চু, 99066:9614--26 78282978000 20060, 


বাংল! এতিহান্ষিক উপন্তাস ২৭ 


মন্ধুমদার। তাঁর “বিশ্বনাথ' খাঁটি এতিহাসিক উপন্যাস। সেকালের বীরত্ব ও 
শৌর্যের মধ্যে যে রোমান্স রস সঞ্চিত ছিল তাকেই শ্রীশচন্দ্র নিষ্ধাশিত কবেছেন 
এই উপন্যাসে ।১ 

আমরা সকলেই জানি যে বঙ্কিমচন্দ্রেব অন্ুপ্রেবণা এবং রবীন্দ্রনাথের 
সাধন! দেশে ইতিহাসচর্চার আগ্রহ এনে দেয়। “সাহিত্য পবিষৎ* প্রবন্ধে 
রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত দেশচর্চাব যে ইঙ্গিত দিয়েছেন তাতে দেখতে পাই তিনি 
দেশের পুরাবৃত্ত চর্চাব প্রতি দেশবাসীকে আকুষ্ট কবার চেষ্টা করছেন। এব 
সুফলও ফলতে আরম্ভ কবল। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রামর্দাস সেন, নগেন্দ্রনাঁথ 
বস্থ, রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, যছুনাথ সরকার ইত্যাদির আবির্ভাব ঘটল। 
এ'র] বাংল। তথা 'ভাবতবর্ষেব যে তথ্য আবিষ্কার কবলেন তাতে ইতিহাসেব 
চেহাঁবা বদলে গেল। এই অনাবিষ্ৃত তথ্যেব উদঘাটনে এক বিস্তৃততব পটভূমি 
ওপন্যাসিকরেব কাছে এসে গেল। এই-সব দ্দিগন্তকে ফুলে ফলে রঙে রসে 
ওপন্যাসিকবৃন্দ রাঙিয়ে তুললেন | এই পর্যাষেব ওঁপন্তাসিকদেব মধ্যে রাখালদাস 
বন্দ্যোপাঁধায়, হবপ্রসাদ শাস্ত্রী, শবৎকুমাব বায বিশেষ কৃতিত্ব দেখিযেছেন। 
গুপ্ত যুগ, পাল যুগ, সেন যুগ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্যেব উপব উপন্থাসেব ইমারত 
প্রস্তুত হল। এবই পাশাপাশি পূর্ববর্তাঁ ধাবাব জেবও সমানে চলল। এবং 
এই জাতীয উপন্যাসেও পূর্ববর্তী ধাবাব “টেকনিক” অবলম্বিত হল। পূর্ববর্তী 
ধাবাব প্রভাব থাকলেও এগুলিকে ্বতগ্্র পর্যায়ে বাখাব কাবণ এই যে এগুলি 
বচনাব উদ্দেশ্য কেবলমাত্র বসপবিবেশন নষ--সমগ্র যুগচিত্তেব প্রাণস্পন্দনটি এব 
মধ্য দিয়ে মূর্ত হযে উঠবে এও লেখকদেব ধাবণায় ছিল। ববীন্দ্রনাথ যে 
বলেছিলেন-_ 

“বাডালিব পণ, বাঙালির আশা, বাঁডালিব কাজ, বাঙালিব ভাষা__ 

সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক 'হে ভগবান, 

এ নিছক অস্তবেব আবেগ-উচ্ছাস নয জ্ঞানেব পথে তাব সম্যক উপলব্ধি 
হবে এইটিও তিনি চেয়েছিলেন। স্থতরাং এই উপন্াসগুলিতে ইতিহাসের 
ধূনরতা। অনেকাংশে কেটে গেছে, অস্পষ্ট কুহেলিকা-আচ্ছন্ন জীবনকে জ্ঞানে 
আলোকে এব! দেখেছিলেন। এবং এই কাবণেই সেই যুগের শিলালেখ, 


১. “আধুনিক এতিহাসিকদের মত হচ্ছে ইতিহাস রচনা করতে হলে এক-একটি গ্রাম কিংব! 
এক-একটি শ্মরণীয় ঘটনা অবলম্বন করে ধীরে ধীয়ে রাষ্ট্রকথা রচন1 করতে হবে। এই আলোকে 
গ্রামগুলির বিস্বত ইতিহাস নিয়ে আলোচন! শুরু হয়েছে । ধতিহাসিক ওপস্ঠাসিকরা এ বিষধে 
আগে থেকেই পথ দেখিয়েছেন । লেখকের! নিজগ্রামের বিস্তৃত ইতিহাস রচনা করে আধুনিক. 
কালেরহ একটি আকাঙ্জাকে ধ্বনিত করেছিলেন । 


২৮ বাংল। সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


সাহিত্য; কাব, নাটক, অলংকাবশান্ত্র ঘেটে, মন্থন কবে এ'র! ষে অত উপহার 
দিলেন তাব মধ্যে ইতিহাসেব অনুহ্থতি অনেকাংশেই বাস্তব হয়েছে । কিন্তু 
খাদ মেশানো প্রয়োজন তখনও ছিল, পবেও থাঁকবে। ন্বর্ণের ওঁজ্ল্য, এই 
খার্দেব উপব নির্ভর কবে। “পাথুবে প্রমাণেব উপব বসসর্জনার আবেগকম্পিত 
শিহবণটি চাই। স্ৃতবাং ওপন্তাসিকবুন্দ ষেখানে তথ্যে অভাব বোধ কবেছেন 
সেখানে কল্পনাব খাদ মিশিষেছেন। সে কল্পন৷ উপযুক্ত তথ্য প্রমাণের অন্থুসবণে 
পবিবেশিত। আবও একটি কথা, বাখালদা হবপ্রসাদদ শাস্ত্রী মুখাত 
এতিহামিক! কিন্তু বসদৃষ্টি ছিল বলেই এব! ইতিহাসের সঙ্গে উপন্যাপকে 
মিলিষে ফেলেন নি। ছুইযেব স্বাতন্ত্য এবং বচনাপ্রণালীব বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এব 
অবহিত ছিলেন। এই কাবণে এদেব উপন্যাসগুলিতে এক দিকে ইতিহাস 
অন্গতিব নৈপুণ্য স্ুম্পষ্ট, অন্ত দিকে বসদৃষ্টিবও অনপেক্ষিত প্রকাশ পবমবমণীষতা! 
লাভ কবেছে। 


৬ 


এঁতিহাসিক উপন্যাসে রোমানদের প্রাচুর্য । এই বোমান্স বস পবিবেশন 
কবা হযেছে নানাভাবে । প্রথম মৌগলহারেমের রহস্য উদঘাটনে, 
দ্িতীঘ সাধুসন্পনযাসীর আলোৌকিক কার্ধাবলীর বিবরণে, তৃতীয় কোনো 
একটি নারীর প্রহেলিকাম্প কার্ষে, চতুর্থ স্বদেশ উদ্দীপনাতে, পঞ্চম 
নায়কের বীরোচিত কর্মের উৎসাহ উদ্দীপনায়, ষষ্ঠ নায়ক-নাষ্িকার 
রূপবিশ্লেষণে, সপ্তম অতীতের স্বপ্রময় বর্ণনায় । এগুলি একে একে 
বিস্তৃতভাবে বূলছি। 

বঙ্কিমচন্দ্রে পব বম়েশচন্ত্র এতিহাসিক উপন্যাসে নৃতন রস পরিবেশন কববাব 
চেষ্টা কবেছিলেন। দুর্গেশনন্দিনীতে আয়েষা-ছিলোভ্মাকে ঠিক হারেমের মধ্যে 
পাই না।১ মতিবিবি এবং নৃবজাহানের ছন্দে ( কপালকুগ্ুল) নারীর ঈর্ষা- 
ফেনিল মানসিকতাকে স্পষ্ট কবা হযেছে । যদ্দিচ হাবেমের অস্পষ্ট পরিবেশ 
সেখানে উপস্থিত। প্রকৃতপক্ষে বমেশচন্দ্রেব মাধবীকঙ্কণে মোগল হারেমের রহন্য 
কিছু পরিমাণে উদ্ঘাটিত হযেছে । মাধবীকঙ্কণে একটি পরিচ্ছেদের শিবোনাম 
“স্বপ্ন না ইন্দ্রজাল” | এই স্বপ্রালু এবং এন্দ্রজালিক বর্ণনায় রমেশচন্দ্র সিদ্ধহত্ত। 
এক অলৌকিক বহম্য উদ্ঘাটন করেছেন লেখক এই পরিচ্ছেদটিতে। বল! 


১. কতলু খার অস্তঃপুরের এশ্বর্য বর্ণনায় বন্কিম যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন । 


বাংল! এতিহানিক উপন্যাস ২৯ 


বাহুল্য, এ বর্ণন। স্বকপোলকল্লিত। মোগল বাদশাদের কাহিনীই ঘখন পূর্ণরূপে 
ইতিহাসে বণিত হয় নি তখন এই জাতীয় বর্ণনায় কল্পনার আশ্রয় স্বাভাবিক। 
মোগল অস্তঃপুরের খোজা হাবশী, দাসদাসী, প্রহবীর সতর্কত], বিচিত্র কারুকার্য- 
মণ্তিত আবাসগৃহ, অন্তঃপুবেব গোলকধশাধা এ সমস্তই রমেশচন্দ্র অতি সাবধানে 
পাঠকের সামনে তুলে ধবেছিলেন। ইতিহাসেব দ্দিক থেকে বিচার করলে অবশ্য 
বলতে হয়, রমেশচন্দ্রের অনেক আগেই তাঁব পিতৃব্য শশিচন্দ্র দত্ত 776 7177795 ০1 
7০7”-এ (১৮৪৫?) বঙ্গমহাল বহশ্ত উদঘাটন কবেছিলেন আকবব বাদদশাহেব 
নওবোজার উৎসবকে কেন্দ্র কবে। কিন্তু বমেশচন্দ্রে কৃতিত্ব এই ষে তিনি 
অন্তঃপুরের চিত্র পরিবেশনে সাহিত্যেব ওচিত্যবোধের সীম লঙ্ঘন কবেন নি। 
হীবামুক্তামাণিক্যেব ছটাব অন্তবালে কত নির্মম নিষ্ঠুবতা৷ ও ঈর্ষ! কুটিলত। চাপ! 
পডে আছে ওঁপন্যানিক তাবই বর্ণনা কবেছেন। 

মোগল বিলাস-খএশ্বর্ষেব বহিবঙ্গ বপ লেখকর্দের গোচবে ছিল। অস্ততপক্ষে 
মোগল স্থাপত্য এবং চিত্রকলাব সংবাদ ও্পন্যাসিকেবা] জানতেন । এবই প্রক্ষেপ 
কবেছেন তীবা অন্তঃপুব বর্ণনা । বাহিরেব রূপবহস্তেব বিস্মধ অস্তঃপুবেব 
বহস্তকে আরও ঘনীভূত কবেছে। এ কথা বলবাব কাবণ এই যে এই 
লেখকবুন্দই ঘখন হিন্দু বাজাব অন্তঃপুবেব বর্ণনায় মুখব হযেছেন তখন প্রায়শই 
শুদ্ধাচারিতা পবিত্রতাব বাভাবাডি কবেছেন। আসল কথা, বাস্তব কোনে তথ্য 
হাতে না থাকাতে লেখকবুন্দ যথেচ্ছ কল্পনাব আশ্রয় নিতে বাধ্য হযেছিলেন। 
আব যা আমাদেব জ্ঞানেব বহিভূতি, যাব কথা আমব। কিছুই জানি না তাব 
সম্বন্ধে পাঠকের কৌতুহল এবং আগ্রহ স্বাভাবিক। লেখকবৃন্দও সেই সম্বন্ধে 
সচেতন ছিলেন। এজন্যে বমেশচন্দ্র যে পথ খুলে দিলেন সে পথে অনেক 
কবিষশপ্রার্থ প্রবেশ কবে নিজেব নিজেব লক্ষ্যে পৌছবাব চেষ্টা করেছিলেন ।১ 
কিন্তু তাদেব ক্ষমতা ছিল না। ফলে বমেশচন্দ্রের সংযম, ওঁচিতাবোধকে এ ব। 
ধূলিসাৎ করে দিলেন। এব চুভান্ত রূপ দেখতে পাই হবিসাধন মুখোপাধ্যায়েব 
উপন্যাসগুলিতে | তাঁব “বঙ্গমহাল বহস্ত, এক কালে 8০5 561161” ছিল। 
হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের সাফল্যের পশ্চাতে রয়েছে পাঠকদেব এই জাতীষ 
কৌতুহল। হরিসাধনবাবু পর্দাৰ পব পর্দা উঠিয়েছেন, পাঠকেব রুদ্বনিঃশ্বাস 
চরমে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে ববীন্দ্রনাথের ক্ষুধিত পাষাণের কথ! ম্মবণ কবি। যে 
দিব্যরূপিণীর সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন তাব বর্ণন। দিয়েছেন কবিত্বময় ভাষাষ। 


১. 'রাজসিংহে'র- (১৮৯৩, পুনঃপ্রণীত সংস্করণ ) মোগল অন্ত“পুর বর্ণনা অবশ্যই ম্মরূণে রাখতে 
হবে। 


৩০ বাংল। সাহিত্যে এঁতিহাসিক উপন্যাস 


এই কবিত্বের আবরণ উন্মোচন করলে দেখা যাবে যে বাদশাহজাদীর অচরিতার্থ 
কামনা পাঁধাণফলকে রক্তের স্বাক্ষরে দীপ্যমান। কবি যা করেছেন, 
ওপন্যাসিকের! তাই ফেনিয়ে ফেনিয়ে, তরল কবে পরিবেশন করেছেম। বর্ণনায় 
বিশেষত্ব নেই, সবই প্রায় একবঙ1 | এবং তরলিত হয়ে সে বর্ণন। প্রায়ই ফিকে 
এবং একঘেয়েমির পর্যায়ে 'গিয়ে পৌছেছে। তবে সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হয় যে 
কদাচিৎ ওপন্যাসিকেবা খোজ। প্রহবীর সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে নারীহৃদয়ের যূকবাণীকে 
মুখব কবে তুলতে পেরেছেন। তাও অতিকথনের চাপে হৃদয়রহস্য অন্ুদ্ঘাটিত 
থেকে গেছে। আবও একটি কথা, ইংরেজি অন্থবার্দেব হিড়িকও এই সময়ে খুব 
দেখা যায়। ১৮৭১ খ্রীষ্টা থেকে রেনন্ডসের অনুবাদ বাব হতে থাকে। 
হরিচরণ বাঁষেব অস্থবাদ লগ্ুন-বহস্ত (১৮৭১ ) এবং ফকিবাদ বস্থর উজীবপুঞ্স 
(১৮৭২-৭৬) সে সময়ে বেশ নাম কিনেছিল। ভুবনচন্্র মুখোপাধ্যায় এবং 
উপেন্্রকষ্ণ দেবেব হবিদাসেব গুপ্তকথা বা! আমাব গ্তপ্তকথ। (১৮৭২-৭৩ ) সে- 
যুগেব জনপ্রিষ গ্রস্থ।১ বলা বাহুল্য, বেনন্ডসেব এই-সব বইয়ের প্রভাব 
ত্দানীত্তন পাঠক সমাজে সর্বাধিক ছিল। গল্পখোব পাঠকদেব দাবি মেটানোর 
পক্ষে বেনন্ডসেব জুড়ি ছিল না। বেনন্ডস অস্তঃপুরেব বহন্তয উদঘাটন, নান! 
রোমাঞ্চকব দৃশ্তেব অবতাবণা, প্রেমোপাখ্যানে ভাবালুতাব স্পর্শ দিয়ে উপন্যাসকে 
জমকালে। কববাব চেষ্টা কবেছিলেন। বাঙালি ওঁপন্তাসিকবৃন্দও সে পথ 
অন্ুসবণ কবলেন। এঁতিহাসিক কাহিনী গঠনে স্কটের চেষ়ে 
রেনল্ডসই ষে বাঁঙীলি উঁপন্যাসিকদের আদর্শ ছিল সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র 
সন্দেহ নেই। 

সাধুসন্স্যাসীর ভূমিকা এঁতিহাসিক উপন্যাসেব অপর বিশেষত্ব। এই 
সাধুসন্ন্যাসীদেব কোথাও সক্রিয়ভাবে উপন্যাসের ঘটনাব শ্রোত নিয়ন্ত্রণ করতে, 
আবাব কোথাও নিষ্ষিষভাবে উপদেষ্টার ভূমিক] অবলম্বন কবতে দেখি । বলা 
বাল্য, এই বিষষ্বটিও উঁপন্তাসিকেরা পেয়েছিলেন বঙ্কিমচজ্ৰের 
কাছ থেকে । বঙ্কিষেব পূর্বে ভূদেব মুখোপাধ্যায়েব অঙ্গুরীয বিনিময় উপাখ্যানে 
বামদাস স্বামীব সাক্ষাৎ পাই। বমেশচন্্র, ব্বর্ণকুমাবী দেবী, চণ্ডীচবণ সেন, 
হবিসাধন মুখোপাধ্যায়, স্বরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার, শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রায় 
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১, এ্রী্নকুমার সেনঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৩য সংস্করণ | পু. ১৭৩-১৭৪ 


বাংলা এতিহাসিক উপদ্কাল ৩১ 


সকলেই এই সাধুসন্্যাসীর কথা বলেছেন। বঙ্কিমচঞ্জের আনন্দমঠে “্বামী'-দের 
যুদ্ধে' যোগদান করতে দেখি। আদর্শ এবং লক্ষ্যে এক হয়ে এই সাধুসন্যাসীরা 
দেশোছ্ধার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন৯ । দেশোদ্ধার ব্রত অনেকগুলি উপন্যাসের 
প্রতিপাদ্য বিষয়। আব উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর গোডার দিককার সকজেবই 
এই ধাঁবণ! ছিল যে এই দেশোদ্ধীর ব্রতে আধ্যাত্মিক শক্তির প্রয়োজন অত্যন্ত 
বেশি । এ কথা আমরা সকলেই জানি যে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকারীদের হাতে 
থাকত গীতা এবং তারা আনন্দমঠ থেকে তাদের দেশচর্যাব শিক্ষ। গ্রহণ করতেন । 
গীতোক্ত নিষ্াম ধর্ষেব (স্মরণীয় বঙ্কিমচন্দজ্রের কষ্চচরিত্র এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার 
অনুবাদ ) প্রভাব এই সমস্ত উপন্যাসে এসে গেছে। 'আবাব নিছক একটি 
আধ্যাত্মিক শক্তিব প্রভাব দেখাবাব জন্যে সাধুসন্গ্যাপীব নানা অলৌকিক 
কার্ধাবলী এই সমস্ত উপন্যাসে বেশ খানিকটা অংশ জুড়েছে। প্রধানত এই 
সমস্ত সাধুসন্ন্যাসীব বাসভৃযি স্থাপন কব। হয়েছে দৃবপ্রান্তে-_প্রায়শই মদীব ধাঁবে 
কিংব। কোনে গুপ্ত গুহাব সন্নিকটে । এই সমস্ত অঞ্চলের বহস্তময় বর্ণনা এবং 
প্রাচীন ভাবতের পৃত আদর্শের (প্রধানত ষ1 বনভূমি এবং নির্জনতাকে অবলম্বন 
কবে গডে উঠেছিল-_এই ধারণাব জন্যে ) উজ্জল মহিমমঘ ছবি লেখকবৃন্দ 
দিয়েছেন। বোমান্সেব স্থব এসেছে এই অলৌকিকতাকে কেন্দ্র কবে। যখন 
দেখি নাযকেব কার্য উপন্যাসের মহাপুরুষদেব ভবিষ্যত্বাণীর উপর নির্ভবশীল, 
এমন-কি এই সমস্ত নায়কেব ভাগ্য মহাপুরুষ নির্দেশিত পথ অবলম্বন করে চলেছে, 
তখন বিম্ময়েব উদ্দরেক হয় বৈকি। নায়কের বিপদবরণ এবং অলৌকিক উপায়ে 
ত৷ থেকে উদ্ধার একমাত্র মহাপুরুষেব সাহায্যেই ঘটেছে । এই ব্যাপাব দেখে 
পাঠক বিশ্মযে শ্রদ্ধা আপ্লুত হয়ে পভত। মহাপুরুষদ্দেব অসামান্য অলৌকিক 
শক্তি সন্দ্ধে পাঠকদেব পূর্বসংস্কার নিশ্চিন্ত হত। মহাপুরুষব! ছিলেন সর্ধত্রগামী , 
রাজা* মহাবাজ। এবং দেশের পথ-প্রদ্রশক। এদ্দেব অতীত জীবন রহস্তাবৃত, 
সেই কারণে এ'দেব সম্বন্ধে কৌতৃহল এবং উৎকণ্ঠা বেশি। 

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্বীকাব কবতে হয় যে এই জাতীয় চবিত্রেব 
অবতাবণায় উপন্যাসে নান৷ ক্রটিবিচ্যুতি দেখ! দিয়েছে । কোথাও ঘটনা 
স্বাভাবিক পবিণতিতে বাধাম্বরূপ হয়ে, কোথাও তত্বের জটিল এবং দার্শনিক 
ব্যাখ্যা জুডে দিয়ে উপন্যাসকে তার স্বভাবধর্ম থেকে বিচ্যুত করেছে। স্বর্ণকুমাকী 
দেবীর “বিজ্রোছ' একটি ভালো উপন্যাস । কিন্তু হরিতাচার্ষের দার্শনিক ব্যাখ্যা, 
হিন্দুধর্মের মর্ম উদঘাটন উপন্যাঁসেব পক্ষে একান্তই অসঙ্গত ছিল। বঙ্কিমচজ্দ্র 
১. চন্দ্রনাথ বন্ধু, বিশ্বভারতী পত্রিকা 


৩২ বাংল৷ সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


তার ত্রক্ষী” উপন্যাসে এই ধর্মতত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। গীতা থেকে 
শ্লোক উদ্ধার করেছেন। লেখকবৃন্দের আদর্শ ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র । কিন্তু এদের 
কারুরই বঙ্কিমচন্দ্র মতো৷ শক্তি ছিল ন।। স্ৃতরাং গুরুব পদাঙ্ক অনুসরণ 
করতে গিয়ে এব! প্রাই বিপথগামী হযেছেন। আমরা বড়ো বডে বীবেব 
উৎসাহ এবং উদ্দীপনা, উত্তাপ এবং উত্তেজনা মুগ্ধ হই, কিস্তু যখন বুঝি যে 
এ-সকলেরই লে রয়েছে মহাপুরুষের শিশ্যত্বেব মহিমা! তখন সবকিছুই যেন শৃন্ত 
বোধ হয়। মঙ্গলকাব্যেব নাঘকেব পশ্চাতে যেমন দেবতা এ'দ্বেবও পশ্চাতে 
তেমনি গুরুব অলৌকিক মহিম।| এই প্রেক্ষাপট উপন্ভাপেব বর্ণনাকে উজ্জ্বল 
কবে নি ববং কায়াকে ছাধ। বূপে প্রতিভাসিত কবেছে । লোকালয় থেকে দৃবে 
ফলযূলাহাবী এই সাধুসন্স্যাসীধেব যে বর্ণনা আমবা পাই তাতে প্রাচীন ভাবতের 
মুনি-ঝধষিদেব কথা ম্মবণ কবিষে দেয়। জ্যোতিষগণনাব আশ্চর্য ফল লক্ষ্য কবি 
শোভাদিংহেব মতে] বীব, সমশেব গাজীব মতো যোদ্ধা, অমব সিংহের মতো! 
বিপ্রোহী নায়কের উপব। 

চমকপ্রদ ঘটনা কিংবা অথটনঘটনপটিযসী নাবাব প্রহেলিকাময় কার্ধ 
এঁতিহাসিক উপন্যাসগুলিব মধ্যে প্রাযই লক্ষ্য কব। যায়। প্রহেপলিকামক্মী এই 
সমস্ত নারীচরিত্রের কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। মনে হয় এই জাতীস্ 
চরিত্রের উৎসন্ছল রমেশচক্দ্র দত্তের মাধবীকঙ্কণের জেলেখা। 
বঙ্িচত্দের বিমলাতে এর পুর্বাভীস। জেলেখাব বাঙালি বীবেব প্রতি 
সহান্ৃভৃতিঃ প্রেম অবাস্তব ও বাস্তবতাব মাঝামাঝি । জেলেখাব পূর্ব পবিচয 
অজ্ঞাত। পাঠক তাব জন্যে বিশেষ কৌতুহলীও নয। কেবল নাবীশক্তিব 
অসামান্য কার্ষেব দ্রষ্টা ও সাক্ষী হযেই তাব তৃপ্তি। এই সমস্ত নাবীবা কখনও 
পুরুষ বেশে, কখনও ছন্মবেশে দেখা দেয় । দিনে ও বাত্রে এদের সমান গতি- 
বিধি। কখনও মিত্রশিবিবে কখনও শক্রশিবিবে--সর্বত্র এদেব চলাচর্ল । নায়কের 
প্রতি ভালোবাসা অথবা সহানুভূতি এদেব এই কার্ধাবলীব মূল উত্স। আবার 
অনেক সমযে দেখা যাষ কোনে! অচরিতার্থ প্রেমে প্রতিহিংস। মেটাবাব জন্যে, 
কিংবা কোনো মহাপুকষ কর্তৃক প্রেরিত হয়ে এব। উপন্যাসে বেশ বডে জায়গ! 
জুভে বসেন। অনেক লেখকেব বর্ণনাব মধ্যে এমনও একটা আভাস থাকে 
যে এই সমস্ত নারী যেন নাযকেব নিয়ন্ত্রীশক্তি__ভাগ্যবিধাতা। ভারতীয় 
বিশ্বাস অনুযাক্সী নারীর ছুই শক্তি-কল্যাণময়ী এবং ভয়ংকরী। 
যেহেতু ওপন্যাসিকবৃন্দ প্রায়ই উপন্যাসে ধর্মবোধ প্রকাশ করেছেন সেই হেতু এটা 
অবিশ্বাস্ত নয যে নাষক নাধিক1 অঙ্কনেও এব কতকটা সেই আধ্যাত্মিক 


বাংল। এঁতিহামিক উপন্যাস ৩৩ 


বিশ্বাসের ছাব। অনুপ্রাণিত হবেন। ফলে নারীর কল্যাণময়ী এবং “ঘোরা” রূপ 
উপন্যাসে প্রত্যক্ষ কবি। যে সমস্ত নারীদের কথা বল। হচ্ছে এর সকলেই 
ভ্নংকবী যুতিব আকার ধারণ কবেছে। নৃমুণ্ডমালিনী, খর্পরধারিণীব প্রতিভাস 
এদ্দেব চরিত্রে। কিন্তু তন্ত্রোক্ত যৃতির যথার্থ স্থান তন্ত্রে- আখ্যায়িকায় তাদের 
প্রবেশ নিশ্চয়ই অন্যরূপে হওয়া প্রয়োজন । দেখ! ঘাবে এই-সব চরিত্র অল্পবিস্তৰ 
হিন্টিরিযাগ্রস্ত রোগীর মতো আচবণ কবে, কিঞ্চিৎ নিউবোটিক, এর! ভাহ্ছমতী"ব 
সগোত্র। এদের চবিত্রগত বৈশিষ্ট্যের কোনে পরিচয় নেই । স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে 
এব লেখকেব বিশেষ কোনে উদ্দেশ্টসাধনের যন্ত্রমাত্ররূপে পর্যবসিত । আগে 
বলেছি ভাবতীয় দৃষ্টি অন্থয়ায়ী এই-সব নাবীচরিত্র পবিকন্পিত । এই-সব চরিত্রের 
অপর এবং মুখ্য কারণ বোমান্পরসের পরিবেশন । বোমান্স সম্বন্ধে লেখকবৃন্দের 
কতকগুলি নিদিষ্ট ধাবণ! ছিল। যেমন আকম্মিকতাব গ্োঁতনা, চমকন্থষ্টিঃ 
অলৌকিক কিংবা! অতিলৌকিক ঘটনার অবতারণা] । স্বাভাবিকের পর্যায়ে পড়ে 
ন! এমন ঘটনাব মধ্যে বাস্তবতা নেই। পাঠকেব বিস্মযও সেখানে । এই 
ধাবণায লেখকবৃন্দ এই সমস্ত নারীচবিভ্র কল্পনা করেছেন। শক্তিতে সাহসে 
কৌশলে এব অদ্বিতীয়। এদেব অস্তরেব কামন। অস্বাভাবিক, জিঘাংস। 
অতিলৌকিক। ফলে মানবচবিত্রে ধবাবাধা নিযমে এদের চবিত্র নিয়ন্ত্রিত 
হয নি। এই-সব ভূমিকায় বোমান্সের দীপ্চিই মুখ্য বস্ত। উত্তেজনা 
বিস্তাব,ং কোলাহলমষ্টি (যা লোকালয়েব নয়--দৃবেব ) এইগুলিই লেখকদেব 
অবলম্বন ছিল ! 

উপন্যাসে প্রেম অন্যতম প্রধান উপাদান। বাংলা এঁতিহা'সিক উপন্ঠাসেও 
প্রেমের উপাখ্যানের প্রীচুর্য। বাজ-বাজড়ার প্রেমোপাখ্যানে বাজকীষ 
সমাবেশেব মধ্যে যে কটি লক্ষণ দেখি তাব মধ্যে বিশেষত্ব বিশেষ কিছু নেই। 
আাণ্টনি এবং ক্লিওপেট্রার প্রেম হয়তো ওঁপন্তাসিকর্দেব আদর্শ ছিল। স্কটের 
উপন্যাসেব নাযক-নায়িকাদেব আদর্শ তে৷ ছিলই । বাঁজা বাদশা! কোনে। সাধারণ 
নাবীব প্রেমে মুগ্ধ হয়ে বাঁজকার্ষে অবহেলা? প্রদর্শন কবেছেন কিংবা নারী যে 
বীরভোগ্য। এইটি প্রমাণ করার জন্তে রাজ! বাদশ। সমবক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। 
শাশ্বত ত্রয়ীব (80970081 00181815 ) ছন্বও অনেকগুলি উপন্যাসে ছুর্লক্ষ্য নয়। 
এই ত্রিকোণ প্রেমের ছন্ব শ্বভাবতই বহিরঙ্গ | বাধাবিপত্তি বাইরে থেকেই 
এসেছে। প্রণয়ীব ক্রোধ, জিঘাংসা; ক্ুরতা। উপন্যাসগুলিতে বিস্তৃত হয়েছে। 
ইতিহাসের তথ্য যাই হোক অনেক রাজ্যপতনের জন্যে লেখকের দায়ী করেছেন 
প্রেমের অস্বাভাবিক পরিণতিকে। যোগেন্্রচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়ের শোভাসিংহ 
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স্থপরিচিত এতিহাসিক ব্যক্তি, তারও পতনেব কারণ বর্ধমানের রাজকুমারী | 
ঘথাস্থানে এই প্রসঙ্গ আলোচনা করেছি। 

এখন, লেখকদেব এই বিশেষ ধারণার কারণ কি? বঙ্কিমচন্দ্র 
সীতারাম উপন্যাস এই-সকল ওঁপগ্যাসিকদের আদর্শ ছিল । সীতারাম 
বীর, যোদ্ধা, দেশপ্রেমিক । কিন্তু এই-সকল গুণই পদ্মপত্রে জলের মতো ক্ষণস্কায়ী 
হয়েছে সীতাবামেব প্রবল ভাবাবেগের কাছে। অপ্রাপণীয়! শ্রীকে করায়ত্ত 
করবার জন্যে পীতারাম রাজকার্ধ ভূলেছিলেন, যতবার শ্রী তাব আয়ত্বের বাইরে 
চলে গেছে ততবাব সীতারামেব তৃষ্ণা উদ্দগ্র হয়েছে । একচস্ষু হবিণের মতো] 
সীতারামেব লক্ষ্য কেবল স্ত্রীব উপব ন্থস্ত ছিল। সেজন্যে রাজ্যস্থাপনের মহতী 
আশা! ধূলিসাৎ হযে গিয়েছে । মনে হয় সীতাবামের এই পতন বাঙালিকে 
খুব একটা নাড়৷ দ্িষেছিল। দেঁশোদ্ধাব ব্রতে, স্বদ্দেশচর্চায় নাবীপ্রেমের স্থান 
গৌণ--এইটিই তখনকাব শিক্ষা। যা গৌণ তাকে মুখ্যরূপে বিবেচন। 
করার জন্যেই সীতারামের রন্ত্রপথে শনি প্রবেশ করেছিল। 
বঙ্কিমচন্দ্র এই শিক্ষা! অন্যান্য উপন্যািকেরা গ্রহণ করেছিলেন । 
স্থতরাং এ দেব উপন্তাসগুলিতে বাজ্যেব পতনের কারণ দেখি নারীপ্রেম। নিফাম- 
ধর্ম থেকে বিচ্যুত হলে যে-কোনো! মহৎ আকাঙ্ষাব ধ্বংস অনিবার্ষ। ঞ্রমের 
একটা ধুর আদর্শ আমার্দের লেখকদেব সামনে ছিল। তাব বিচ্যুতি যেখানে 
ঘটবে সেখানেই আলোড়ন অবশ্ভ্াবী। বিষবৃক্ষ, কষ্ণকান্তেব উইল প্রভৃতি 
উপন্যাসেও একই ব্যাপার লক্ষ্য কবি। বঙ্কিমচন্দ্র মনে কবতেন প্রেমেব ছুনিবাব 
আকর্ষণে প্রণযীব চিত্ত “পতঙ্গবৎ বহিমুখং বিবিক্ষুণ | এতিহাসিক উপন্তাসগুলিতে 
প্রেম-উপাখ্যানেবও 'এইটি ধুযা। শচীশচন্ত্র চট্টোপাধ্যাযেব কালাপাহাড়ের 
সর্বনাশ! নীতিব মূলে নারীর প্রেম। ব্বর্ণকুমাবী দেবীব বিদ্রোহ” উপন্তাসে 
রাজার পাহাড়ীদেব আশ্রিত নারীর জন্যে লালস! বাজ্যপতনের কাবণ। রাখাল 
দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের করুণা, অসীম, গ্রবা+ মযুখ _এই সমস্ত উপন্যাসগুলিব মধ্যে 
প্রেমের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। প্রেম যে অন্ধ, সে যে মান্থযকে কর্তব্যচ্যুত 
করে রাখালদাসের বর্ণনায় তারই পরিচয়। হবপ্রসাদ শাস্ত্রী 'কাঞ্চনমালা"য় 
নারীর প্রেমের বিকৃত রূপ চিত্রিত করেছেন। অসংখ্য উদ্বাহরণ দেওয়। যাঁয়। 
ধারা সে যুগে কিছু প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন তাঁদেব উপন্যাসের লক্ষণগ্ুলি থেকে 
আমাদের বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে। হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের উপগ্যাসগুলি 
প্রেমসর্বন্ব। এবং এই প্রেমের আবর্তে রাষ্ট্রস্্ বিঘৃণিত। ত্রিকোণ প্রেমের 
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আসক্তি যেখানে বর্ণন। করা হয়েছে সেখানে একটি নারী সহজ, সরল। অপর- 
জন জটিল, ক্রুর এবং স্বার্থপর | ছুটি নারীর প্রতিযোগিতার দ্বন্বমুখর চিত্র এবং 
ঈর্ষাক্ষুব্ধ মানসিকতাকে স্পষ্ট করেছেন গঁপন্যাসিকবুন্দ। বঙ্কিমচন্দ্রের আয়েষা- 
তিলোতমার প্রতিরূপও পাই অনেকগুলি উপন্তাসে। এঁতিহামিক ঘটন। 
বিবৃতির ফাকে ফাকে নয়, অনেক সময়েই এতিহাসিকতাকে অগ্রাহ্ করে এইসব 
প্রেমকাহিনী বিস্তৃত অংশ জুড়েছে। এমন-কি রমেশচন্দ্রের মাধবীকঙ্কণেও একই 
পন্থা অন্ুম্থত হতে দেখি। আসলে এঁতিহাসিক ঘটনাটিকে শ্ত্ররূপে ধরে 
ওপন্যাসিকেব। এই সমস্ত প্রেমকাহিনীকেই আশ্রয় কবেছিলেন বেশি । এমন-কি 
সিপাহীবিদ্রোহ নিয়ে লেখ। চিত্তবিনোদ্দিনী, ঝান্সীর রানী, বিজয়ঃ অমরমিংহ 
ইত্যাদি উপন্যাসে প্রেমকাহিনী বাদ যায় নি। প্রেমোপাখ্যানের অন্ুপ্রবেশে 
আপত্তি করবার কিছুই থাকত না ধদ্দি এই-সব কাহিনী ইতিহাসের জড়ম্তুপে 
প্রাণ সাব কবতে পারত, কিংবা ইতিহাসের ফাক পুবণে সাহায্য কবত। দেখা 
যাবে ওপন্তামিকবুন্দ সেদিক দিয়ে চিন্তাও কবেন নি। ব্যতিক্রম আছে নিশ্চয়ই । 
এই প্রসঙ্গে বাখালদাসের উপন্যাসগুলি স্মরণ করতে পারি। তিনি ইতিহাসের 
ফাক পুবণে সাহায্য করতে পাবে এমন প্রেমোপাখ্যানেবই সাহায্য নিয়েছেন। 
অন্ততঃ মূল তথ্যের বিরোধিতা না করে এমন প্রেমকাহি না সঙ্গিবেশ করেছেন। 
সকল গওপন্তাসিকেব ক্ষেত্রে প্রযোগ করা ন। চললেও কাবও কারও গল্পরচনাব 
কৌশল সম্বন্ধে 791579111র এই মন্তব্যটি স্মরণ করা যেতে পারে ।-_ 
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আসল কথা! রোমান্স সৃষ্টি করাই এদের উদ্দেশ্ট ছিল। তুলনামূলক আলোচনার 
জন্যে নবীনচন্দ্র সেনের কথা তুলতে পারি। তিনি মহাকাব্য রচনা করতে 
গিয়েছিলেন । তাব 'ভ্রয়ী” কাব্য রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস সে যুগে প্রশংসা 
পেয়েছিল। খু'টিয়ে বিচার করলে দেখ যাবে নবী নচন্দ্রেব কাব্য আসলে (15517108] 
[২07081006)| শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ, পরিকল্পন। প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নবীনচন্ত্ 
অনেকগুলি প্রেমোপাখ্যান সন্নিবেশ করেছেন। এই সমস্ত প্রেমোপাখ্যানের বর্ণনার 
তরী বেয়ে কবি তীরে পৌছেছেন। পাশ্চাত্য এক জাতীয় কাহিনী-কাব্যেও এই 
জাতীয় বস্ত উপেক্ষিত হয় নি। এঁতিহাসিক ওপন্তাসিকর্দের উদ্দেশ্টের 
(09:095৩ ) আন্তরিকতা সন্ন্ধে কোনও সন্দেহ ন। করেও বল। চলতে পারে ষে 
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এ রাও অনেক সময়ে মূল উদ্দেশ্ব ভূলে গিয়ে অবাস্তব প্রেমকাহিনী বর্ণনায় শত্তি 
নিয়োগ কবেছিলেন।১ এমন-কি কঠোর শোনালেও এ কথা সত্য ষে অনেক 
সময়ে এর] দ্দিকৃত্রষ্ট । নবীনচন্দ্রে মতোই ওপন্যাসিকবুন্দ উপকাহিনী বর্ণনায় 
উল্লাস বোঁধ কবেছেন, আনন্দ পেয়েছেন এবং পাঠকদের প্রশংসা কুড়িয়েছেন। 
সাহিত্যের নানা বিভাগে এই ব্যাপার চলছিল । নাটকে, বর্ণনাত্মক এঁতিহাসিক 
কাব্যগুলিতেও এই রোমান্সষ্টির প্রচেষ্টা । জ্োতিবিক্ত্রনাথ ঠাকুবের 'পুরুবিক্রম 
নাটক” €( ১৮৭৪ )7 “সরোজিনী বা চিতোব আক্রমণ” নাটক € ১৮৭৫ ) অশ্রুমতী 
নাটক" € ১৮৭৯) '্বপ্রময়ী নাটক" (১৮৮২ ) ইত্যাদিতে এলবিলা-অন্বালিকা 
এবং পুরু-তক্ষশীল, সবোজিনী-বোষেনাবা এবং বিজয় সিংহ-বণবীব সিংহ, 
অশ্রমতী-মলিনা৷ এবং সেলিম-ফবিদ খাঁ-পৃ্থীবাজ, শুভসিংহ-সত্যব্তীব প্রেম- 
কাহিনী বেশ বড়ো অংশ জুডেছে। সহজেই অনুমেয় জ্যোতিবিজ্্রনাথ নাটকে 
বোমান্সের রস পবিবেশনে উদ্যোগী হযেছিলেন | তবে জ্যোতিবিন্দ্রনাথেব নাটকে 
এই-সকল কাহিনীব সমাবেশ সত্বেও কোথাও সাহিত্যেব ওঁচিত্যেব সীম] লঙ্ঘন 
কবে নি। কিন্তু জ্যোতিবিন্ত্রনাথেব মতো শক্তিশালী সকলে ছিলেন না । অক্ষম 
নাট্যকাঁবদেব হাতে পড়ে এই প্রেমকাহিনী বোমান্সের জলাূমি ব্ষ্টি কবেছে ! 
এঁতিহাসিক উপন্যাসে এই রোমান্সেব জলাভূমি । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথা না 
বললে অন্যায় হবে যে এই রোমান্স সর্বত্র উপন্তাসকে নষ্ট কবে নি। রমেশচন্দর, 
শচীশচন্দ্র, রাঁখালদাস ইত্যাদি লেখকেব হাতে বোমার্টিক উপন্যাস এক নতুন 
রূপ লাভ কবেছে। এদের উপন্যাসে ভাবালু হলেও অনেক ক্ষেত্রেই পবিচিত 
সিগ্ধ প্রেমের ছবি দুর্লভ নয় । 
এখানে একটা প্রযে।জশীয় প্রসঙ্গ বলে নিই। এঁতিহাসিক উপন্যাসগুলির 
ঘটনাসংস্থান অনেক ক্ষেত্রে বাংলাব বাইবে ঘটেছে । কিন্তু চবিভ্রচিত্রণে অবাঙালি 
চবিত্র অনেক সময়েই বাংলাদেশের বিশিষ্ট রূপ পেয়েছে। এমন-কি বঙ্কিমচন্দ্র 
আয়েষার মধ্যেও অবাঙালিস্থলভ আচরণ প্রত্যাশিত নয | ফলে প্রেমকাহিনীতেও 
এই বাঙালি জীবনের ছবি প্রত্যক্ষগোঁচর | বোমান্সেব অতি গাট প্রলেপ সত্বেও 
এদের বাঁঙালিত্ব মুছে যায় নি। বাঙালি পাঠক এই সব প্রেমোপাখ্যানে ঘরের 
কথাকেই বড়ো কবে অনুভব কবেছে। 
রঙ্গলাল তার পদ্মিনী উপাখ্যান কাব্যে ব্বদ্দেশচর্চাব পথ উন্মুক্ত করে দিলেন। 
নারীগণের উৎসাহবাক্য যোদ্ধাদের উত্তেজিত করেছিল, প্রবল হতাশার মধ্যে 
প্রাণসশার করতে সমর্থ হয়েছিল “ম্বাধীনত। হীনতায় কে বাচিতে চায় রে, কে 
550, এ, 8০৮তে, ££7075 787058 £0 2£860%. 
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ববাচিতে চায়' গানে । নবীনচন্ত্র “পলাশির যুদ্ধে' নৃতন করে বীরত্বের প্রতি শর্ধা 
নিবেদন করেছিলেন মীরমদূন ও মোহনলালের মধ্য দিয়ে। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে 
তাকেই বিস্তৃত করেছেন।' একে আরও এগিয়ে দিয়েছেন ভারতী-সাধন 
পত্রিকার লেখকবুন্দ। দেশমাতৃকার সেবায় তখন পর্যস্ত রাজনীতির কুটিল শর 
নিক্ষিপ্ত হয় নি। দেশ বলতে প্রধানত একটা [49৪কেই বিশেষ কবে বোঝাত। 
এবং দেশসেব] ছিল জীবনেব অন্যতম আচব্ণীযফ আদর্শ। এই আদর্শের জন্যে 
মৃত্যুবরণ গৌববেব বিষয় ছিল। রাজপুত ইতিহাসে তাব পরিচয় পেয়েছি। 
বাজপুত ইতিহাস যে এতিহাসিক ওঁপন্যাসিকর্দেব বেশি আকর্ষণ কবেছিল তার 
মুখ্য কাবণ এখানে । মহৎ ও উচ্চ আদর্শের জন্ বীরচরিত্র হয়ে উঠত অসাধাবণ। 
তাদেব আত্মোৎ্সর্গ আমারে চিত্তকে মহৎ প্রেবণায় উদ্ধদ্ধ করে। বীবস্ব, শৌর্য 
সাহসিকতাব প্রতি আমারে যে শ্রদ্ধা ত এই-সব চবিত্রের উদ্দেশ্যে নিবেদিত 
হুত। বোমান্সের পতাকাস্থানও এইখানে । দৃষ্টাত্তম্বরূপ আনন্মমঠের “ম্বামী'-দেব 
কথ। ম্মবণ কবতে পাবি। শ্রী চরিত্র হিসেবে এমন কিছু উচুদরের নয়, কিন্ত 
দেশেব শক্র, হিন্দুব শত্রকে মাববাব জন্তে শ্রীব সিংহবাহিনী যুতি নিশ্চয়ই বাঙালি 
পাঠককে মুগ্ধ কবেছিল। এ জাতীষ চবিত্র এতিহাঁসিক উপন্যাসে ঘুবে ফিরে 
এসেছে । হাবাণচন্দ্র বক্ষিত, শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায, ষছুনাথ ভট্টাচার্য, স্থুবেন্দ্র- 
মোহন ভট্টাচার্যেব উপন্যাসগুলিতে ধীবোদাত্ত গুণান্বিত নাষক-নায়িকাব সাক্ষাৎ 
পাই। বল! বাহুল্য, এই সব চবিভ্র ধীব এবং উদ্দাত্ত বটে, কিন্তু ধীরত। এবং উদ্দাত্ত 
মনোভাব কোথা থেকে এব! সংগ্রহ কবেছিলেন তার কোনো পরিচয় উপন্যাসে 
নেই।১৯ কিন্তু সে আলোচনা পবে। রোমান্স স্থষ্টি হয়েছে বড়ে! বড়ো বীরের 
বীবত্ব উন্মাদনায়, যুদ্ধেব কোদগুটঙ্কাবে, অন্ত্রের শিহবণে। স্কট সম্বন্ধে হু. চু. 
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উত্তাপ ও উত্তেজন! বাঙালির স্থৃতিকে নাড়া দিয়েছিল। এককালে অস্থবিদ্তা 
ছেড়ে শাস্ত্রবিদ্যার গ্রতি আত্যস্তিক মোহ বাঙালিকে গ্রাম করে ফেলেছিল। এ 
হীনতা উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালিকে ভিতরে ভিতরে বিক্ষুব্ধ করেছিল । এর 
প্রমাণ ইন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়েব ব্যঙ্গরসাত্মক কাঁবায “ভাবত উদ্ধারে আঁছে। 
বঙ্গলাল পদ্মিনী উপাখ্যান, কাঁঞ্ধীকাবেবী ইত্যাদি গ্রন্থে যুদ্ধে যে বর্ণনা 
দ্িষেছিলেন তাতে বাঙালি যুদ্ধোন্সাদনার যথার্থ স্বাদ পায়নি। এমন-কি 
কাঁঞ্ধীকাবেরী কাব্যে ( পুরুষোত্তম দেব কৃত-- সপ্তদশ শতাব্দী ) যুদ্ধের যে উজ্জল 
ছবি ফুটে উঠেছে তার স্পর্শও বঙ্গলালে নেই | শস্ত্রবিদ্ভাব কথ! বাঙালি তুলে 
গিয়েছিল। স্থৃতরাং নতুন কবে যখন বীরত্বেব প্রতি আকাঙ্ষী জাগল তখন 
তার বর্ণনা তো অতিশয়িত হবেই । উচ্ছুসিত হৃদ্যেব আবেগ প্রকাশিত হয়েছে 
যুদ্ধের দৃশ্টে | প্রাচীন বাংল। সাহিত্য থেকে অষ্টাদশ শতকেব বাংল? সাহিত্য 
পর্যস্ত যেখানে যেখানে যুদ্ধেব বর্ণন৷ পেয়েছি সেখানে যুদ্ধের প্রকৃত রূপ ফুটে ওঠে 
নি। ধর্মমঙ্গল কাব্য এদেব ব্যতিক্রম । ঘনবাম বলেছিলেন “বাজার মঙ্গল চিস্তি 
দেশের কল্যাণ । দেশচর্চার কথা এখানে বলছি না। রূপবাম, ঘনরাম, 
মানিকবাম ইত্যাদি ধর্মমঙ্গল রচয়িতার্দেব কাব্যে মালঝাঁপ, একাবলী ছন্দে 
যুদ্ধোন্সাদনা প্রকৃত উত্তাপ স্থপ্টি কবতে সমর্থ হযেছে। কিন্তু সে যুদ্ধ পীর 
প্রতিবেশ অতিক্রম করে নাগরিক সাহিত্যে প্রবেশাধিকার পায় নি। “আগডুম 
বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে, ঢাল মৃগেল মৃদকঙ্গ বাজে” ছডায় একট1 দোলা আছে। 
সে স্থব মিঠে মেজাজের, ঘুমপাভানিযা গানের। ধর্মমঙ্গল কাব্যে যুদ্ধবর্ণনাও 
প্রায়শ এই জাতীয়। সথ্যদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙালিব স্মৃতি থেকে যুদ্ধের 
উন্মাদনা প্রায় মুছে গিয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে সে স্থৃতি লুগ্ত। 
এঁতিহাদিক উঁপন্যাঁসিকেরা ঘখন যুদ্ধেব দৃশ্য বর্ণনা কবলেন তখন তাদের 
সামনে ছিল টডেব বাজস্থান এবং স্কট উপন্যাস। স্কট যুদ্ধেব যে বাস্তব 
বর্ণন। দিয়েছেন তা কেবল অস্ত্রের বৈচিত্র্য বর্ণনাতেই নিঃশেষিত হয় নি (যদিও 
সে বর্ণনায়ও স্কটের নৈপুণ্য অসামান্য ) কিংবা বীবত্বেব যথাযথ চিত্রণেও সে 
বর্ণনা শেষ হয় নি। যুদ্ধে জয়পরাজয় অবশ্যাবী। স্কট বিজেতা ও বিজিতেব 
মানসিক উত্থানপতনকে যুদ্ধের দামামাধ্বণিব সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন । এক পক্ষের 
জয়ের উল্লাস, কোলাহল, তীব্রতার পাশাপাশি বিরাজ কবে অপর পক্ষের হতাশা, 
নৈরাশ্ এবং কারুণ্য। পরাজয়ের অপমান যে দুরপনেয় কলঙ্ক বিজিত পক্ষকে তা 
বিদ্ধ করত। অর্থাৎ যুদ্ধযাত্রা কেবল সৈম্যসমাবেশ নয় কিংবা শিবিরের মিছিলই 
নয়, তার সঙ্গে মানব-মনের উৎক্ী ব্যগ্রতাও মিশে যেত। মানব-মনের 
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এই খাঁটি স্থুরটি স্কটের উপন্যাসে প্রত্যক্ষগোচর হয়েছে । নাইটদেব যুদ্ধে, কিংবা 
নর্মান ও আংলোন্তাক্সন দ্বন্দে রোয়েনা-বেবেকাব মানসিক বিচলন এ ক্ষেত্রে স্মবণ 
করতে পারি। আমাদের এতিহাসিক ওপন্যাসিকের৷ স্কটের পস্থা অবলম্বন 
করেছিলেন । বিশেষত বমেশচন্দ্র, স্বর্ণকুমারী দেবী, রাখালদাস এ বর্ণনায় সিদ্হস্ত। 
বমেশচন্দ্রেব যুদ্ধবর্ণনায় মানব-মনের উত্তাপ উত্তেজনার প্রকাশ লক্ষ্য করি। 
বাখালদাস করুণা এবং ধর্মপাল উপন্যাসে এই খাঁটি স্থুবটি ধ্বনিত কবে 
তুলেছিলেন। স্বন্দগুপ্তের এতিহাসিক পরিচয় কতগুলি শিলালেখ থেকে 
আহ্ৃত।' কিন্তু পাষাণের কথাকে রাখালদাস প্রাণবন্ত করেছেন। হুনদের 
বিরুদ্ধে স্বন্দগুপ্তের যুদ্ধযাত্রাকে প্রকৃত জাতীয় যুদ্ধ (৪10708] ৮1৪1) হিসাবে 
গণ্য কব! যেতে পাবে । পবাজয়েব মুখেও স্বন্দগুণ্থেব দেশের জন্য আত্মবিসর্জন 
একটা! গৌববেন স্থবে নিঃশেষিত হযেছে। স্বন্দগুপ্তেব মহত্ব এবং মাহাত্ম্য 
স্বীকৃত হয়েছে তাব মৃত্যুব মধ্য দিয়ে। বিদেশীব আক্রমণেব সম্মুখে স্বন্দগুপ্তের 
অকুতোভয়তাঃ নির্ভীকতা বাঙালি রুলটান। জীবনে এক অনাস্বাপিতপূর্ব শিহরণ 
এনে দিয়েছিল নিশ্যই | স্কটেব উপন্াসেব মতে এই-সব উপন্তাঁসেও বাঙালি 
উদ্দীপ্ত হযেছে, অন্তবেব সমবতৃষ্ণা মিটিযেছে। বমেশচন্দ্রেব বর্ণনা রাজপুত 
জীবন-সন্ধ্যাব করুণ আলেখ্য বেদনাবিধুব, আবার মহাবাষ্ট্র জীবন-প্রভাতে 
নবোদিত সর্ষের ন্াষই দীপ্ত এবং উজ্জল। শিবাজীব সংগ্রামে বাঙালি অতীতের 
এঁতিহৃকে নৃতন কবে অনুভব কবেছে। যথার্থ বোমান্সের দীপ্তি এবং গৌরব 
এই-সকল যুদ্ধ-বর্ণনায় পাই । যুদ্ধ বর্ণনায় রূপার্ট বুক এবং উইলফ্রেড আওয়েনের 
চিন্তা পাশাপাশি এসে ভিড় কবেছে এই-সব উপন্যাসে । বাঁয়রণের উচ্ছ্বাম এবং 
প্রাণোচ্ছলতাবও অভাব নেই কোথাও । বুঝতে পাবি ইন্দ্রনাথ সমসাময়িক 
বাঙালি জীবনের কাপুরুষতা। দেখে যে খেদ প্রকাশ করেছিলেন সেই অভাবের 
পৃবণ কব হয়েছে এই-সকল এঁতিহাসিক উপন্যাসে । 

এ কথ। বলি ন। যুদ্ধেব ক্ষয়ক্ষতি, লাভ অলাভ, জয় পবাজয় বর্ণনে লেখকবুন্দ 
সর্বন্র সফল হযেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র-বমেশচন্দ্রের অন্থুকবণে অসংখ্য এতিহাসিক 
উপন্যাস লেখা হয়েছিল। বেশিব ভাগ উপন্যাসেই ষে যুদ্ধ-দৃশ্ঠ পাই ত1 পুথির 
পাতাব বর্ণনা । প্রতাক্ষ উপলব্ধির অভাব অনেক উপন্যাসেই ঘটেছে । যে স্মৃতি 
লুপ্ত, ধার কোনো! বাস্তব অভিজ্ঞতা নেই তাকে “সত্য'-বস্ত রূপে প্রকাঁশ করতে 
গেলে ক্ষমতার প্রয়োজন । কেবল ।ক্ষমতাই নয়, কল্পনাব প্রয়োজন । বলা 
বাহুল্য, সকল ওপন্তাসিকের কাছে এ দাবি কবাধায় না। বস্ততঃ রামগতি 
স্টায়রত্বের ইলছোবা উপন্যাসে যছুর যুদ্ধ স্কটের হুবন্থ অন্গকরণ করতে গিয়ে 


৪০ বাংলা সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। হবিসাধন মুখোপাধ্যায় তাঁব উপন্যাসগুলিতে 
যুদ্ধবর্ণনায় কোনো চমৎকাবিত্ব আনতে পাবেন নি। যছুনাথ ভট্টাচার্য তো 
কেবলমাত্র গতানুগতিক পথ অনুসরণ করেছেন। ফলে এ-সকল বর্ণন! 
অতিকথন দৌষে ছুষ্ট, অন্গকরণেব ব্যর্থতাষ পর্ধবসিত। লেখকবুন্দ অস্ত্রশস্ত্রে নাম 
পর্যস্ত জানতেন না। স্থতরাং যুদ্ধের বাস্তবতার স্পর্শ সেখানেও পাই নি। 


আগে বলেছি বঙ্কিমচন্দ্র রূপতৃষ্ণাৰ পবিণাম তাব অনেকগুলি উপন্যাসে 
দেখিয়েছেন। নাবীব বপবর্ণন] বাংলাব কাব্য নাটক উপন্যাসে অন্যতম বিষয় । 
এঁতিহাসিক উপন্তাসও এব ব্যতিক্রম নয়। আয়েষা, তিলোত্তমা, কপালকুগুলা, 
কুন্দনন্দিনী, সুর্যমুখী, শৈবলিনী, ভ্রমর, শ্রী, দলনীর চবিত্র প্রকাশে পূর্বে 
বঙ্কিমচন্দ্র এদেব বূপবর্ণনা কবতে ভোলেন নি। বিশিষ্ট নাধিকাব বপবর্ণনাতে 
বঙ্কিমচন্দ্র চবিত্রেব অনুযাষী বূপবর্ণন1! কবেছেন। প্রত্যেকেই আপন আপন 
পরিবেশে বিশিষ্ট । উপন্যাসে বঙ্কিম যে বাতি শুরু কবলেন তাবই জেব চলল 
বহুকাল ধবে। অবশ্য এ বিষষে বঙ্কিমকেই পুবোধারূপে ধবলে অন্যাষ হবে । যথার্থ 
বিচাবে বলতে হয সংস্কৃত কবিগণ নাধিকাব বপবর্ণনাষ আত্যন্তিক উল্লাসবোধ 
কবতেন। কালিদাস ভবভূতিব মতো কবি ছত্রেব পব ছন্রে উপমাঁব পব উপম' 
সাঁজিষে নাধিকার দেহের প্রতিটি অঙ্গের সৌন্দর্যরূপ আস্বাদন কবেছেন। সংস্বৃষ্চ 
সাহিত্যের এই বাতি প্রাচীন বাংল! সাহিত্যেও সথলভ। রূপবর্ণনায 
কতকগুলি বীধাধবা! কৌশল গৃহীত হল। উপমানেব সীমাবদ্ধ গণ্ডী ছাডিয়ে 
কাব্যের পরিধিকে বিস্তৃত কববাব কোনোও প্রকাব উত্সাহ কবিবুন্দ অস্থভব 
কবেন নি। আমারদেব ওপন্তাসিকর্দেব ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। অধিকাংশ 
গুপন্তাসিকই সংস্কৃত সাহিত্যে পাবঙ্গম । অনেকে সংস্কৃত আখ্যায়িকার বীত্ডিও 
অন্থকবণ কবেছেন। ইলছোবা, বিজয় ইত্যাদ্ধিব কথ। শ্বতঃই মনে আসে। 
রূপবর্ণনায় এই বাতি গতাহ্ছগতিক, একঘেয়েমিব পর্যায়ে পডে। নায়িকাৰ 
রূপবৈভব অঙ্কনে অধিকাংশ ওপন্যাসিকই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে পারেন নি। 
ওঁপন্তাসিকব! হয় তিল তিল সৌন্দর্য আহবণ করে তিলোত্তমাব কথা বলেছেন, 
নচেৎ কুশ্রীতাৰ চরম বর্ণনা লিপিবদ্ধ কবেছেন। অলৌকিক সৌন্দধের আধার 
এই সমস্ত নায়িকার্দের মধ্যে যে বাস্তবাতিবিক্ত আর একটি মহত্ব বয়েছে তাকেই 
প্রকাশ কবেছেন লেখকবৃন্দ। সংস্কৃত সাহিত্যে কাম্বরী মহাশ্বেতা পত্রলেখার 
সৌন্দর্য আমাদের বিশ্ময় উৎপাদন করে, উর্বশীব অপাখিব সৌন্দর্য পাঠককে 
আবিষ্ট করে। পরিচিত জগৎ থেকে পাঠক অন্য জগতে চলে ষাঁয়। এইভাবে 


বাংল! এঁতিহাসিক উপগ্াস ৪১ 


রোমান্স্থট্টির প্রয়াম সহজ ছিল। এবং এই বাঁধা সরণি ধরে গপন্যাসিকবুন্দ 
এগিয়ে গিয়েছেন । 

এঁভিহাানিক উপন্যঈসকে উপকথা ও উপন্যাসের মাঝামাঝি বলে 
ধরে নিতে পারি । একেবারে বাস্তবসর্বস্ব অথব! কল্পনাসর্বস্ব আখ্যায়িক। 
এতিহাসিক উপন্যাস নয় । বাস্তবতার কিছু অংশ এবং উপকথার কিছু অংশের 
সমবায়ে এতিহাসিক রোমান্সে সৃষ্টি হয়েছে। এই রোমান্সরস এসেছে 
ঘটনাবলী বর্তমীনকাল থেকে দু'রবর্তীকালে স্থাপন করার জন্যে । 
অতীতের স্বপ্নময় বাজ্যে পাঠক অবাধে বিচবণ করাব স্থযোগ পায়। বর্তমান 
জগতের বাধানিষেধ, দৈনন্দিন জীবনেব শতধাবিচ্ছিন্নরতায় পাঠক অন্বস্তিবোধ 
করে। পাঠক অতীত সম্বন্ধে অভিজ্ঞ নয়। অতীত সম্বন্ধে পুথিপত্রেব এবং 
এঁতিহাসিক তথ্যেব বাইবে তাব অতিবিক্ত কোনে জ্ঞান নেই। বাংলা 
ওপন্যাসিকর্দেব ক্ষেত্রে এ কথা বলতে পাবি পাঠকের চাইতে তাদেব জ্ঞানও খুব 
বেশী ছিল না। কারণ ইতিহাসচর্চার তখন উষাকাল। স্থতবাং ইতিহাসেব 
বাজ্যে যখন ও্পন্তামিকবা আলোক ফেললেন তখন কল্পন। ভিন্ন অন্য কোনো 
আশ্রষ তীর্দেব ছিল না। কল্পন! স্কীত হতে ম্কীততর হয়েছে । ওঁপন্তাসিকবুন্দ 
অতীতের জভন্তুপে প্রাণসঞ্চার করতে চেয়েছেন কল্পনার দ্বাবা। কর্পনাসমৃদ্ধ 
এই-সব রচন। সর্বত্র ভাবসাম্য বাখতে পাবে নি। এঁতিহাসিক উপন্যাসের 
ভূসংস্থানই বোমার্টিক। মধ্যযুগীয় আচাব বিচার, প্রথ। কাহুনঃ রাঁজরাজড়ার 
শোভাযাত্রা, বর্ণসমাবোহ অনেকগুলি উপন্তাসেই একটা ব্বপ্রঘন পরিবেশেব সৃষ্টি 
কবেছে। বলা বাহুল্য, এ বিষয়ে ধীর বিচার এবং সাবধানতা প্রয়োজন । স্কট 
এই রোমান্স স্যপ্টি কবেছেন তথ্য এবং কল্পনার সাহায্যে । পাছে গল্পটি 
কেবলমাত্র উপকথায় পবিণত হয় এজন্যে সে যুগের খু'টিনাটি বস্তকে তিনি 
অবহেলা কবেন নি। কিংবদ্দস্তী গ্রহণ কবেছেন কিন্তু সে কিংবদস্তী ইতিহাসের 
কোনো প্রতিষ্ঠিত সত্যের বিবোধিত। না করে সে দিকেও তিনি কড়া নজর 
রেখেছিলেন। তপাপি স্কট পরিত্রাণ পান নি। এঁতিহাসিকেব তিরস্কার তাৰ 
কপালে জুটেছিল। এক্ষেত্রে অবস্ঠ ববীন্দ্রনাথ সঠিক জবাব দিয়েছেন ।১ 
আমাদের এতিহ।'সিক ওপন্যাসিকবুন্দ যেখানে সার্থক সেখানে স্কটের সমপর্যায়ে 
এসে পৌছেছেন। শালফুল, ইলছোব1, রণচণ্ডী, বিজ্বোহ উপন্যাসগুলির আয়তন 
খুব বড়ে। নয়_ শেষেরটি ছাড়া | এই-সবা উপন্যাসে স্থানীয় কিংবদস্তীকে অবলম্বন 
করে লেখকরা একটা এঁতিহাসিক ভাবাবহ স্ষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন। 


১, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যঃ 'এতিহাসিক উপন্াস' | 


৪২ বাংল। সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


কেবলমাজ্ম কতগুলি স্থাননামের পশ্চাতে ঘে অতীতের কলরব স্তব্ধ হয়ে আছে 
তাকেই উদঘাটিত করেছেন এরা । অতীতের প্রতি আমাদের কৌতুহল অত্যত্ত 
বেশী। রবীন্দ্রনাথের গানে একদিকে পাই “আমি চঞ্চল হে, আমি স্ুদূরের 
পিয়াসী+ অন্যদিকে কবিতাতে পাই “কথা কও কথা কও হে অনার্দি অতীত? | 
অনাগত ভবিষ্যৎ এবং বিগত অতীত উদ্বেজিত করে। এই উৎক1, আবেগ- 
চঞ্চলতার স্ফৃতি এঁতিহাসিক উপন্যাসে দেখি। এদিক থেকে রাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় সার্থকতর শিল্পী। সত্যেন্দ্রনাথ দর্ভেব “ডঙ্কানিশান” অসমাপ্ত 
হলেও বাখালদাসেব বচনাঁর চাইতেও কৃতিত্বের দাবি করতে পাবে। বাখালদাস 
যে সময়ে তার উপন্যাসগুলি বচন। কবেন সে সময়ে প্রাচীন ভারতের কিছু কিছু 
তথ্য আমারেব হাতে এসে পৌছেছে । সাহিত্যিক নিদর্শনগুলি তে৷ ছিলই। 
তাঁর শশাঙ্ক, ধর্মপাল, করুণ1, উপন্যাসের দ্দিক থেকে বিশেষ কৃতিত্বেব দাবি করতে 
না পারলেও প্রাচীন হুর্গ, সৈন্যসমাবেশ, অস্ত্রশস্ত্রেব বর্ণনা, হূর্গাধিপতিদের 
ংশমর্যাদ], সাধাবণ নবনাবীর বিচিত্র সংলাপ--সব কিছু মিলে মিশে এক অপরূপ 
বর্ণাঢ্য চিত্র অঙ্কনে সমর্থ হযেছে । অতীত কেবল আব অতীত থাকে নিঃ নবরূপ 
প্রাপ্ত হযেছে । রোমান্স সম্বন্ধে যে বলা হযেছে 10195687009 19105 
০1091091101) 00 6176 ৬1০জ এ কথা রাখালদামের উপন্তাসগুলি সম্বন্ধে 
খাটে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই অতীতেব প্রতি একটা তীব্র আকর্ষণ বয়েছে। 
তাজমহলেব বিচিত্র সৌন্দর্য, পাঁলযুগের গৌববময় ইতিহাস, বোটাস দুর্গের এশ্বর্য, 
গুপ্ত আমলেব কথ! আমব। ইতিহাসে পেষেছি। এই তথ্য বিবৃতিতে আমাদের 
মন প্রসন্ন হতে চায় না । এব মধ্যে অনেক কিছুই আজ লুগ্ত হযে গিয়েছে। 
রবীন্দ্রনাথ তার সাহিত্যেব সামগ্রী প্রবন্ধে অশোকেব অন্ুুশাসনগুলিব মৃকবাণী 
উদ্ধাবের জন্যে উল্লামবোধ করেছিলেন । অশোকেব অন্থুশাসনেব পশ্চাতে একটি 
মানব-মনের বিচিত্র ধারণা, ধ্যান ছিল। সেই মানুষটির অন্তবপরিচয় লান্তে 
পাঠক উল্লসিত হয়ে ওঠে । অতীতেব লুগ্তবস্ত আর উদ্ধার হবে না; তাদের 
আর ফিবে পাওয়া যাবে না। এই বেদনা রোমান্সবস উদঘাটনে সহায়ত! 
করে।১ এঁতিহাসিক গুপন্যাসিকেব কাছে ছোটে! ছোটে। তথ্যগুলি পরম 
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বাংল! এঁতিহামিক উপন্তাম ৪৩ 


আদরের বস্ব। এই তথ্যকে অতিক্রম করে তিনি আরও গভীবে চলে যান। 
যেখানে পরিবর্ত্যমান মানবজীবনের চঞ্চল প্রতিবিষ্ব লক্ষ্যগোচর হয়। তিনি 
মানবজীবনের সেই রহন্তের জন্যে উৎকঠ] অনুভব করেন। তিনি বেদন] কল্পন। 
দ্বিয়ে রঙে রসে মানুষ গডে তোলেন । আমাদের ওঁপন্তাসিকেরা বাস্তব জীবন 
থেকে পলায়ন করেন নি, অতীত সম্বন্ধে তার্দের যে বিস্ময়বোধ জেগেছিল 
তাকেই প্রকাশ কবেছেন। 


৭ 


এতিহাসিক উপন্যাস বচয়িতাবা ইতিহাসেব ইঙ্গিতও উপন্যাসে বিবৃত 
করেছেন। ইতিহাসেব উৎপত্তি জ্ঞানেব ক্ষেত্র থেকে । জ্ঞান আহবণ আমাদের 
জীবনের অন্ততম আচরণীয় বস্ত। সংস্কৃত সাহিত্যে জ্ঞান নীতিশিক্ষা ইত্যাদির 
জন্যে অন্ান্ত গ্রন্থের সঙ্গে ইতিহাস পাঠেবও ব্যবস্থা ছিল। বাংল! সাহিত্যের 
প্রথম এতিহাসিক ওঁপন্যাসিক তৃদেব মুখোপাধ্যায় আজীবন শিক্ষকতা কার্ধে 
ব্রতী ছিলেন। স্তরাং তিনি যা! কিছু লিখেছেন তার মধ্যে স্পষ্টত উপনেষ্টাব 
ভূমিকা অবলম্বন কবেছেন।১ উপন্যাসেব উৎপত্তি ভাবের ক্ষেত্র থেকে। 
স্বভাবতই উপন্যাসে উপদেশ নীতিব স্থান গৌণ। কিন্তু এতিহাসিক উপন্যাসের 
ক্ষেত্রে এ নিয়ম খাটে না। ভূর্দেব মুখোপাধ্যায় “এতিহাসিক উপন্তাসে'র 
ভূমিকায় বলেছেন গল্পচ্ছলে ইতিহাস শিক্ষা দেওয়াই তার গ্রন্থের উদ্দেশ্য । এই 
ইতিহাস শিক্ষার ন্বরূপটি কি। প্রথমত দেশের বডো ধডে বীবচরিত্রের কাহিনী 
বর্ণনা করে পাঠকচিত্তকে উদ্বোধিত কবা। কাল্পনিক কাহিনীতে সে কাজ 
হয় না। শিবাজী, রাজপুতবৃন্দেব কাহিনী এ কারণে ওপন্তাসিকবৃন্দ অবলম্বন 
করেছিলেন। কিন্তু এ ব্যাপাব বঙ্কিম-রমেশেব মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। 
দ্বিতীয়ত এই-সব এঁতিহা'সিক উপগ্ভাসই ইতিহ্াসপাঠে আগ্রহ এনে 
দিয়েছিল। এঁতিহাসিক চ২৪77০ বলেছিলেন যে তিনি স্কটের 0%67117 
/081/017 পড়েই সত্যকাহিনী উদ্ধাবে ব্রতী হন। কিন্তু আমাদেব দেশের 
কথা ব্বতন্ত্র। এঁতিহাসিক উপন্যাস যখন লেখা হতে লাগল তখনও সার্থক 
এঁতিহাসিকের আবির্ভাব ঘটে নি। ইতিহাস চর্চাব তখন মাত্র স্থত্রপাত, এ কথা 
আগে বলেছি। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার ইতিহাস নেই বলে ছুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। 
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88 বাংল সাহিত্যে ধতিহাসিক উপন্যাস 


স্থতরাং সাধারণ পাঠকের যখন ইতিহাসবোধ জাগ্রত হয়েছে তখন তার দুধের 
খ্বাদ ঘোলে মেটাতে বাধ্য হলেন। কিন্তু এই সমস্ত ওপন্যাসিকদের বড়ে! কৃতিত্ব 
হচ্ছে এই যে এতিহাসিক কাহিনী বচনার মধ্য দিয়ে এবা ইতিহাস পঠনপাঠনে 
তীব্র আগ্রহ জাগিয়ে দেন। বিদেশীব রচিত ইতিহাস অনেক সময়েই প্রকৃত 
ইতিহাস হয না। তাদেব দৃষ্টি কি পক্ষপাতদোষে ছুষ্ট হয়। এপন্যাসিকবৃন্দ 
সম্ভাব্য সত্যটিকে প্রকাশ কবে এঁতিহাসিকেব মনে প্রেরণা জন্মাতে সাহায্য 
কবেছেন। আবাব এমনও দেখ। গেছে পক্ষপাতদুষ্ট ইতিহাস থেকে প্ররুত 
সত্য নিরপণে এঁতিহাসিক উপন্যাস সহায়ত। কবেছে। যেমন হয়েছে 
ববীন্দ্রনাথেব বউঠাকুবানীব হাটে। তুতীম্বত এক ধরণের এঁতিহাসিক 
উপন্যাসে স্পষ্টত ইতিহাসের গতিচক্রের, নিয়মশৃঙ্খলীর উপর 
জোর দেওয়। হয়েছে। এঁতিহাসিক হ্থত্র একটা নিয়ম মেনে চলে। এই 
নিয়মেব অধীনে অতীতের ঘটন। সংস্থাপিত। স্থতবাঁং পববর্তাকালেব ঘটনাও 
সেই নিষমে চলবে এই ইঙ্গিত কোনো কোনো ওঁপন্তাসিক করেছেন। 
পূর্ববতাঁ ঘটনাবলীব ক্রটিবিচ্যুতি সংশোধনেব মধ্য দ্িষে ভবিষ্যতের ধারাটিকে 
স্থনিয়ন্ত্রিত কবাঁব বাসন। অনেক লেখকেব মনে ছিল। এজন্যে তথ্য সংকলনে 
এরা সচেষ্ট হয়েছিলেন। এতিহাসিক উপন্যাসেব আদ্িপর্বে কেউ কেউ 
অতিবিক্ত তথ্যগ্রীতি দেখিয়েছেন। এর কারণ এ'ব। উপন্যাসেব নামে ইতিহাস 
রচনা করেছেন। ষেমন করেছেন চণ্ডীচরণ সেন। চতুর্থত, আমাদের দেশের 
প্রাথমিক ইতিহাস গবেষণায় যে বস্ত আহত হয়েছিল তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
সামান্য এবং তাঁও রাঁজবাজড়ার কাহিনী-ঘটিত। ফলে এতিহাসিক উপন্যাসেও 
সেই সমস্ত বিষয়ই পাই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আমাদের দেশের যে ইতিহাস 
তা 'নশীথরাজিব ছুঃব্বপ্লেব মতো।। ওপন্যাসিকবুন্দ সে সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। 
সেজন্যে তার। কল্পনাবলে অতীতেব দেশকালপাত্রকে জীবন্ত করে তোলবার 
চেষ্টা করেছিলেন । তব! যে সর্বত্র সার্থক হয়েছিলেন এ কথা! বলি না। কিন্তু 
এই প্রচেষ্টাই “মিথ্যাময়ী ইতিবৃত্ত'কে সত্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। 
চণ্ডীচরণ সেনেব উপন্ানগুলি এবং সিপাহীবিব্রোহমূলক উপন্তাসসমূহ এ দিক 
থেকে উল্লেখযোগ্য | সার্থক প্রতিভাবান এতিহাসিক আসবার আগেই 
এঁতিহাসিক উপন্াাসের স্যট্টি। অনেক ক্ষেত্রেই এই-সব উপন্থাসগুলিকে দুটি 
দাবি মেটাতে হয়েছে। এক দিকে ইতিহাসের অন্য দ্দিকে উপন্যাসের । 
যেখানে এই দুইয়ের ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছে সেখানেই এঁতিহাসিক 
উপন্তাসগুলির আসল সার্থকতা । পঞ্চমত, দেশচর্চার দ্িকটিকে 


বাংল! এঁতিহাসিক উপন্যাস ৪৫ 


উপন্যাদিকরা ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। অসংখ্য উদ্বাহরণের মধ্য 
থেকে একটি উদাহরণ দিই__ 

আজ বঙ্গে কি ঘোর দুরবস্থা উপস্থিত। দশম বর্ধাঁযা বালিক! এখন পাশ্চাত্য ধরণে গঠিত ও 
ইংরেজি লিখন পঠনে যত্তবতী। বোধ হয় এ কথা কেহ অন্বীকার করিতে পারিবেন ন। যে 
বঙ্গরমণী এক্ষণে প্রতীচ্য শিক্ষায় শিক্ষিত! হইযা আপন নির্ধন স্বামীর প্রতি কদাচিৎ মাত্র ভক্তি, 
শ্রদ্ধা, প্রকাশ করিয়া থাকেন। প্রত্যুত স্বামী সেই প্রকার বিদুষী পবিণীতার পাণিগ্রহণে বিপন্ন 
হইয়া পড়িতেছেন।-_-পাচক, পাচিকা।, দাস, দাসী, বেহার] ভিন্ন পত্বীর একদণও সংসারযাত্রা নির্বাহ 
করিবার উপায় নাই। সনাতন আর্ধধর্মে ভন্তি' ও বিশ্বাসহীন!, সেই বিলাস বিভ্রান্তা বৌ বাবুর গর্ভেব 
সন্তান, যখন ভাবী বঙ্জের আশা ও আশ্রষ ম্বরূপ সংসারবক্ষে বিচরণ করিবে, তখন হ1 জগদীশ, 
এই সোণার বঙ্গের কি দশ! হইবে তাহ! ভাবিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয। প্রাণ আকুল হইযা উঠে। 

অধুনাতন বালিকা, বাল্যাবস্থা হইতে বিদ্যালয়ে গিয়া পিতামাতার কি উপকার সাধন করে, 
কিংবা পরিণত বয়সে স্বামীর গৃহে গমন করিয়া কি বিষময় ফল প্রসব করে, তাহ! ভুক্তভোগীমান্েই 
ভালরূপে অবগত আছেন। নিরপেক্ষ ভাবী দর্শনক্ষম পাঠক নিশ্চয় জানিবেন যে, তর্দপেক্ষ। 
আমাদের পূর্বকালের বালিকাগণ যে বাব, ব্রত উদ্যাপন ও শিব পুজার দ্বারা বাল্যকাল অতিবাহিত 
করিত, তাহাতে শৈশবাবস্থা হইতে চিত্রক্ষেত্রে ধর্মের বীজ অস্কুরিত হইত ও বযোবৃদ্ধি সহকারে 
তাহার্দিগের ধর্নোন্নতি দিন দিন পরিবর্ধিত হইতে থাকিত। ১ 

স্থতরাং শিক্ষার্দীক্ষা, ধর্মকর্ষ, ন্যাঘনীতি, সতীত্বেব মহৎ আদর্শ সনাতন 
ভাবতীয এঁতিহাকে যথাযথ এবং সুচারুবূপে দেখতে চেষেছিলেন ওপন্তাসিকবৃন্দ। 
দেশপ্রেমেব এই উচ্চ আদর্শ আজও আমাদেব সাভ। জাগাতে পাবে । ওপন্যাসিক- 
দের ধারণার মধ্যে কিছু ভূলচুক থাকতে পারে, সনাতন প্রথাকে আকডে থাকবার 
একটা অনমনীয় মনোভাবও দেপা যেতে পাবে তথাপি দেশচর্চাব এই আন্তরিক 
সদিচ্ছা আমাদের মুগ্ধ কবে। ষষ্ঠত, উনবিংশ শতাবীব প্রা প্রত্যেক লেখকই 
সাহিত্যকর্মে তাদেব কর্মচিন্তাব ইঙ্গিতও দিয়ে গিযেছেন। ( সমাজজীবন 
তখন বেনের্সাসেব আলোকে উদ্ভাসিত । শিক্ষিত বাঙালি দেশেব লুপ্তম্থৃতিকে 
সযত্বে রক্ষা কববাব তাগিদ অনুভব কবেছিলেন। ইতিহাস সে কাজ কবতে 
পাবে। অভাবে উপন্তাসগুলিই সে কাজ কবেছে।) সপ্তমত, বাংলাদেশের 
উপন্যাসিকরৃন্দ হিন্দু-মুসলমান মিলন সম্ভাবনার কথাটিও চিন্তা 
করেছিলেন। ইতিহাস এ বিষয়ে তার্দের সাহায্য কবেছিল। বঙ্গভঙ্গ 
আন্দোলনে রাখীবন্ধন উৎসবেব জোয়ার সাহিত্যকর্মেও এসেছিল। হিন্দু- 
মুসলমানেব মধ্যে এঁক্যের হুরটি ধ্বনিত করে তুলেছিলেন স্বর্ণকুমাবী দেবী 
এবং শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাদেব কয়েকটি উপন্যাসে । কেবল তাই নঘ, 
যেখানে ঘটনাটি প্রাগীন ভারতের, সেখানেও দেশের ছু্দিনে সংঘবদ্ধ শক্তির 


১, চাদরাণী 


৪৬ বাংল! সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


প্রয়োজনীয়তার দ্িকটিকে প্রকাশ করে লেখকরা সমসাময়িক দাবির পুরণ 
করেছিলেন। রাজপুত ভ্রাতৃত্বন্দের পবিণাম যে ভয়াবহ এবং শোচনীয় তার 
উদাহরণ সংগ্রহ কবে দিয়ে এ'রা দেশকর্মে নিজেদের শক্তিকে নিয়োজিত 
করেছিলেন। 


৮ 


বাংল! এঁতিছা'পিক উপন্যাসগুলিতে সমাজচিত্র বেশি পাই না। এব 
কাঁবণ কি? সাম্প্রতিক কালে ষে সমস্ত এ্রতিহামিক উপন্থান বার হচ্ছে তাৰ 
মধ্যে ব্যক্তি অপেক্ষা যুগের চিত্রই প্রাধান্য লাভ কবছে। ব্যক্তির চাইতে সমাজ 
ঘখন বডে। হয়ে উঠেছে তখন সমাজ এবং যুগে চিত্র প্রাধান্য লাভ করবে তাতে 
সন্দেহ কি। কিন্তু ১৮৫৭-১৯৩* সাল পর্যস্ত এতিহাসিক উপন্চাসে ব্যক্তিব চরিত্র- 
চিত্রণই মুখ্য স্বান অধিকাব কবেছে। সে যুগেব ইতিহাস চর্চার মূল সথুরও ছিল 
এইটি। কাল্লাইলেব বীবপৃজাব আদর্শ তখন স্থাপিত হয়েছে । ব্যক্তিই 
ইতিহাসেব নাষক। ইতিহাসে বল্গ৷ ব্যক্তিব নিয়ন্ত্রণে । বীরত্বের প্রতি 
আমাদের উৎক। ও উদ্বেগ সে যুগেব লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য । বইগুলিব নামেই 
তাব প্রকাশ_-বাজসিংহ, শশাঙ্ক, ধর্মপাল, বানী ভবানী, সীতারাম, উদয়সিংহ, 
ইত্যাদি । স্থতরাং বাংলা এঁতিহাসিক উপন্তালে আমব] যদ্দি সমাজচিত্র সম্পূর্ণ- 
রূপে না পাই তবে লেখকসাধারণেব উপব দোষ চাপানো যায় না। মোটামুটি 
ভাবে সে যুগেব পরিবেশ রচন। করে এঁতিহাসিক নায়কের উপবেই তার তাদের 


দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন। বল! বানুলা, এইটি উনবিংশ শতাব্দীর বিশেষ 
আদর্শের পরিণামী ফল। 


এতিহাসিক উপন্যাসের শ্ুত্রপাত 


শশিচত্র দত্ত £ 

শশিচন্দ্রের রচনা অধিকাংশই ইতিহাস এবং ইতিহাসাশ্রিত গল্প কবিতা। 
তার উলেখযোগ্য রচনাব মধ্যে 5727617 :4 216 01172 17107 14511%)। 
০ 1857 এক দিক থেকে ন্মরণীয়। কেননা এ রচনা সবকারী মহলেও 
আলোডন এনেছিল । শশিচন্দ্র দতেব 7%2 27755 ০07 1০076 ১ 01১ 72165 
17077 1721071715/97) মোট ২৪টি এতিহাসিক গল্পের সংকলন | এ গল্পগুলি 
টডেব বাজস্থান এবং অন্যান্য ইতিহাস বই থেকে স*কলিত হয়েছে । বইটির বাংল। 
অন্বাদ হয়েছিল উপন্যাস মালা € ১৮৭৭) নামে। উপন্যাস মালার স্ুমিকা 
থেকে জানতে পারি প্রায় ৩২ বৎসর পূর্বে তিনি 216 717765 ০ 2০76 গ্রন্থটি 
বচন। কবেছিলেন। 

তিনি গ্রন্থের আভাসটি পেষেছিলেন ইংরেজ কবি টমাস চ্যাটার্টন- 
€১৭৫২-১৭৭০ )-এর 76 5/076 ০ 77711110177 027)786 কবিতার এই 
ছত্র থেকে। 

১(19,151)0 ৮/25 ] ০2118900201 00 (110799 0৫ ০076 
৬$11150 05207055 9৬2,016 591 11) 1691) ০০৫. 

বল। বাহুল্য, শশিচন্দ্র চ্যাটার্টনের সঙ্গে একটা মানসিক এক্য অনুভব 
করেছিলেন। তিনি 72762 27765 ০ /০7৪-এ আলেকজাগ্ডারের ভারত 
আক্রমণ থেকে মোগল আমল পর্যস্ত ইতিহাসের জের টেনেছেন। বইটির 
জ্োোড়পত্রে আছে-_-£797716 77925191701 441656770701 2112 072245 ৫০ 
47 221812 ০7 7211171. 

ইতিহাঁসচর্চার ফলে ইতিহাসেব যে সমস্ত ঘটন! শশিচন্রের কাছে 
কৌতুহলোদ্দীপক মনে হয়েছে এবং যে সমস্ত রতিহাসিক ঘটন। কিছু পরিমাণে 
গল্পের আকারে বিবৃত হয়েছে সেগুলিকেই তিনি তার গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন । 
এগুলি নেহাৎই গল্পখোর পাঠকের মুখ চেয়ে লেখা । শশিচন্দ্র এতিহাসিক 
কাহিনী নিয়ে পনেরোটি কবিতা লিখেছিলেন 12107) 4£211725 নামে। 
বাংলা গাথা-কবিতার ইতিহাসে এই ইংরেজি 48৪119,গুলির মুল্য স্বীকার 


করতে তয় । 


ৰা 


৪৮ বাংলা সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 
ভূদেব মুখোপাধ্যায় £ 


ভূদ্েব মুখোপাধ্যায় 'এঁতিহাসিক উপন্যাসে'ব৯ স্ূূমিকায় বলেছেন, 'গল্পচ্ছলে 
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রকৃত বিবরণ এবং হিতোপদেশ শিক্ষা হয়, ইহাই এই 
পুস্তকের উদ্দেশ্ঠ |, 

'তিহাসিক উপন্যাসে'র কাহিনী দুইটি। “সফল স্বপ্ন” এবং “অঙ্গুবীয় বিনিমষ*। 
দুইটি কাহিনীরই জড কণ্টাবেব 107767105 ০1719107)--1796. “ইিংরাজিতে 
“রোমান্স অব হিস্টবি” নামক একখানি গ্রস্থ আছে, তাহাবই প্রথম উপাখ্যান 
লইয়। “সফল স্বপ্ন” নামক উপন্যাসটি প্রস্তত হইয়াছে । “অঙ্গুবীয় বিনিময় নামক 
দ্বিতীয় উপন্যাসেবও কিযদংশ এ পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে ।” কণ্টারেব 
বইটি নিছক বোমান্স। তৃদ্েবের কাহিনীতে কল্পনা আছে, নীতিকথাও 
অবহেলিত নয়। 

“সফল স্বপ্না” গল্পটিব উৎস কণ্টাবের 776 27961167175 1076911. এটি একটি 
তুচ্ছ রচনা । এব সাহিত্যযূল্য বিশেষ কিছুই নেই। এঁতিহাসিক কাহিনী 
হিসেবে বৈচিত্র্যও নেই । 

সফল স্বপ্রেব ত্রটিবিচ্যুতি কিন্তু অঙ্গুবীয বিনিমষে লক্ষিত হয না। অঙ্গুবীয 
বিনিময় আকাবে ছোটে? তথাপি উপন্যাসেব পূর্ণতা আছে। ভূদেব বলেছেন 
তিনি এই কাহিনীটিও বোমান্স অব হিস্টবি-ইগ্ডিা থেকে নিযেছেন। কিছু 
কিছু বিষয়ে ভূদেব কণ্টাবের কাছে খণী। কণ্টাবেব গল্পটিব নাম 7114 7401770110 
0116 সফল শ্বপ্পে যেমন ইতিবৃত্ত খণ ভাবস্বরূপ; অঙ্গুবীষ বিনিমষে তেমনি 
এ খণ সার্থক সাহিত্যস্ঙটিতে রূপান্তবিত। অন্গুরীয় বিনিমযের বিশদ আলোচনাব 
পৃবে এব কাহিনীব পৰিচয় নেওষা যাঁক। 

মাবাঠা বীব শিবজী পার্বতাপ্রদদেশে ধীবে ধীবে বলে বীর্ষে একচ্ছত্র হয়ে 
উঠেন। পার্খবতাঁ বাঁজ্য জয় কবে তিনি এমন একদল স্থশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী 
গডে তোলেন যার তুলন] সেকালে মেলে ন]। 

আওরঙ্গজেব শিবজীকে দমন কববাঁব চেষ্টা কবে ব্যর্থকাম হন। শিবজী 
কৌশলে আওবঙ্গজেব কন্যা! বোশিনাবাকে বন্দী কবে নিজের শিকিবে নিয়ে 
আসেন। উপন্যাসটির আরম্ভ এখান থেকে । স্বভাবতই শিবজী ক্রিংবা তার 





১ রচনাকাল ১৭৭৯ শকান্দ অর্থাৎ ১৮৫৭ ্ীষ্টাব্ব। পুষ্পাপ্তলিতে ভূদেব লিখেছেন “প্রায় 
বিংশতি বর্ষ অতীত হইল আমি ইংরাজী রীতির অনুকরণে একটি আখ্যায়িকা বাংলাভাষায় 
লিথিয়াছিলাম।' পুণ্পাঞ্জলির প্রকাশকাল ১৮৭৭ ববষ্টাব্দ। 


ভূদেব মুখোপাধ্যায় ৪৯ 


সৈন্তবাহিনীর উপরে রোশিনারার বিরাগ আশা! করা যায়। বোশিনার। 
শিবজীব ছুর্গে এসে প্রথমে অবজ্ঞা অবহেলায় হিন্দুবাজাব ওদ্ধত্যের কথ 
ভাবছিলেন। কিন্তু শিব্জীব সৈন্যেব ব্যবহাবে, ছুর্গেব সেবিকাঁব শিষ্টাচাবে 
রোশিনারা বিশ্মিত হলেন। ছুর্গেব সৈন্যদের আশ্চর্য ব্যবহাবে বোশিনাবাঁর 
পূর্ব ধাবণা যখন অনেকটা শিথিল হয়ে এসেছে, তখন তিনি দুর্গস্বামীর প্রতি 
আর অহেতুক বিরাগ পোষণ করলেন না । শিবজী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ছুর্গে ফিবে 
এলেন। শিবজীর ব্যবহাবে বন্দিনী বোশিনার] মুগ্ধ হলেন। শিবজী বললেন 
তিনি বিবাহ কববার জন্যেই বাদশাহ-পুত্রীকে ছুর্গে এনেছেন। গবিতা রাজ- 
নন্দিনী শিবজীব এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কবলেন। «মাগলেব সঙ্গে মারাঠাব যুদ্ধ 
আদন্ন এটা সহজেই বোঝ। গেল । 

ইতিমধ্যে শিবজীর এক সৈনিক বোশিনারার প্রতি আসক্তি অনুভব করলে । 
খিবজী সৈনিকের এই আচরণে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠলেন। ছৈবথ যুদ্ধে 
সেনাপতিকে পবাজিত্ কবে শিবজী তাকে মৃত ভেবে দুর্গ থেকে বহিষ্কৃত 
করলেন । ছৈবথ যুদ্ধে শিবজীও অক্ষত ছিলেন না। বোশিনারা কৃতজ্ঞতা- 
বশতই শিব্জীর শুশ্রষায় আপনাকে নিষোজিত কবলেন। সেই কৃতজ্ঞতা ধীবে 
ধীবে প্রেমে রূপাস্তবিত হল। শিবজীব আচবণে বার্দশাহজাদীব নির্যোক 
খসে পডল। বাদশাহপুত্রী প্রতিহিংসা বিস্বৃত হযে আপন হৃদঘাবেগেব কাছে 
আত্মসমর্পণ কবলেন। 

অপব দিকে শিবজী কর্তৃক আহত সেনাপতি মোগল শিবিরে গিয়ে জলম্ত 
ভাষাষ তাদেব উত্তেজিত কবল । সেনাপতিব ছুর্গেব পথঘাট জানা । তাব 
সহায়তা মোগল সৈন্যেবা অতকিত আক্রমণ কবে দুর্গ অধিকার কবলে । 
শিবজী পালিযে আত্মরক্ষী কবলেন। বোশিনারা দ্িলীতে প্রেবিত হল। 
মোগল সৈন্যদ্দেব ধাবণ] ছিল শিবজী মৃত। কিন্ত শিবজী পুনবাষ সৈন্য সংগ্রহ 
কবে চাতুর্ধেব বাব! মোঁগলদেব পবাজিত কবে দুর্গ দখল কবে নিলেন। ভীষণ 
যুদ্ধে মোগল সৈন্য পরাভূত হল। বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি মোগলদেব ছ্বাব! 
নির্যাতিত হযেছিল। বিধমীঁব হাতে লাঞ্ছিত সেনাপতি সকল দৌষ স্বীকাব 
কবলে । তাব ছুরাস্থা দেখে শিবজী বললেন, “হায়! ভারতভূমি আর কতদিন 
এই পাপাত্মাদ্িগের ভার বহন কবিবে।, পাপাত্মা হল মোগল সৈন্য | ভূদ্দেবেব 
দৃষ্টিতে শিবজী ভবানীব বরপুত্র। এই ভবানীই পরবতীকালে ভারতমাত! 
পরিকল্পনার বীজ। সেনাপতি বললে ন্বপ্রে দেবী ভবানীর আদেশ ছিল 
এই রকম-- 


৫০ বাংল! সাহিত্যে ধতিহাসিক উপন্যাস 


“হে নরাধম। তুই আমার বরপুত্র শিবজীর অপকারে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্‌ তুই নিজ জন্সতৃমির 
প্রতিও স্নেহ বিবঞ্জিত হইয়া তাহা বিধর্সি শক্রর হস্তগত করিলি-_জানিস্‌ না, গর্ভধারিনী মাতা, আর 
পয়ন্বিনী গো৷ এবং সর্ব দ্রব্য প্রসব! জন্মভুমি-এই তিনই সমান। যে জন্মতৃমির অপকার করিতে 
পারে, সে গোবধ এবং মাতৃহত্যাও করিতে পারে ।' 


এমন সময় শিবজীব গুরু বামদাস স্বামী এসে শিবজীকে আশীর্বাদ করলেন। 
মোগল সৈন্য কর্তৃক সেনাপতির অপমানে শিবজীব সমরানল পুনবায় উদ্দীপিত 
হল। বামর্দাস স্বামীব ইচ্ছায় শিবজী যুদ্ধের উদ্যোগ আয়োজন কবলেন। 
বামদাস স্বামী কেবল ধর্মশিক্ষাই দেন নাঃ শিবজীব সকল কর্মের 
সহায়কও তিনি । 

বামর্দাস আহত সেনাপতিকে নিয়ে গেলেন। শিবজীব স্থৃশিক্ষিত সৈন্যদল 
মোগলরেব বিরুদ্ধে ঈীভাল। মোগল সৈন্য শিবজীব অপূর্ব বণসঙ্জা দেখে চমতকৃত 
হল। রামদাস শ্বামীব শিক্ষায় অপমানিত সৈনিক যুদ্ধেব নেতৃত্ব গ্রহণ করলে। 
একবার যে বিশ্বাসঘাতকতা কবেছিল তাবই খণ শোধ করবাব জন্যে মাবাঠা 
সেনাপতি আমবণ যুদ্ধ কবলে । তাব সাহস, বীর্ধ, শক্তি দেখে শিবজী বিস্মিত 
হলেন। মাবাঠা বীব দেশেব জন্যে, নিজ জাতির জন্যে মৃত্যু ববণ কবতে কুষ্ঠিত 
হল না। শিবজী সেনাপতিব জন্যে সমবেদনা অনুভব করলে রামদাস স্বামী 
বললেন, “মহাবাজ ! বার্থ ক্রন্দন সম্বণ কবেো!- সেনানী তাহার জীবন-খণ 
পরিশোধ করিলেন ।ঃ 

শিবজী জীবদ্দশায় এবং মোগল সৈন্য তৎকর্তৃক পরাজিত এই সংবাদে 
আওরঙ্গজেব জয়সিংহকে শিবজী দমনে পাঠালেন। শিবজী এবার অন্য 
কৌশল অবলম্বন কবলেন। তার মধ্যে কেবল রাজ্যজয়েব আকাজ্ষাই প্রবল 
ছিল না। মাবাঠা এবং হিন্দুবা ষে মোগলদের থেকে শক্তিতে, সামর্থ্য কোনো 
অংশে ন্যুন নয় সে কথ প্রমাণ করাও তার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। জয়সিংহের 
কাছে তিনি অকপটে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। জয়সিংহ শিবজীর 
আবেগময় ভাষণে মুগ্ধ হলেন, তাবও রাজপুতগবিমা জাগ্রত হল। তিনি 
শিবজীকে সাহায্যেব প্রতিশ্রুতি দিলেন । জয়সিংহের সঙ্গে সন্ধি অনুযায়ী শিব্জী 
মোগল সৈন্য নিয়ে মৌগলশক্র বিজয়পুরেব বাদশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ কবে 
মৌগল দরবারে উপস্থিত হলেন। শিবজীর অস্তরে বীরত্বের স্পৃহা ছিল, 
পুরুষত্বই তার একমাত্র কাম্য । তিনি মনে করেছিলেন তিনি আওরঙ্গজেবের 
কাছে পুবস্কত হবেন। দিল্লীর দরবারে গেলে রোশিনারা-প্রান্তি সহজ হতে 
পারে এইটিও.শিব্জী ভেবেছিলেন। 


ভ” এন রা 


তৃদদেব মুখোপাধ্যায় &$ 


এদ্দিকে রোশিনার। দিল্লীর দরবারে উপস্থিত ইয়ে শাজাহানের সেবাতে মন 
ছিলেন । কোর্মলহদয় বালিক। শাজাহানের কাছে আপন মনৌভাব ব্যক্ত 
করলেন। বৃদ্ধ শাজাহান পৌত্রীর এই প্রেমে আস্তরিক খুশি হলেন । পুত্রের 
বিশ্বাসঘাতকতায় নিজের জীবনের ব্যর্থ পবিণতিতে বুদ্ধ শাজাহানের মন ভেঙে 
গিয়েছিল । নিজে ঘা! পান মি অন্যেব জীবনে তা লভ্য হোক এই ভেবে তিনি 
প্রীত হলেন। বৃদ্ধেব নিকট দয়।, মায়া, ন্বেহ, শ্রেম প্রীতি এক শ্বর্গায় আনন্দের 
আধার বলে মনে হল। বোশিনারার প্রেম শাজাহানের উৎসাহে গাঢ হল। 
কিন্ত বাদশাহপুত্রীর প্রেম অভিশপ্ত, কেনন! বাদশাহনন্দিনী প্রেম জানে ন1। 

শিবজী দিল্লীতে এলে রোশিনাবার আশার সঞ্চার হল। অগ্রাপনীয়কে 
পাওয়া আব অসম্ভব মনে হল না। কিন্ত আওরঙ্গজেব ন্ধেব, খল, চতুর। 
শিবজীর ষথার্থ সম্মান মোগল দববারে হল না। শিব্জী অপমানিত বোধ 
করলেন । ধীর বিচক্ষণ শিবজী আপন সৈন্যদের বিদায় দিয়ে দ্িজীর উপকণ্ে 
নিভৃতে বাস কবতে লাগলেন । রোশিনারা হতাশা, ব্যর্থতা, ধন্য নিয়ে 
শাঁজাহানের পক্ষপুটে আশ্রয় পাবাব চেষ্টা করলেন। 

এদিকে শিবজী একদিন ছদ্মবেশী রামদাস ন্বামীকে দেখতে পেলেন। 
বামদাস ত্বামীব সহায়তায় পলায়নের সব ব্যবস্থা ঠিক হল। আওরঙজেবও 
শিবজীকে যাতে জয়সিংহ আসবাব পূর্বে পথুদ্দস্ত করতে পারেন তার দিকে 
মনোযোগ দ্দিলেন। পুত্র মহম্মদেব নিকট চিঠি লিখে তিনি তাঁর প্রতি 
বিশ্বাসঘাতক সেনামগ্জলীর নাম জানতে চাইলেন। জয়সিংহকে বিষপানে 
হত্যা করলেন। স্থতরাং শিবজী জয়সিংহের কোঁনো সহাখ্তা পাঁবে না মমে 
করে আওরঙ্গজেব নিশ্চিস্ত হলেন। এদিকে শিবজী পলায়নের পূর্বে এক 
বারবণিতাকে আওরঙ্গজজেবের জন্মদিনে দিলীর হারেমে পাঠালেন এই সংবাদ দিয়ে 
যেযষদ্দি বোশিনারা ইচ্ছা করেন তবে তিনি শিবজীর সঙ্গে পলায়ন করতে 
পাবেন। শিব্জীর আস্তরিকতায় বোশিনারার একান্ত আতসমপ্পণে্ছে হৃদয় 
ভেঙে পড়ল। কিন্তু সেই মুহুর্তে আওরহগজেবের সাবধানবাণী ছায়ার মতো 
অন্গসরণ করল। বাদশাহজাদী এবারে কঠিন ত্যাগের জন্য প্রস্তত হলেন। 
শিবজী প্রেরিত অন্গুরীয় গ্রহণ করে রোশিনারা৷ আপন অঙ্গুরীযস শিবজীকে 
দেবার জন্য বারবণিতাকে দিলেন । রোশিনীরার যে শিব্জী-অণ্ত প্রাণ, 
শিবজীই যে তার একমাত্র প্রেমাস্পদ, একথা পত্রে জানালেন। শিবজী 
সেই দিন পাজিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন । বাববণিতা। শিরজীকে পোৌশিনারার 
মনৌভাব বললে | রানি জাতী সব জাল 4নসিঠিকাসকলে এজনিপ ০৭ ০০ 
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করলেন এবং শিবজীকে আপন কার্ধসাধনে উৎসাহিত কবতে লাগলেন। 
শিবজীও রোশিনারার প্রেমে মুগ্ধ হলেন। কিন্তু এ মিলনে কণ্টক। একদিকে 
রমণীর প্রেম অন্যর্দিকে আত্মপ্রতিষ্ঠাব দুরস্ত ইচ্ছা । এই সঙ্কটের কোনে 
সমাধান ন। কবেই ভূদ্দেব কাহিনী শেষ করেছেন। 

“অঙ্গুরীয় বিনিময়ে” মারাঠা কীবকে কাহিনী হিসেবে অবলম্বন করে ভূদেব 
লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন | মাবাঠাজাতিব অভ্যুত্থানের সময়ে বাজপুত 
জাতির বীর্য মোগলদরবারের আঙ্ছগত্যস্বীকাবে রুদ্ধশ্োত। স্তবাং যদি 
নবভারতবর্ষ স্থাপন করতে হয় তবে মারাঠারাই তা পারবে। হয়তো এই 
কারণেই ভূদেব মারাঠ1 ইতিহাসকে অবলম্বন করেছিলেন । এ ধারণা আরও 
দঢ হয় যখন দেখি “ম্বপ্রলন্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে” শিবজীর বংশধরকেই তিনি 
আঘর্শ নেতা বলে স্বীকার করে নিয়েছেন । মাবাঠা বীরের আদর্শ ভূদ্দেবকে 
আরও এক কাবণে আকৃষ্ট করে থাকতে পারে। হিন্দু জাতিব ধর্মীয় প্রবণতাও 
মারাঠা জাতিব মধ্যে পুরোমাত্রায় ছিল। এই কাবণেও তিনি মাবাঠাদেব 
প্রতি সমবেদনা অনুভব কবে থাকতে পাবেন। কিন্তু শিবজীব আদর্শ 
পববর্তীকালে সার্থকতায় মণ্ডিত হয় নি। শিবজীব পুত্র পৌত্র মারাঠা এঁতিহ্ 
বক্ষা কবতে পারে নি। তূদেব যে স্বাধীনতাব স্বপ্ন দেখেছিলেন সে স্বাধীনতা 
শিবজীর উক্তিতে রষেছে। গ্রস্থমধ্যে শিবজীর চরিত্রটিব ওপবই নান। দিক 
দিয়ে আলোকপাত কব হয়েছে । গ্রস্থেব নাম অঙ্গুবীয় বিনিময় । কিন্তু এই 
“বিনিময়” ভূদেবেব উপন্যাসে সামান্য অংশ জুডেছে। প্রধান হয়েছে শিবজীব 
আদর্শ, উচ্চাকাজ্ষা, বণ-কৌশল ও নীতিব বর্ণনা। সব মিলে শিবজী 
আদর্শবাদদেব এক উজ্জল দৃষ্টান্ত হয়ে দেখা দিয়েছেন। জয়সিংহেব নিকট 
শিবজীর উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় । জয়সিংহেব নিকট শিবজীব বক্তব্য কেবল 
চাতুর্ষের নিদর্শন নয় বরং শিবজীর জলন্ত বিশ্বাসের প্রকাশ । যে স্বাধীনতাব 
স্পৃহা সণ্চদশ অষ্টার্দশ শতাব্দী উজিয়ে উনিশ শতকে পৌছেছিল তৃর্দেব তাঁকেই 
শিবজীর জবানিতে ব্যক্ত করেছেন ।__ 

যাহাতে জাতীষ ধম বক্ষ! হয, দেশের মুখ উজ্দ্বল হয, এবং অন্য স্বজাতির নিকট হিন্দু নামটি 
অবজ্ঞাম্পর্দ না হব, এমত কর্ম কি কর্তব্য নহে? দেখুন দেখি, দিল্লীশ্বর কেমন মন্ত্রণা করিয়। 


আমার্দিগের অনৈক্যকেই আমাদের অনর্থের মূল করিতেছেন। যদি আপনার স্থানে আমি পরাভূত 
হই, অপব। আপনি আমাকর্তৃক হুদ্তেজ। হয়েন, উভয়েরই আওরঙ্গজেব মঙ্গলাবহ্‌ ।" 


এই জাতীয় ধর্ম রক্ষা করবার জন্তেই এবং দেশের মুখ উজ্জল করবার জন্যেই 
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প্রতীক হয়ে দাড়িয়েছেন। এই অধ্যায়েই ভূদ্েব আদর্শ রাঁজশক্তির মৌলিক 
গুণাবলীর কথা বলেছেন-_ 

'রাজশক্তি যে ব্যক্তিতে অপ্পিত হউক না, তিনি হিন্দু হউন বা মুসলমান হউন, বা অন্ত ঘেকোন 
জাতীয় হউন, স্শীল বিচক্ষণ এবং অপক্ষপাতী হইলেই প্রজাগণ স্থখন্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারে 
এবং কৃতী হইয়া জন্মভূমির মুখ উজ্জ্বল করে । আকবরসাহ মুসলমান জাতীয় ছিলেন। তথাপি 
কি হিন্দু কি মুলমান সকল প্রজাব প্রতিই পক্ষপাত শুন্ত হইয় ব্যবহার করিতেন বলিয়া কত কত 
হিন্দু বাজাবা তাহার সমযে রাজকার্ষে বুদ্ধি নিযৌজন করিয। স্থশাসন বিধি সমস্ত নিধারণ করিয়া 


গিয়াছেন। 

শিবজীব এই উক্তিব সঙ্গে "ম্বপ্ললন্ধ ভাবতবর্ষে ইতিহাসে*ব আশ্চর্য মিল 
দেখা যায 

“আকবব সাহাই বুঝিযাছিলেন, কেমন কবিষা অন্তধিচ্ছেদে বিচ্ছিন্ন মহাদদেশটিকে একচ্ছত্র 
কবিধা রাখিতে হয । ধর্মবিদ্বেষ কখনই তাহাব অস্তঃকরণে স্থান লাভ করে নাই। তিনি হিন্দু 
এবং মুললমানকে একধর্মস্তত্রে সম্বদ্ধ করিবার জন্য কি বিচিত্র উপায়েরই স্ষ্টি করিয়াছিলেন। 
যিনি পথে না চলিবেন তিনিই ভাবতবর্ধের সিংহাসন হইতে শ্থলিতপদ হইবেন।' 

এই উক্তি রামচন্দ্রের, অঙ্গুবীয় বিনিময়ে যাঁর বীজ 'ম্বপ্রলন্ধ ভারতবর্ষের 
ইতিহাসে” তাই মহীরুহে পবিণত। অঙ্গুরীয় বিনিময়ে যা অক্ফুট 'ম্বপ্রলন্ 
ভাবতবর্ষেব ইতিহাসে” তাই ফুটন্ত; ফলস্ত | 

“অন্থুবীয বিনিময়ে*ব অপর এক মুল্যে কণা উল্লেখ করছি। আগে যে 
সমস্ত এতিহাসিক গালগন্প পেয়েছি সেখানে রোমান্স, কিংব। যুদ্ধব্র্ণন। ছাডা 
আব কিছুই ছিল না । ইভিহাসেব ক্ষীণ পদধ্বনি মাঝে মাঝে স্মরণ করিয়ে 
দেষ যে কাহিনীটি ইতিবৃত্মূলক। ভূদেবের অঙ্গুবীয় বিনিময়ে রোমান্স অংশ 
ততট। প্রাধান্য পায় নি সত্য কিন্তু সমস্ত জুডে একটি এঁতিহাসিক আবহ রয়েছে । 
শিবজীব পার্বত্য দুর্গের বর্ণনায়, মাবাঠাদেব সাহসিকতায়, যুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণনায়, 
বাজ-অস্তঃপুবেব চকিত উদঘাটনে, শাজাহানের করুণ জীবনী প্রকাশে, 
বাদশাহজাদীর ট্রাজিক অবস্থায়, আওরঙ্গজেবের শঠত ক্রুবতার বর্ণনাতে ভূদেব 
এঁতিহাসিক পরিমগ্ডলটি অস্কুন্ন বাখতে সমর্থ হয়েছেন। অথচ তথ্য কোথাও 
আত্যস্তিক হয়ে দেখা দে নি। সর্বত্রই কাহিনীব গতি সাবলীল । যা ঘটে 
নি অথচ সম্ভাবিত ছিল সেই সত্য উদ্ঘাটনে ভূদেব যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 
ইতিহাস কাহিনীটির কেন্দ্রবিন্দুতে-আব বোমান্স ইতিহাঁসেব চারদিকে একটা 
সরু পাভ বুনে দিয়ে নবতব বৈচিত্র্যের সুচনা করেছে। 

অন্থুরীয় বিনিময়ে কণ্টারের “দি মারাট্রা চীফ-এর অনেক অংশই বাদ 
গিয়েছে। কণ্টার শিবজী-রোশিনারার বিবাহ ঘটিয়েছেন এবং শিবজীর পুত্রের 
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সঙ্গে আকস্মিক স্বাক্ষাৎকারের মধ্যে দিয়ে চমৎকারিত্ব আনবার চেষ্টা করেছেন। 
তৃদেবের উদ্দেশ্য ছিল শিবজীর দেশহিতৈষণার দ্িকটিকে তুলে ধবা। সে বিষিয়ে 
তিনি সার্থকও হয়েছেন। শিবজীব সঙে রোশিনারার বিবাহ ঘটানে। তৃদেবের 
পক্ষে সম্ভবও ছিল না। তবে কণ্টাবের গল্পটি নিছক রোমান্স। ভূদেব এই 
বোমান্সের মধ্যে এতিহাসিক তথ্য ও সত্যের সংমিশ্রণে নৃতনত্ব এনেছেন। 
অন্ধুরীয় বিনিময আঁবও এক দ্দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য । এ বই বঙ্কিমচন্দ্রে 
উপন্যাসে ক্ষীণ প্রভাব ফেলেছিল। ভূদ্দেবেব রামর্দাস স্বামীর অনুসরণে 
দুর্গেশনন্দিনীব অভিরাম স্বামী কল্পিত। রোশিনাবাব সঙ্গে আয়েষাব কিঞ্চিৎ 
সাদৃশ্য লক্ষণীয়। “অঙ্গুবীয়' উভয় উপন্যাসের একটি প্রধান উপাদান। অবশ্য 
এব জড পৌছায় সংস্কৃত সাহিত্যে । 
তৃদেবের সময়ে ডফের বই ছাড় মারাঠাদের কোনও নির্ভরযোগ্য 
ইতিহাস ছিল না। অধিকাংশ এতিহাসিকেব চোখে শিবজী একজন দস্থ্যবপে 
চিন্তরিত। বাঙালির পক্ষে তখন স্থদৃব মারাঠা অঞ্চলেব ইতিহাস জানবার সম্ভাবন। 
ছিল না। বিশেষতঃ শিবজীব উত্থান এতই অতকিত এবং আকম্মিক যে তাঁর 
জীবনকে অবলম্বন করে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র রচনা কর প্রচুব গবেষণাসাপেক্ষ 
ছিল। রবীন্দ্রনাথের কথায়-_ 
“সেদিন এ বঙ্গদ্দেশ উচ্চকিত জাগে নি স্বপনে, 
পায়নি সংবাদ-_ 
বাহিরে আসে নি ছুটে, উঠে নাই তাহার প্রাণে 
শুভ শঙ্খনাদ। 
ভৃর্দেবের কৃতিত্ব এখানে যে তিনিই বাংলাদেশে মিথ্যামযী ইতিহাসের' 
মুখব ভাষণ থেকে শিবজীকে উদ্ধাব কবেছিলেন। তারও কল্পনায় ছিল 
রবীন্্রৃষ্টি-- 
“তব ভাল উদ্‌্ভাসিযা এ ভাবনা তড়িত্প্রভাবৎ 
এসেছিল নামি__ 
"এক ধর্মরান্য-পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত 
বেঁধে দিব আমি |”, 


তুদ্দেব মুখ্যোপাধ্যায়ের বই রমেশচন্দ্র দত্তকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল 
তাতে সন্দেহ নেই। জয়সিংহ-শিবজী দৃশ্ঠটকে প্রায় পুরোপুরিভাবে রমেশচন্ত্র 
অহ্করণ করেছেন তার “মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাতঃ গ্রন্থে 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


বাংলা উপন্যাসের স্ুত্রপাত উনিশ শতকের ষষ্ঠ দশকে । সম্প্রাতি বাংল। 
উপন্যাসেব জন্মসাল নিয়ে কিঞ্ বাদবিতণ্ডার স্থষ্টি হয়েছে।১ ইতিপূর্বে জানা 
ছিল প্যারীটাদ মিত্রের “আলালেব ঘবের ছুলাল'ই বাংলা সাহিত্যের প্রথম 
উপন্যাস। এখন মিসেস ম্যলেন্সেব “ফুলমণি ও করুণা” প্যারীাদের স্থান নিতে 
চাইছে । এ বাদবিতগ্ায় প্রবেশ না কবেও এ কথ] বল! যেতে পাবে যে “ফুলমণি 
ও করুণ” অথবা “আলালের ঘবে দুলাল" এন-ছুটি গ্রন্থ কোনোটিই পূর্ণাঙ্ 
উপন্যাসে দাবি করতে পাবে না। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের এতিহাসিক 
উপন্যাস “অঙ্গুবীয় বিনিময়” লেখকের মতে নিশ্চয়ই উপন্যাস কিন্তু এ গল্পাটিকে 
অনেক সমালোচকই বে! গল্লেব মর্ধাদ্ব] দিয়ে থাকেন। উপন্তাসেব লব বৈশিষ্ট্- 
গুলি তাতে অনুপস্থিত। উপন্যাসে নিদিষ্ট সংজ্ঞাও আজ পর্যস্ত নিরূপিত হয় 
নি। বিভিন্ন ওপন্তাসিকের হাতে উপন্যাসেব ষে বিচিত্র রূপ দেখা দিয়েছে তা 
থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে সাহিত্যের অনেক রূপকর্ষকেই সংজ্ঞার বন্ধনে বাধা 
সম্ভব নয়। এতে একদিক থেকে উপন্যাস বচনার ক্ষেত্র প্রশস্ত' হয়েছে। 
লেখকদেব স্বাধীনতা বিচিত্রপথগামী হবাব সুযোগ পেয়েছে । স্ৃতরাং উক্ত 
বাদ্দবিতগ্ায় প্রবেশ না কবে বঙ্ঠিমচন্দ্রের শিল্পকর্ষের আলোচনায় অগ্রসর হওয়। 
যেতে পারে। পূর্বে যে তিনটি গ্রন্থে উল্লেখ করেছি সেগুলির গুরুত্ব 
এঁতিহাসিক। এদেব সাহিত্য-যুল্যও আছে। এমন-কি সামাজিক মুল্যও 
অকিঞ্চিংকব নয়। তথাপি সাহিত্যবিচারে এ কথা নিঃসন্দেহে বল৷ যায় 
বঙ্কিমচন্দ্রে হাতেই বাংলা উপন্যাসের যথার্থ প্রতিষ্ঠা, বঙ্কিমচন্দ্রেব রচনাতেই 
উপন্যাসের ফলস্ত রূপটি গড়ে উঠেছিল। ছর্গেশনন্দিনী বাংলা উপন্যাসের 
মাইলস্টোন। এ কথা আমর] সকলেই জানি “ছুর্গেশনন্দিনী'র নান ক্রটি সত্বেও 
তৃদ্বানীস্তন শিক্ষিত বাঙালি “ছূর্গেশনন্দিনী'কে কখনও উপেক্ষা! করে নি। 
“ছুর্গেশনন্দিনী” বারহবাব পর এ কথা! অবিদ্ধিতরইল ন1 ষে ইউরোপীয় সাহিত্যের 
আর একটি রূপকর্ম বাংল! সাহিত্যক্ষেত্রে উপ্ত হল। উনবিংশ শতকে ইউরোপ 
থেকে আমরা অনেক কিছু গ্রহণ করেছি। উপন্তান তার মধ্যে অন্যতম । 
বঙ্কিমচন্দ্রই সাহিত্যের এই শাখাটিকে ফুটস্ত ফলস্ত করে তোলবার জন্য নিজ 
প্রতিভাকে নিয়োজিত করলেন, বহু প্রতিভাবানকে আহ্বান জানালেন 


১. শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্ধীন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ" 


৫৬ বাংল সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


উপন্যাসের প্রাঙ্গণে । তাব ফল যে কী অসামান্ হযেছিল সে কথা সাহিত্যে 
ইতিহাস অনুধাবন কবলে বোঝা যায়। 

বঙ্কিমচন্দ্র মোট চৌদ্দটি ক্ষুত্রবৃহৎ উপন্যাস রচনা কবেছিলেন। তার মধ্যে 
“যুগলাঙ্ুবীয়”, “বাধারানী* বভে! গল্প । বাকি বাঁবোটি উপন্যাসেব মধ্যে নয়টি 
উপন্তাসেই তিনি ইতিহাসকথার অবতাবণা কবেছেন। “যুগলাঙ্গৃবীয়'তে ইতিহাস 
নেই বটে কিন্তু স্থান কাল পাত্র স্থদূব অতীতেব। ইতিবৃত্তে প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের 
এই আগ্রহ প্রমাণ কবে যে তিনি অতীতেব বিস্থৃত অধ্যাষকে পুনরুজ্জীবিত কবার 
প্রয়াী ছিলেন। অতীত সম্বন্ধে তাব আকর্ষণ ছিল প্রবল। অথচ বঙ্কিমচন্দ্রে 
সময়ে যথার্থ ইতিহাস ছিল না। যথার্থ এতিহাসিক গবেষণা স্ত্রপাতও মুখ্যত 
তাব প্রচেষ্টাতেই হয। স্কুলে এবং কলেজে পাঠ্যপুস্তকরূপে যে ইতিহাস 
বঙ্কিমচন্দ্রকে পড়তে হযেছিল ত। “মুষ্টিভিক্ষা”ও নয। ইতিহাস পাঠে তাব আগ্রহ 
ছিল, অথচ ভাবভবর্ষেব ইতিহাস গ্রন্থ তিনি পান নি। ইউবোপেব ইতিহাস 
পড়ে তাব বাঁংলাব ইতিহাদেব জন্যে ক্ষোভ হত। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে হবপ্রসাদ 
শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন, 
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বঙ্কিমচন্দ্রেব পূর্ণাঙ্গ জীবনী নেই । এই সমস্ত ইতিহাস গ্রন্থ কী ছিল তা 
আর আজ জানবাব উপাষ নেই ৷ হর প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশযই এই-সব গ্রন্থ সম্বন্ধে 
কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত কবে গেছেন। 

“কাব্যের চেযেও ইতিহাসেই তাহাব বেশী সথ ছিল। ইউরোপের ইতিহাস তিনি খুব 
পড়িয়াছিলেন। তিনি সর্বদাই ফ্লুরেন্সেব মেডিচিদের কথা কহিতেন । রিনাইসেন্স (২6081558106) 
ইতিহাস তিনি খুব আঘযত্ত কারযাছিলেন এবং সেই পথ ধরিষ1 বাঙ্গালারও যাহাতে আবার 
নবজীবন সঞ্চার হয়, তাহার জনা তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তাহার নিতান্ত ইচ্ছা 
ছিল, তিনি বাজালার একখানি ওতিহাস লিখিযা যান ।২ 


বঙ্কিমচন্দ্র শেষ পর্যস্ত ভাব্তবর্ষেব ইতিহাস লেখবাব আশ। ত্যাগ করেন নি। 
ইতিহাস চর্চাব হুত্রপাতও কবেছিলেন বদর্শনেব পাতায় | বঙ্কিমচন্দ্রের আশ! 
ফলবতী হয় নি।৩ তাব জন্যে ছুংখ কবি না। দেশে তিনি বাঙালি চিত্ত- 
গহনে যে অনুরণন তুলেছিলেন তাই তার শ্রেষ্ঠ কাজ। ইতিহাসচর্চ বঙ্কিমচন্দ্রে 
জীবনে অবিছিন্নভাবে ঘটে নি। কিন্তু বাংলাব ইতিহাসের খসড়া রচনা করবার 
১. শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বস্কিম-জীবনী” 


২. হরপ্রসাদ-রচনাবলী 
৩, ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মজনীকাস্ত দাস--সাহিত্য সাধক-চরিতমালা ২২ 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৫৭ 


পূর্বে তিনি উপন্যাসে সে বস্ত দিতে আবস্ভ করেছিলেন, “ছর্গেশনন্দিনী'তেই তার 
শুভ কুচন|। 

বাংল! এঁতিহাসিক উপন্যাসে প্রায়শই ইতিহাস এবং উপন্যাসের মধ্যে সুন্দর 
সামপ্রন্ত বিধান হয নি। কেউ তথ্যকে বিশেষ প্রশ্রয় দেন নি। কেউ তথ্যকেই 
সর্বস্ব কবেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র মুখ্যত রোমান্স-রচস্বিতা। তিনি ইতিহাসকে 
সেই কাজেই ব্যবহাব কবেছেন বেশি। কিন্তু তথ্যেব আতিশয্য তাঁর উপন্যাসে 
জোবডা হয়ে লেগে খাকে নি। পৌবাণিক খষি যেমন মন্দাকিনীধাবা এক 
নিমেষে পান কবে নিষে পবে তাকে ভোগবতী ধাবারূপে বইয়ে দিয়েছিলেন, 
তেমনি বঙ্কিমচন্্রও জহু, মুনিব মতে। ইতিহাসধাবাকে আপনাব বশে এনে তাকে 
উপন্যাসে খাতে প্রবাহিত কবেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে ইতিবরৃত্তকে 
বিচিত্রভাবে ব্যবহার করেছেন। একে একে সেগুলির 
উল্লেখ করছি। 

দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র গল্প বচনা করতে চেয়েছেন। অন্যান্ত 
উপন্থাসেব তুলনা এই উপন্যাসে ভাষাগত শৈথিল্য আছে। তথাপি শৈলেশ্বরের 
মন্দিব বর্ণনাষ, ছুর্গেব বহস্যঘনিমাষ, নায়িকাব বূপমহিমাষ, কত.লু খাকে নর্তকীব 
ছদ্মবেশে বিমল কর্তৃক হত্যাব দৃশ্যে, নদীব ধাবে ওসমান-জগৎসিংহেব যুদ্ধ 
বর্ণনাষ খঙ্কিমচন্দ্র এমন একটি দীপ্তি দিষেছেন যা ইতিপূর্বে বাংল! রচনায় আমব! 
দেখতে পাই নি। “এই বন্দী আমাব প্রাণেশ্বব” বহু-কথিত এই উত্ভিব জন্য 
বঙ্কিমচন্দ্র নিশীথেব যে বহস্যমষ পবিবেশেব অবতাবণা কবেছেন তাও প্রশংসা 
যোগ্য । উপক্রমে এতিহাসিক উপন্যাসে অতীতে স্বপ্রময বর্ণনাব সার্থকতা 
নিয়ে আলোচন্য কবেছি। দুর্গেশনন্দিনীর বর্ণনাময় দৃশ্যগুলির সেই 
সার্থকতা । ইতিহাস এখানে সমতলের রুক্ষতা নিযে উপস্থিত হয় 
'নি, পর্বতশীর্ষের দীশ্ত মহিমায় ইতিবৃত্ত যথার্থ মর্যাদায় স্থাপিত। 
ববীন্দ্রনাথ বলেছেন-_ 

'নবোর্দিত সাহিত্যহূর্যের আলোক প্রথমে অতুযচ্চ পর্বতশিখবের ডপরেই পতিত হইয়াছিল, 
এখন ক্রমে নিম্নবতাঁ উপত্যকার মধ্যে প্রসারিত হইয়। ক্ষুদ্র দরিদ্র বুটিরগুলিকেও প্রকাশমান করিয়া 
তুলিতেছে।”১ 

' বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসগুলি এই নবোদ্িত 
সাহিত্য-সূর্যের আলোকে উদ্‌ভাদিত। দুর্গেশনন্দিনীতে তার প্রথম প্রকাশ 
এবং বিশ্মযকর বিস্তাব। ইতিবৃত্তকে এখানে তিনি কোন প্রয়োজনে 


১, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পঞ্চভূত 


৫৮ বাংল। সাহিত্যে এঁতিহাসিক উপন্যাস 


উপস্থাপন করেন নি। কেবলমাত্র গল্পরপ পরিবেশন করাই 
বঙ্কিমচন্দ্র উদ্দেশ্য ছিল। 

কপালকুগ্ডলা"র ইতিহাসাশ্রিত কাহিনীটিব একক মর্যাদ। বঙ্কিমচন্দ্র দিতে চান 
নি। কপালকুগ্ুলাব ভূমিকাই এ উপন্যাসেব মুখ্য বিষযয়। কপালকুগুলাকে 
মুক্লিত বিকশিত করার জন্যে ইতিহাস কাহিনীর সার্থকতা । এই 
জাতীয় আর একটি ইতিহাসাশ্রিত কাহিনী আছে চন্দ্রশেখরে”, অবশ্য ইতিহাঁস- 
কাহিনীটির স্বতন্ত্র মর্যাদ1! কম নয় । বঙ্কিমচন্দ্র দলনী বেগমেব কাহিনীটিব আগ্যন্ত 
বিকাশ দেখিয়েছেন । কপালকুগ্ডলাষ মুখ্য কাহিনীব প্রয়োজনে মতিবিবির বিশিষ্ট 
ভূমিকা অনম্বীকার্য। আজকেব দ্বিনে এই গৌণ চরিত্রেব ভূমিক! সমালোচকের 
কঠিন মন্তব্যের কাবণ হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে উপকাহিনী 
সম্বন্ধে এত কঠোর হবাব প্রযোজন দেখা দেয নি। তিনি মতিবিবির আছ্স্ত 
পরিচষ উপন্যাসে বর্ণনা কবতে দ্বিধা কবেন নি। বিশেষত নবকুমাবেব সঙ্গে তার 
সম্বন্ধ ছিল বলেও পদ্মাবতী লুৎফউন্নিসা-মতিবিবিব পবিচয় সবিস্তাবে বলেছেন । 
এ কথ! ভুললে চলবে না বঙ্কিমচন্দ্র চবিত্রবিগ্লেষণে যেমন দক্ষতা দেখিযেছেন 
( যেমন “বিষবৃক্ষ+, “কৃষ্ণকান্তেব উইল", “বজনী? ) তেমনি নৈপুণা প্রকাশ পেয়েছে 
তার কাহিনী গ্রস্থনে। এ-যুগে উপন্যাসে কাহিনীব মূল্য ততটা নয যতটা মূল্য 
মনন্তত্ব ব্যাখ্যাতে | বঙ্কিমচন্দ্র কাহিনীস্থত্রবচনে গুরুত্ব আরোপ কবেছেন বেশি । 
সর্বদ| সার্থক হয়েছেন এমন কথ। বলি না। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি অমনস্ক ছিলেন 
না এ কথা জোর করেই বল। যায়। দলনী বেগম এবং শৈবলিনী স্বতন্ত্র মর্যাদায় 
প্রতিষ্ঠিত। চিন্দ্রশেখবে” বঙ্কিমচন্দ্রের দলনী বেগমের প্রতি সমবেদনা উচ্ছৃসিত 
হয়ে উঠেছে। যূল কাহিনী প্রতাপ, চন্দ্রশেখর, শৈবলিনীব কখাশ্রোত মাঝে 
মাঝে রুদ্ধ করে দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র দ্লনীর প্রতি আকষ্ট হয়েছেন। দলনী বেগম 
গীতিকবিতার অখণ্ড ভাবের প্রবাহ । বঙ্কিমের কবিজনোচিত অভীপ্ষা। দলনী 
চরিত্র রূপায়ণের মধ্য দিয়ে সার্থকতা! পেয়েছে । 

'মৃণালিনী'তে ইতিহাসের ভূমিকা আব গৌণ নয়। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার 
ইতিহাসের সত্য উদ্ঘাটনে ব্রতী হয়েছেন এই উপন্যাসে । প্রথম যুগের এঁতিহাসিক 
গুপন্তাসিকদের ছিবিধ দাখিত্ব পালন কবতে হয়েছিল । এক দ্দিকে ইতিহাস 
অবলম্বনে রসস্থনি, অন্য দিকে ইতিহাসের সত্য পরিচয় উদ্ঘাটন । 
শিক্ষিত বাঙালির চিত্তে ইতিবৃত্ত সন্ভবদ্ধে অনুসন্ধিৎস! জাগানোও 
স্ভীদের অন্যতম কর্তব্য ছিল । মৃণালিনীব তথ্যবিবলত! গীড়াদায়ক। কিন্তু 
এই বিরল তথ্য থেকে যে সত্যটি সৃণালিনীতে নির্ণীত হয় ত1 হুল দেশপ্রেমিকের 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় €৯ 


জাতির কলঙ্কমোচনের প্রগাট প্রয়াস। বাংলার প্রচলিত ইতিহাস সম্বন্ধে বঙ্কিম- 
চক্র আমাদের সংশয় জাগিয়েছেন। রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়ের মতো! এতিহাসিক 
বঙ্কিমচন্দ্রের ইঙ্গিত অনুসরণ করেই সত্যপবিচয় উদ্ঘাটনে মনোনিবেশ কবেন।১ 
এইখানেই মৃুণালিনীব অন্যতম সার্থকতা । 

চ্রশেখর” “আনন্দমঠ”, “দেবী চৌধুরানী” এবং 'দীতারাম' 
উপাখ্যানে বঙ্কিমচক্দ্র কাছের ইতিহাসকে গ্রহণ করেছেন। এ যুগ 
সম্বন্ধে লোকমুখে যে গন্পগুলি চলছিল সেগুলি নিছক আর গল্প নয়। সে 
গল্পের মধ্যে সত্য নিশ্চযই ছিল। ইংবেজ শাসনযন্ত্রে বঙ্কিমচন্দ্র শিক্ষিত। 
সে শাসনেব স্বফল তিনি দেখেছেন। নবাবী আমলের অত্যাচার নিপীভনের 
কথা সর্বঙনবিদ্ধিত। বঙ্কিমচন্দ্র বর্ণনায় সেইজন্যে রোমান্ডের 
সঙ্গে বাস্তবতার সংমিশ্রণ দেখি । এই ইতিহাস ঘরোস্বা৷ পরিবেশের 
নয্স। আনন্মমঠ দেবী চৌধুবানী সীতারামের বিববণে যে উচ্চাদর্শের প্রসঙ্গ 
উত্থাপিত তা বাঙালি নিম্তরঙ্গ জীবনে অসম্ভাবিত ছিল। জীবনে যা পাই 
নি অথচ যার প্রত্যাশা আমাদেব মধ্যে জেগেছে তাই উপন্থাসে লাভ করে 
বাঙালি ধন্য হয়েছে। এই সব উপন্যাসে বঙ্কিমচত্দ্র দেশচর্চার 
কথ। বলেছেন। দ্েশচর্চার কথা পরিস্ফুট করতে হলে যে 
পরিবেশের প্রয়োজন সেই পরিবেশের জন্যে এতিহাসিক পটভূমির 
অবতারণা । এ কথা মনে বাখতে হবে তখনও অন্ুশীলন-যুগাস্তর পার্টির 
বুহুত্তর ভূমিকার কথা কেউ ভাবতে পারে নি। কংগ্রেসেব সবে মাত্র শুরু । 
বঙ্কিমচন্্র ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে স্বদেশের কথ! শুনিক্সেছেন। 
বঙ্কিমচন্দ্র কাছ থেকেই অমিধ সংগ্রহ করে পববততাঁকালেব যজ্ঞের অগ্নি 
প্রজলিত করতে পার৷ গিষেছিল। আনন্দমঠ-দেবী চৌধুবানীতে বঙ্িমনন্দ্ 
ইতিহাসের বিস্যত অধ্যায়কে পুনরুদ্ধার করতে চান নি। 
রঙ্ষিমচক্রের ম্বদেশচর্চাকে সুস্পঞ্ট আকার দেবার জন্য একটি 
পরিবেশের প্রশ্নোজন ছিল। ইতিবৃত্ত বঙ্কিমচন্দ্রকে ০ সুযোগ 
দিলে। ইতিহাসের সার্থকতা সেইখানে । প্রসঙ্গত বলে রাখি 
শৈবলিনীর প্রেমকে বঙ্কিমচন্দ্র উনিশ শতকের দ্বিভীক্ার্ধে ফেলে 
চিন্িত করতে পারতেন। কিন্তু বঙ্কিমের ঘমসামস্িক যুগে 
কোবলিনীর আচরণ প্রত্যাশিত ছিল না1। স্বতরাং শৈবল্গিনীর 
প্রেম বর্ধনার স্বন্যু প্রয়োজন দেখ। দিল ইতিক্াসের | কোনো। কোনো; 





১, রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, এরতিহাপিক গবেবণায় বন্ধিনচন্ত্র, নারায়ণ ১৩২২ 


৬০ বাংল সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


সমালোচক মন্তব্য করেছেন, ইতিহাসের তথ্যপুঞজ ওঁপন্থাসিকের স্বাধীনতাকে 
অনেক পরিমাণে খর্ব করে। ন. 9676510 নিপুণ বিষ্লেষণের ছার! 
দেখিযেছেন সে সমালোচনা যথার্থ নয়। অনেক সময়েই লেখক ইতিবৃতে 
এমন সব ব্যক্তির এবং এমন সব ঘটনার সাক্ষাৎ পান ঘ। ওঁপন্তাসিকের একটি 
£02কে প্রযূর্ত কবে তুলতে প্রভূত সাহায্য করে। গুঁপন্যাসিক যেন একটি 
তৈবি-গল্পের মধ্যে রউবিপুব কাজ কবে দেন। “সীতাবাম+ এই শ্রেণীর উপন্যাস। 
গীতার নিক্ষীম ধর্স এবং স্বদেশচর্চার মহ্হান্‌ বাণীটি তিনি সীতারামের 
উ্থান-পতনের মধ্য দিয়ে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন 
একটা 119ঞর ইতিহাসে সমর্থন মিলে যাওয়াতে বঙ্কিমচন্দ্র সাগ্রহে 
তাকে গ্রহণ করলেন । সীতারাঁমের ইতিহাস নির্বাচন আরও এক 
'দিক দিয়ে সার্থকতীয় মণ্তিত। ম্যাককালাম যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন 
যে শেক্সগীয়র ইতিহাসের সেই সমস্ত বিষয়ই নির্বাচন করেছিলেন 
যেগুলি জাতির প্রিয় ঘটনা এবং চরিত্র। তদানীন্তন পাঠক-দর্শক 
নাটকের সৃক্ষা কলাকৌশলের প্রতি লক্ষ্য রাখে নি। ইতিহাস 
নাটকের পাত্রে বিধৃত হয়ে সেই প্রাচীন প্রিয় গল্পগুলিকেই নতুন 
করে পাঠক-দর্শককে শুনিয়েছে। পাঠক-দর্শক নিবিচারে তা৷ 
গ্রহণ করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র পীতারামের ক্ষেত্রে সেই সাফল্য 
দেখিষ্েছেন। ম্ৃণালিনীতেও তা পারতেন। কিন্ত তথ্যের 
বিরলতার জন্য সাধ ও সাধ্যের মধ্যে ব্যবধান থেকে গেছে। 
সীতারামের তথ্য ছিল প্রচুর । দেগুলিকেই বঙ্কিম নিজের মতে! 
করে সাজিয়ে উপন্যাসাকারে পরিবেশন 'করেছেন। অবশ্য এ 
কথাও ভুললে চলবে ন1 যে দীতারামের শিল্পমূল্য কোনো অংশে 
কম নয়। 

উপন্যাসে ইতিহাসেব যোগাযোগ ঘট] সত্বেও মুণালিনীর তৃতীয় সংস্করণের 
€ ১৮৭৪ ) পূর্ব পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র এতিহাসিক উপন্যাসেব প্রকৃতি সম্বন্ধে স্থিবনিশ্চিত 
ছিলেন না । ছুর্গেশনন্দিনীব টাইটেল পেজে লেখা ছিল “ইতিবৃত্তযূলক উপন্যাম+, 
মুণালিনীব ছিতীয় সংস্কবণ পর্যস্ত টাইটেল পেজে লেখা ছিল “এঁতিহাসিক 
উপন্যাস” । “রাজনিংহ” উপন্যাসে ভূমিকায় “ছুর্গেশনন্দিনী'কে এঁতিহাসিক 
উপন্যাসেব তালিকা থেকে খারিজ করেছেন। আর “মুণাঁলিনী'র তৃতীয় সংস্করণ 
থেকে “এতিহাসিক উপন্যাস” পরিচয়টি লুপ্ত হয়। স্ৃতরাং এঁতিহাসিক 
উপাখ্যান সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র তার প্রাথমিক ধারণাকে পরিবতিত করেছিলেন। 
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রাজসিংহ উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের এতিহাসিক উপন্যাস সম্বন্ধে ষথার্থ ধারণাব কথা 
পেলাম । বঙ্কিমচন্দ্র তাব আটখানি ইতিহাসাশ্রিত উপন্যানেব মধ্যে একমাত্র 
রাজসিংহ ছাড়া বাকি সাতখানিকে এঁতিহাসিক উপন্যাস বলেন নি। দেবী 
চৌধুবানীর বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন-- 

“পাঠক মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক আনন্দমঠকে বা দেবী চৌধুরাণীকে ধঁতিহাসিক উপন্যাস বিবেচনা 
না করিলে বড় বাধিত হইৰ।' 
আগে বলেছেন-_ 

'সন্যাসী বিদ্রোহ এতিহাসিক বটে, কিন্ত পাঠককে সে' কথা জানাইবার বিশেষ গ্রায়োজনেব 
অভাব ।' 

এ থেকে বোঝ যায় বস্কিমচন্দ্ে অনেক উপন্যাস আরুতিতে এঁতিহাঁসিক 
উপন্যাস বলে মনে হলেও প্রকৃতিতে সেগুলি ষে এতিহাসিক উপন্যাস নয় সে 
কথ] লেখক বলতে চেয়েছেন। সীতাবাম উপন্য।সে বঙ্কিমচন্দ্র অনুবপ মন্তব্য 
করেছেন।৯ এই সমস্ত উক্তি থেকে বুঝতে পাবি বঙ্কিমচন্দ্র এতিহাসিক উপন্যাস 
সম্বন্ধে কঠোর নিয়মকানুন আরোপ কবতে চেষেছিলেন। এ কথা ঠিক তিনি 
ইতিহাসকে গ্রহণ করলেও সব উপন্যাসেই ইতিহাসকে সর্বস্ব করতে 
চান নি। কিংবা ইতিহাসের মাহাত্মযুও প্রচার করতে উৎসাহী হন 
নি। কিন্ত ছুর্গেশনন্দিনীব ঘটনাসংস্ান সবই এঁতিহাসিক হওয়া সত্বেও 
বঙ্কিমচন্দ্র কেন ষে এই উপন্যাসটিকে এঁতিহাসিক আখ্য। থেকে বঞ্চিত করলেন 
তা বলা দুরহ। আযেষা-তিলোত্বম।৷ অনৈতিহাসিক | গ্রস্থাটব নাম দুর্গেশ- 
নন্দিনী । তিলোত্বম। গ্রন্থের কেন্দ্রীয় চরিত্র । কেন্দ্রীয় চরিত্রটি অনৈতিহাসিক 
হওযাব জন্যেই কি বঙ্কিমচন্দ্র ছুর্গেশনন্দিনীকে এতিহাসিক উপন্যাস 
বলতে সম্মত ছিলেন না? এতিহাসিক উপন্যাসে অনৈতিহাসিক চবিত্রেব 
প্রবেশ কি একেবাবেই সম্ভব নয? রাজসিংহে মবাবক-দবিষা অনৈতিহাঁপসিক 
চবিত্রের প্রবেশ ঘটা তা হলে সম্ভব নয়। আমাদেব মনে হয় বক্গিমচন্দ্র 
এতিহাসিক উপন্যাসে অনৈতিহা।সক চরিত্রে প্রবেশে আপত্তি কবেন নি। 

মতে সেই উপন্যাঁসই এতিহাসিক যে উপন্যাসে 'এতিহাসিক বসই প্রধান। 
ইতিহাসের কৌ'নে। একটি বৃহত্তর ব! স্মরণীয় ঘটনাকে পরিস্ফুট 
করার জন্য যদ্দি সমস্ত ভূমিকাগুলি একযোগে দায্িত্ব পালন করে 

তবেই উপন্যাস এঁতিহাসিক উপন্যাসে পরিণত হবে । )ছুর্গেশনন্দিনীতে 


১, উপন্যাসলেখক অন্তধিষয়ের প্রকটনে যত্ববান হইবেন ইতিবুত্তের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখা 
নিপ্রয়োজন-_সীতারাম, বঙ্ষিমশতবার্ষিক সংস্করণ, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদর। 


৬২" বাংল। সাহিত্যে রঁতিহাঁসিক উপন্যাস 


মোগল-পাঠানের ছন্দ বিস্তৃত হয়নি, কিংবা যুদ্ধ বর্ণনীকে বঙ্গিমচচ্ট প্রাধান্যও দেন 
নি। সেযুগেব কোনো! এতিহাসিক সত্যও এ গ্রন্থে নির্ধারিত হয় নি। স্থৃতরাং 
বঞ্কিমচক্দ্রের মতে দুর্গেশনন্দিনী এঁতিহাসিক উপন্যাস নগ্ম । মৃণালির্নী 
যথার্থ এতিহাসিক উপন্যাস হবাব প্রধান বাঁধা তথ্যের অভাব। এখানেও প্রধান 
ঘটন। পশুপতি-মনোরম1 এবং হেমচন্দ্র-স্ণালিনীর প্রেমকাহিনী | মনোরমাব দ্বৈত 
ব্যক্তিত্বের উপবও বঙ্কিমচন্দ্র মনোযোগী ছিলেন। স্থান কাল এবং পরিবেশটিও 
তথ্যের অভাবে অত্যন্ত ফিকে | এই কারণে মৃণালিনী এতিহানিক উপন্যাস হতে 
পাবে নি। কপালকুগুল।, দেবী চৌধুবানী, আনন্দমঠে ইতিহাসেব প্রয়োজনীতা। 
অন্য কাবণে। তাব কাবণ আগে বলেছি। চন্দ্রশেখরে ইতিহাস-কাহিনীটির গুরুত্ব 
কম নয়। কিন্ত ইতিহাস-কাহিনীটিকে বঙ্কিমচন্দ্র প্রাধান্থ দিতে চাননি | চন্দ্রশেখর- 
প্রতাপ-শৈবলিনীব কাহিনীটিকে স্পষ্ট, আবর্তসঙ্কুল এবং পবিণামরমণীয় কবে 
তোলবাব জন্যই অপব কাহিনীব সার্থকত1। এই কাবণেই এইটিকেও বঙ্কিমচন্দ্র 
এঁতিহাসিক উপন্তাস শ্রেণীতে বিবেচনা কবেন নি। সীতারাম উপন্যাস সম্বন্ধে 
বঙ্কিমচন্দ্র গোডাতে বলেছেন সীতাবামের এ্তিহাসিকতা৷ রক্ষিত হয় নি। কিন্তু 
আমব! দেখেছি সীতারামে এতিহাসিকতা। অনেকখানিই যথাযথ । তবে শ্রী-জয়ন্তীব 
মিলিত শক্তির জন্যে সীতারামেব উত্থান এবং পতন অনৈতিহাসিক | দেই কারণে 
সীতারামকেও বঙ্কিমচন্দ্র এরতিহাসিক উপন্যাস বলতে চান নি। [একমাত্র 
রাজসিংহেই বঙ্কিমচন্দ্র সমগ্র ইতিহাসকে তুলে ধবেছেন। চরিব্রগুলি ইতিহাসেব 
মোতকেই বিস্তৃত কবেছে। প্রতিপাদ্য বিষয়ও হল রাজসিংহ-আওরঙজজেবের যুদ্ধ 
কাহিনী । বঙ্কিমচন্দ্র সেই ভাবকেই পরিস্ফুট কবেছেন। এই কারণে বঙ্কিমচন্দ্র 
এই গ্রন্থাটকে এতিহাসিক উপন্যাস রচনাব নিদর্শন বলেছেন । ) 

বস্কিমচন্দ্রে অন্থুসবণে আমব। আটখানি উপন্যাসের মধ্যে সাতখানি উপন্যাসই 
কেন এঁতিহাসিক উপন্যাস নয় তার আলোচনা করলাম । বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
পরিষৎ থেকে প্রকাশিত “বঙ্কিম-শতবাধিক-সংক্কবণে” আচার্য ষছুনাথ সবকার 
মহাশয় যে সমস্ত এতিহাসিক ভূমিকা লিখেছেন সেখানে কিন্তু তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের 
অভিমতকে গ্রাহ করেন নি। তিনি এঁতিহাঁসিক পটভূমি বিচার করে দেখিয়েছেন 
যে কোথাও কোথাও তথখ্যগত ভুল থাকলেও বঙ্কিমচন্দ্র যুগপরিবেশটিকে অক্ষ 
বাখতে পেরেছেন । কখনও «ঘটনার যথাধথ বর্ণনায়, কখনও চরিত্রের যাথার্থ্যে 
বঙ্কিমচন্দ্র উপন্তাসগুলির পাত্রপাত্রী কিংবা স্থানকাল এতিহাসিক পরিবেশ 
হষ্টি করেছে । এই কারণেই এইগুলিকে তিনি এঁতিহাসিক উপগ্ঠীসি বলতে 


কির ৭ দলে কলা ॥ 


শালা নত ৬ স্জিসপ্ ০ 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৬৩ 


বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি এবং আচার্য যছুনাথ সরকারের এই ভিন্ন মতের কারণ 
এঁতিহামিক উপন্যাসের সংজ্ঞার ভিন্নত1 থেকে উদ্ভূত । আচার্য সরকার সীতারাম 
উপন্যাসের এঁতিহাপিক ভূমিকায় “টাইমস লিটাবারী সাপ্রিমেপ্ট' থেকে অভিমত 
তুলে নিজের মন্তব্যকে সমর্থন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তেমন কোনে সংজ্ঞা দেন নি 
বটে। তবে তিনি যে কঠোব নিয়মের অনুশাসন দিয়েছেন সেরকম সংজ্ঞাও 
অলভ্য নয । আমাদেব বক্তব্য হল বঙ্কিমচন্দ্রেব দুর্গেশনন্দিনী, চন্দ্রশেখর, সীতারাম 
এবং বাজসিংহ যথার্থ এতিহাসিক উপন্যাস । কেননা! এখানে স্পেস, টাইম, 
কন্টেকৃসট ঠিক আছে। মোটামুটিভাবে এঁতিহাসিক ঘটনাগুলি 
এই-সব উপন্যাসে স্থান-কাল-পাত্র দ্বার! যুগচিভ্ছিত। কিন্ত মৃণালিনী, 
আনন্দমঠ, দেবী চৌধুবানী এবং কপালকুগুল। ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস। 
এগুলিতে ইতিহাস এসেছে কোনো একটি 1068 বা কোনে৷ সাধাবণ ঘটনাকে 
আরও বিকশিত আবও মুকুলিত কবে তোলবার জন্য । ইতিহাসেব এখানে 
স্বতন্ত্র মর্যাদা নেই। সেজন্যে এগুলিকে এঁতিহাঁসিক উপন্যাস বলব না। 
কিন্ত ইতিহাসেব কিছু দায়িত্ব বঙ্কিমচন্দ্র অঙ্গীকাব কবেছেন বলে এগুলিকে 
ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস বলতে চাই। (রাজ্বসিংহে ইতিহাসই 
সর্বস্ব হয়ে উঠেছে। বাজসিংহ এবং আওবঙ্গজেবেব যুদ্ধ-কাহিনীটিই 
উপন্যাসেব যূল আকর্ষণ। এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র তথ্যান্থগত্যণ ছিল 
অপরিসীম । কেবল যেখানে তথ্যের অপ্রতুলতা৷ ঘটেছে সেখানেই বৃক্কিমচন্ 
তথ্যেব ফাক-পুবণেব জন্য কিঞ্চিৎ নৃতন উপাদান খোগ করেছেন। প্রথম 
চাবখানিকে ( যে চারখানিব কথা আমব! বলেছি ) এঁতিহাসিক উপন্যাস বলতে 
ঘিধাব কাবণ দেখি না। বঙ্কিমচন্দ্রে দ্বিধা ছিল কেনন। তিনি কঠোব নিয়মের 
পক্ষপাতী। কিস্ত আগের আলোচনায় দেখিয়েছি প্রথম চারখানি উপন্যাসে 
বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসকে মর্যাদা দিয়েছেন ইতিহাসেরই স্বার্থে । শেষোক্ত চারখানি 
উপন্যাসে মূল কাহিনীকে ইতিহাস সাহায্য কবেছে মাত্র। এর মধ্যে চন্দ্রশেখর 
আবার মিশর ধরনের | এই উপন্যাসটিকে ইতিহাসা শ্রিতই বল। উচিত । উপন্াসটির 
গঠন কিঞ্চিৎ শিখিল। দূলনীর অত্যধিক প্রাধান্যও হুর্ণক্ষ্য নয়। আসল কথা 
উপন্যাসের যেমন নিদিষ্ট কোন সংজ্ঞা আজও পর্যন্ত নিরপিত হয় সি সেইরকম 
এঁতিহাসিক উপন্যাসেরও নির্দিষ্ট কোনে! সংজ্ঞা হয় নি। স্বতরাং বঙ্কিমচন্দের 
মন্তব্য এবং আচার্য ষছুনাথ সরকারের সমালোচন। ছুটিই ছুই দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ- 
যোগ্য সন্দেহ নেই। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যাম্ম পদীতারামকে 
এঁতিহাসিক উপন্যাস বলেন নি। কারণ সীতারামের মরার সনি 


৬৪ বাংলা সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


নরনারীর প্ররেমদ্বন্দ্ব এবং..তার পরিণতি-_-এঁতিহাসিক আলোচনা 
গোৌণ। ডক্টর স্থকুমার সেন মহাশয় একমাত্র রাজনিংহকেই হাঁটি 
এঁতিহাসিক উপন্যাস বলেছেন। কেননা তাতে স্পেস, টাইম, 
কন্টেকৃসট ঠিক আছে। আমাদের সিদ্ধাত্ত কি তাও বলেছি। 
এঁতিহাসিক উপন্যাসে যুদ্ধবর্ণনার প্রাচুর্য লক্ষিত হয়। বস্কিমচন্দে 
ইতিহাসাশ্রিত এবং এঁতিহাসিক উপন্যাস উভয় রচনাতেই যুদ্ধবর্ণন। প্রাধান্ত 
পেয়েছে । কিন্তু এই যুদ্ধবর্ণনাঁতে বঙ্কিমচন্দ্র একই ভাবেব পুনবাবর্তন করেন নি। 
যুদ্ধবিজ্ঞান নিয়ে আমাদেব এতিহাসিকব। বিশেষ আলোচনা কবেন নি। সে 
যুগে অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহাব সম্বন্ধেও এতকাল আমাদেব ধাবণা সীমাবদ্ধ ছিল।১ 
বঙ্কিমচন্দ্র যখন উপন্যাস বচন! করেন তখন যুদ্ধবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা আবও 
সীমাবদ্ধ ছিল। স্থতরাং তাকে কনল্পনাবলে সেযুগেব যুদ্ধপবিকল্পনা করতে 
হয়েছিল। দুর্গেশনন্দিনী থেকে বাজসিংহ পর্যস্ত যতগুলি যুদ্ধবর্ণনা পাই তাব 
মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের পবিকল্পনাব বৈচিত্র্য এবং গভীবতা দেখি । ছুর্গেশনন্দিনীতে 
পাঠানদেব বীকেন্দ্রসিংহেব ছুর্গেব আক্রমণ কতকটা ফিকে । পাঠান সৈন্য কক 
অতকিতে দুর্গে প্রবেশ এবং বিমলাব দুর্গে বন্দী হওযা! এবং পবে বিমলাব পাঠান 
সৈম্তকে নিয়ে কিঞ্চিৎ আদদিবসেব অভিনয যুদ্ধের ভযাঁবহত। সম্বন্ধে কোনে? বাস্তব 
ধাবণ! দেয় না। জগত্সিংহেব সঙ্গে ওসমানেব দিত সমব ইংরেজি উপন্তাসেব 
আদর্শে পবিকল্পিত। মৃণালিনীতে যুদ্ধবর্ণন৷ নিশীথ বাত্রিব ছুংস্বপ্রেব মতো । 
বখতিষাব খিলিজি অনাযাসে লক্ষ্মণসেনেব বাজপ্রাপাদ্দ দখল কবে নিলে । তবে 
যুদ্ধেব একট! প্ররুত পটভূমিকা। প্রস্তত কবে বঙ্কিমচন্দ্র আসন্ন সমবেব প্রত্যাশাকে 
পাঠকচিত্তে দৃঢ় করে দ্বিষেছেন। চন্দ্রশেখবে মীরকাশিমেব সঙ্গে ইংবেজেব যুদ্ধ 
কিংব। প্রতাপেব সঙ্গে ইংবেজ সৈন্যেব যুদ্ধ আমার্দেব তেমন উতৎকাব আবেগে 
উদ্বেলিত কবে না। মীরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজের সমর নেহাৎ 
ইতিহাসের বলিত ঘটনা অনুযায়ী । ওঁপন্যাসিকের বর্ণানুলেপ 
সেখানে পাই না। এ্রতাপের যুদ্ধবর্ণনা্ব প্রক্কুত বীরত্বের আভাস 
আছে। কিন্তু প্রতাপের যুদ্ধ আত্মবিসর্জনের জন্য । যুদ্ধবর্ণনা অপেক্ষা 
আত্মত্যাগের মহুৎ ভূমিকাঁটির উপরই বঙ্কিমচন্দ্র জোর দিস্ষেছেন 
বেশি। আনন্দমঠ-সীতারামের যুদ্ধবর্ণন। প্রকৃত দেশনিষ্ঠার মহান্‌ 
আদর্শের দ্বারা উদ্‌বোধিত। ভবানন্দ, ধীরানন্দ, সত্যানন্দ যে-কৌশলে 


১ সম্প্রতি প্রকাশিত যছুনাথ সরকারের 434815167 7288408 ০7 1%56 গ্রন্থ এ সম্বন্ধে 
প্রচুর আলোকপাত করেছে। 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৬৫ 


নবাব এবং ইংরেজ সৈন্যের গতিবোধ করেছে তাতে কবে যুদ্ধপ্রণালীব বাস্তবতা 
সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ধাঁবণা করে নিতে পাবি। আনন্দমঠ-সীতাবামের যুদ্ধবর্ণনায় 
বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালির বীরত্ব-আকাজ্ষাকে পবিস্ফুট করেছেন। জমস্ত সংগ্রামের 
পশ্চাতে আদর্শবাদের এমনই একটা সৌন্দর্য বিস্তার করে য৷ 
একাধারে ভীম ও কান্ত, কঠোর ও পৌরুষদীপ্ত। রাজপিংহে এই 
যুদ্ধবর্ণন। আদর্শবাদের দ্বার1 বিজড়িত হয়েও স্বতন্ত্র । এখানে বাহুবল 
প্রতিষ্ঠা কবাই বঙ্ঠিমচন্দ্রে মুখ্য অভিপ্রাষ ছিল। বাংলাব ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্র 
বীবত্ব-সংগ্রামেব তেমন কোনো উজ্জল দৃষ্টান্ত খুজে পান নি। তথাপি কল্পনা- 
প্রবণতাঁব অসাধাবণ বিকাশ ঘটিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যুদ্ধবর্ণনায উচ্চ আদর্শ স্থাপন 
করেছিলেন। বাজসিংহে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস থেকে সাহায্য পেষেছেন ) টডের 
গ্রন্থে তাব সবি পবিমাণ বিববণ আছে (বম যুদ্ধেব কৌশল পুঙ্থান্ুপুঙ্খ বর্ণনা 
কবলেন বাজসিংহ উপন্যাসে | ) ফলে বাজসিংহ উপন্যাসেই বৃহৎ মোগল সন্তেব 
ব্যহ প্রবেশ থেকে বাজপুত সৈন্তেব গোপন প্রদেশে থেকে অতকিত আক্রমণ 
পর্যস্ত বঙ্কিমচন্দ্র এমন নিখু'তভাবে বর্ণনা করেছেন যে বর্ণনায় প্রকৃত যুদ্ধের 
গয়ুক্ষতি কূটনীতি ষড়যন্ত্র সবই আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হয়। আদর্শবাদের 
সঙ্গে বাস্তবতার মিলনে রাজস্িংহ উপন্যাসের যুদ্ধবর্ণনা অপরূপ 
দীপ্তি লাভ করেছে) বস্কিমচন্দ্রের সময়ে “স্বাধীনতা-হীনতায় বাঙালি 
মর্মপীডা অনুভব কবেছিল। অথচ বাঙালি বীবেব সন্ধান তখনও ইতিহাসে 
মেলে নি। ছুর্গেশনন্দিনী থেকে সীতাবাম পর্যস্ত বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালি বীবের কথ! 
নানাভাবে বলেছেন। কিন্তু যথার্থ বীবত্েব আভাস দিলেও তিনি সার্থক বীবচবিত্র 
ফুটিষে তুলতে না৷ পেবে অতৃপ্ত ছিলেন। বাবেন্সিংহ-হেমচন্দ্র-প্রতাপ- 
সত্যানন্দ-ভবানন্দ-সীতাবাম এই-সব চবিত্রেব ব্যর্থতাৰ কথা বঙ্কিমচন্দ্র 
বলেছেন। এই-সব পবিকল্পনা থেকে এ কথাই মনে হয যে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার 
ইতিহাসে ঘা খুঁজেছিলেন তা পান নি। অতএব বাংলাব বাইরের বাজপুত 
জাতিব ইতিহাস সংগ্রহ কবে বঙ্কিমচন্দ্র তাব অগন্ত্যতৃষ্ণা মেটালেন। 
বঙ্ধিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর-আনন্দমঠ-দেবী চৌধুবানীতে নবাবী আমলেব শেষ 
এবং ইংবেজ আগমনেব প্রথম পর্ব উপস্থিত কবা হয়েছে । আমাদের 
মনে হয় এই তিনটি উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তিনি আর একটি 
এঁতিহ্ণনিক সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন। নবাবী আমলের 
যে জময়কে তিনি বেছে নিলেন সে সময়টি বিশৃঙ্খলার যুগ। 
ভারতচন্দ্র বলেছিলেন “নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়”? সমস্ত বাংলাকেশউ 


৬৬ বাংলা সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


তখন দগ্ধ । এই বিশৃঙ্খল] বঙ্কিমচন্রর আনন্মমঠ-দেবী চৌধুরানীতে বিশেষ কবে 
প্রকাশ কবেছেন। নবাবী আমল যে আর চলবে না, সে কথা! স্পষ্ট কবে 
বলেছেন আনন্দমঠে । স্থতরাং 01৫ 0161. 0188190) 91610105 01905 
69 05% | বাংলাদেশের ঘষে অবর্ণনীয় ছুববস্থার কথ! বঙ্কিমচন্দ্র তুলে ধরেছেন 
সে কথ! উপন্যাস আলোচনায় বলেছি। দেবী চৌধুরানীতে বলেছেন “তখন 
ইংরাজদেব আইন হয় নাই। সব তখন বে-আইন”। এই বে-আইনী অবস্থাব 
অবসান কিভাবে ঘটেছিল তাব কিছু কিছু পবিচয় এই উপন্যাসগুলিতে পাওয। 
যাবে। আচার্য যছুনাথ সবকাব পলাশীব যুদ্ধবর্ণনাৰব পব ইংরেজেব 
আবির্ভাবকে যে-ভাবে বর্ণনা করেছেন১ বঙ্কিমচন্দের উপন্যাসে তাই 
নানাভাবে আভাদিত। 

বঙ্ষিমচন্দ্রের উপন্যাসে হিন্দ্ু-মুসলমানেব বিরোধ দেখা যায। এ বস্তি 
নিযে নানা আলোচনা হয়েছে। কেউ বা বঙ্কিমচন্দ্রকে সাম্প্রদাধিকতাবাদী 
কেউ বা বক্ষণশীল মনোভাবসম্পন্গ বলে তাকে অভিযুক্ত কবেছেন। এ কথা 
ঠিক বস্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বাজশক্তির অনাচার, অত্যাচাব, কৃটনীতি, 
শোষণের কথাই নানাভাবে ব্যঞ্িত হযেছে । কিন্তু এ কথা তুললে চলবে না 
থে বহ্কিমচন্দ্রের সমষে যে মুসলমান ইতিহাস আমাদেব জানা ছিল তা বস্কিম- 
চন্দ্রের বর্ণনা থেকে আবও বেশি মসীলিপ্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি যে প্রায়শই 
অনাচ্ছন্ন ছিল তাব প্রমাণ আয়েষাঃ ওসমান, নৃবজাহান, মৃণালিনীব পাঠান 
সৈনিক, মীবকাশিম, দলনী বেগম, সীতাবামের ফকির, মবারক- 
জেবউন্নিস।-দবিয়! চরিজ্রগুলি। আমরা প্রত্যেকটি উপন্যাসেব উৎস নির্ণয কবে 
দেখিয়েছি বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস থেকে যা পেষেছিলেন তাকেই উপন্যানে যথাযথ 
বর্ণনা কবেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র যদি মুসলমানদেব প্রতিই বিদ্বেষভাবাপন্ন হতেন 
তবে মুসলমান চরিত্র তাব উপন্যাসে এত উজ্জ্বল, এত বাস্তব হত না। আব 
হিন্দু চবিত্রেব মধ্যেও পশুপতিব চিত্র আকতে বঙ্কিমচন্দ্র ছিধাগ্রস্ত হন নি। 
গঙ্জাবামকে পেতাম না যদি ন। বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থ শিল্পী হতেন। উপন্)াস বচনায 
বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পসত্বাই জষী হযেছে । আব শিল্পী হচ্ছেন দলগত বিচারেব 
উধের্বে। বঙ্কিমচন্দ্রেব দৃষ্টিতে সেই উদ্দাবতা। ছিল। 

এবাবে বঙ্কিমচন্দ্রেব উপন্যাসে ব্যবহৃত কতগুলি কৌশলের পরিচয় দিই। 
বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে কতগুলি চরিত্রের পরিচয় অনেক সময্্মেই 


১, দ্রষ্টবা ]. টব, ১25৩ (6.0, 272907% ০07 736?901, 7০071, 11 (105055 
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বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৬৭ 


অজ্ঞাত থাকে, পরে ঘটনার টানাপোড়নে তাদের পরিচয় উদঘাটিত 
হুয়। বিমলা, মনোবমা, মতিবিবি এই-জাতীয় চবিত্র। আবার 
সামস্সিকভাবে নায়ক-নাস্সিকার পরিচয় গোপন তার উপগ্যাসের 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য । ব্রাহ্মণবেশী মতিবিবি, রূপসী নামে শৈবলিনী, নবীনানন্দ 
স্বামী নামে শাস্তি, দেবী চৌধুরানী নামে প্রফুল্ল, অজ্ঞাত পরিচয়ে সীতারাম, 
প্বরিয়ার মোগল শিবিরে নর্তভকী-ূপ এই ভাবের পরিচয় বহন করে। স্কটেব 
উপন্তাসেও এই রীতি অন্ুস্থত। বঙ্কিমচন্দ্র কি স্কটের কাছ থেকে এই কৌশল 
গ্রহণ করেছিলেন? 

ব্যর্থতাজনিত উন্তত্ততা কয়েকটি চরিত্রে দেখি। ছুর্গেশনন্দিনীতে 
বিমলা, চন্দ্রশেখবে শৈবলিনী, বাজসিংহে দরিয়া এই-জাতীয় ভূমিকা। 
বিষবৃক্ষেব হীবাও তাই। 

বস্কিম-উপন্াসে তবগণনায় গভীর আস্থা লক্ষণীয় । মবারক- 
্বরিযাঁব জীবন-বিচ্ছেদ, বীরেজ্্রসিংহের করুণ পরিণতি, পশুপতি-মনোবমাব 
স্বামীস্ত্রীব মিলনে বাধা, সীতারামের আছাত্ত জীবনে শ্রীব প্রভাব উল্লেখযোগ্য । 

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে পরিচারিক। পর্যায়ের কতগুলি চরিত্র মনোরম। 
উপন্যাসেব ঘটনাব অগ্রগতিতে এদেব কাবও কাবও পবোক্ষ প্রভাবও লক্ষ্য 
কব। যায়। ছুর্গেশনন্দিনীতে আশমানী, কপালকুগুলাঘ পেষমন্‌, মুণালিনীতে 
গিরিজাষা, চন্দ্রশেখবে কুলসম, বাজসিংহে দেবী এবং নির্যলকুমারী এই- 
জাতীয় চবিত্র। 

নিশীথরাত্রি বস্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে রহুত্যমস্মতার ঘ্োতনা দিতে 
প্রাঞই উপস্থিত। ছুর্গেশনন্দিনীব আবন্তই নিশথে, কপালকুগুলায় ডাকাতি 
এবং মতিবিবিব সঙ্গে নবকুমারেব প্রথম সাক্ষাৎ নিশীথে, ( কপালকুগুলায় দ্দিনেব 
কথ] বিশেষ কিছু নেই ) কাপালিকের সাধনাও নিশীথে । বস্তত কপালকুগ্ুলাষ 
প্রকৃতিব অন্যান্য শক্তিগুলিব সঙ্গে বাত্রিকেও বঙ্কিমচন্দ্র প্রাধান্য দিয়েছেন। 
মুণালিনীতেও পশুপতির রাত্রিকালে ষড্যন্ত্, চন্দ্রশেখরে রাত্রিকালে কুলসম-দলনীব 
গুবগ.ণরখাীব গৃহে গমন এবং পবে প্রতাপের গৃহে আশ্রয় লাভ, শৈবলিনীব 
বাত্রিকালে বিহ্বল শবস্থা এবং দুঃস্বপ্র দেখা, সীতাবামে নিশীথে লীতারামেব দিল্লী 
থেকে প্রত্যাবর্তন এবং যুদ্ধ' রাত্রিকালে শ্রীব সঙ্গে সাক্ষাৎকাব, রাজসিংতে 
নিশীথে জেবউন্রিসা-মবারকেব সাক্ষাৎকার লক্ষণীয়। এ ছাডা আরও বাত্রিব 
বর্ণনা আছে। আমর। কয়েকটি মাত্র উদ্ধার করলুম | 


৬৮ বাংল। সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


আফ্িরাম স্বাষী, চন্দ্রশেখরের গুরু, আনন্দমঠে চিকিৎসক, দেবী চৌধুরানীতে 
ভবানী পাঠক, শীতাবামে ফকির এই-জাতীয় চরিত্র । বাজসিংহে সন্ন্যাসী 
চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই না। রাজসিংহে সে প্রয়োজনও ছিল না। কেননা 
রাক্কমিংহ সংয়মী পুরুষ, আদর্শ নায়ক। 

বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে বিরোধ এসেছে প্রধানত নরনারীর ্ীমকে 
আশ্রয় করে। নায়ক-চবিত্রেব পতনেব কারণও প্রধানত এই । ওসমান, 
নরকুমার, হেমচন্দ্র, প্রতাপ, জীবানন্দ, সীতাবাম এর উদাহরণ। আনন্দমহের 
ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র ষে বলেছিলেন বাঙালি স্ত্রী অনেক সময়েই উন্নতিব সহায়ক 
হয় নব সে কথাই যেন অনেকগুলি উপন্যাসে নানাভাবে ঘুবে ফিরে এসেছে। 
বঙ্কিমচন্দ্র উপন্থাষের গভীরতা আছে কিন্তু ব্যাপকতা কম। নায়ক- 
নায়িকাব অন্তদ্বন্্ব বর্ণনায় তিনি ক্ষ দিগ দর্শন কবেছেন। কিন্তু মানবজীবনের 
বিচিত্রতা! তার উপন্তাসে অপেক্ষাকৃত স্বপ্প।১ একটি কথা, বঙ্কিমচন্দ্রে নাযক- 
নায়িকারা অনেক সময়েই সাংসারিক জীব হযে উঠতে পারে নি।২ প্রেম-সর্বন্থ 
চরিত্বগুল্ির একটি মাত্র দিকের প্রতিই তিনি লক্ষ্য বেখেছিলেন। সেজন্যে 
এঁতিহাপিক উপন্তাসেব অনেক চবিত্রকে কাছের মনে হয না। তাব1 ষে জগতে 
বাধ করে, কেবলমান্র আমাদের কল্পনাই তাদের স্পর্শ করতে পাবে। 

বঙ্কিমচন্দ্রে উপন্যাসে ক্রটিবিচ্যুতি একেবারে নেই এ কথা বলা যায় ন1। 
কিন্ত আদ্বিকর্গিদের বিচাঁব ছিদ্রান্বেষণে হয না, তাব সৃষ্টির মনোহারিত্বই 
আমাদের বিচার্য। 

এবারে উপন্যাসগ্রলির পরিচয় দ্বিই | 


দুর্গেশনন্দিনী 

১৮৬৩-৬৪ সালে বস্কিমচন্্র খন খুলনায় সবকারী কাজ কবছিলেন তখন 
“ছুগগেশনন্দিনী” রচনা করেন। খুলনাষ আসবাব আগে নেগুয়ায় ( মেদিনীপুর ) 
তিনি কিছুদিন ছিলেন। মেদিনীপুব অঞ্চলটি নানা কাবণে এঁতিহাসিকদেব 
কৌতুহল জুগিয়ে আসছিল। শ্রীশচন্দ্র মজুমদ্দাবেব “বাইবণী ছুর্গেব কথা 
আমবা সকলেই জানি। উডিস্তার সঙ্গে এই অঞ্চলেব সাক্ষাৎ সম্বন্ধ । যতদুর 
বুঝতে পারি মেদিনীপুরে থাকাব সমযে বঙ্কিমচন্দ্র উডিস্তায় পাঠানদের 
ইতিবৃত্ত জানতে পাবেন। এবং মেদিনীপুর অঞ্চলের নান! ছুর্গেব নান! 


১. শম্ুকুমার দেন, বাঙ্গীলা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড 
২. ঞঁশচন্্ মজুমদারকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র। 


ওএস ৬17 ২। 


বঙ্িমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৬৯ 


কিংবদস্ভীও নিশ্চয়ই তিমি শুনেছিলেন। খুলনায় এসে মেদিনীপুবের এই 
স্থৃতিই বঙ্কিমচঞ্জকে ছুগেশনন্দিনী বচনা কবতে কতকট। প্রেরণ! দিয়েছিল এ 
অনুমান অসঙগত নয়। ইতিপূর্বে 72771070775 7716, 17127 21614 
কাগজে অসমাপ্ত অবস্থায় বন্ধ বাখেন। বঙ্কিমজীবনীকাঁর শচীশচঞ্জ 
চট্টোপাধ্যায় বলেছেন ছুর্গেশনন্দিনী রচনা! কবার যুলে রয়েছে বঙ্কিমচঙ্জের 
পূর্বস্বতি বোমস্থন। ছুরগেশনন্দিনী বোমান্স। তখন স্কট বাংলাদেশে 
জনপ্রিয়তা অর্জন কবেছেন। শিক্ষিত বাঁঙালির কাছে যে কয়েকজন বিদেশী 
লেখক আদবণীয হযেছিলেন তাব মধ্যে স্কট অন্যতম | বহু-আলোঁচিত এবং 
বহু-কথিত ছুর্গেশনন্দিনী প্রসঙ্গে স্কটেব “আইভ্যান হো*ব কথা এই প্রসর্গে মনে 
আঁসে। বঙ্কিমচন্দ্র দুগেশনন্দিনী রচনা করবার পূর্বে আইভ্যান হো! পড়েন নি 
বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রেব উক্তিব প্রতিবাদ না কবেও শ্রই কথা বল! ধায় থে 
আইভ্যান হে। এবং ছূর্গেশনম্দিনীর মধ্যে সাদৃশ্য আছে অনেক । এ সাদৃশ্য কিঞ্চিৎ 
বিস্ময়ের উদ্রেক কবে। 

আইভ্যান হোব ছাষা ছুর্গেশনন্দিনীতে আছে। সদৃশ বিষয়গুলি নিয়ে 
অনেকেই আলোচনা করেছেন। চন্দ্রনাথ বস্থ মহাশয়ই প্রথমে এই সাদৃষ্টেব 
কথা ম্মবণ কবিষে দেন। 

কিন্তু দুর্গেশনন্দিনী লেখবাব প্রত্যক্ষ প্রেবণা তিনি পেয়েছিলেন তারই এক 
আত্মীযেব নিকটে। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছুর্গেশনন্দিনী বচনার পশ্চাতে যে 
কারণ নির্দেশ করেছেন তা উদ্ধারযোগ্য__ 

“আমাদের খুল্পপিতামহ একশত আট বৎসর বয়ক্রম পর্যস্ত জীঁবত ছিলেন ।"*"তাহার নিকট 
ৰঙ্কিমচন্দ্র ও আমর] সকলে গল্প শুনিতাম। যাহা বাঙ্গালার ইতিহাসের অস্তগত, উহা প্রায়ই বঙ্গের 
যুমলমান রাজত্বের অবসানকালের কথা ।-. তাহার নিকট বস্কিমচক্ প্রথম গড়মান্দারণের ঘটন। 
শুনিযাছেন, যদিও এ ঘটনা আকবৰ শাহ বাদশাহের সময় ঘটিয়াছিল, তথাচ তিনি উহা! জানিতেন। 
সেকালের প্রাচীনের মুসলমান বাদশাহদ্দিগের সময়ের অনেক ঘটনা! জানিতেন । আমাদের 
মেঞঠাকুরদাদার মধ্যে মধ্যে বিঞুপুর অঞ্চলে যাতায়াত ছিল। মান্দারণ গ্রাম জাহানাবাদ ও 
বিষুপুরের মধ্যস্তিত। এ অঞ্চলে মান্দারণের ঘটনাটি লোকমুখে কিন্বদস্তী রূপে চলিয়া 
আসিতেছিল। মেজঠাকুরদাদা উহ! এ স্থানে শুনিয়াছিলেন, এবং মান্দারণের জমিদারের গড় ও 
বৃহৎ পুরী ভগ্রাবস্থায় দেখিয়াছিলেন। তাহারই মুখে শুনি যে, উডিস্তা হইতে পাঠানের! মাম্দারণ 
গ্রামের জমিদারের পুরী “ুউপাট করিয়। তাহাকে ও তাহার স্ত্রী ও কন্ঠাকে বন্দী করিয়া লইয়া বায়। 
রাজপুত কুলতিলক কুমার জগৎ সিং তাহাদের সাহাব্যার্থে প্রেরিত হইয়া! বন্দী হইয়াছিলেন। 


এই গল্পটি বঙ্কিমচন্দ্র আঠার উানশ বর্ষ বয়সক্রমে শুনিয়াছিলেন। তাহার কয়েক বৎসর পরে 
হুর্গেশনন্দিনী রচিত হইল ।+১ 


১, বঙ্গিম-প্রসঙ্গ 


৭.০ বাংল! সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


চব্বিশ বসব বয়সে সেকালে বঙ্কিমচন্দ্র ষে গ্রন্থ রচন। করলেন প্রকাশমাত্রই 
ত৷ বাঙালির হৃদধ মন লুঠ কবে নিল। বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনীর ইতিহাস 
সুখ্যত পেয়েছিলেন আলেকজাগ্াব ডাও সাহেবের বচিত ইতিহাস থেকে। 
সে ইতিহাস তখনকার দ্িনেব প্রচলিত ইতিহাসের মতোই | নানা গালগল্প ও 
কিংবদস্তীব সাহায্যে ডাঁও সাহেব ইতিবৃত্ত বচন কবেছিলেন। উপন্যাঁসেব পক্ষে 
ইতিহাস খুবই কাজে লেগেছিল। এ ছাড়া সেকালে পবিচিত স্ট,যার্টেব 
1785107) ০1 67801 বঙ্কিমচন্দ্রেব প্রেবণাম্বরূপ হয়েছিল । 

ইতিহাসেব সামান্য তথ্যকে বঙ্কিমচন্দ্র কল্পনার ছ্াব। উপন্যাসের পাত্রে বিস্তৃত 
করলেন। ছুর্গেশনন্দিনী গ্রন্থে আভ্যন্তবীণ সাক্ষ্যে এ কথা বলতে পাবি বাংলা- 
দেশেব পুবাকীতিব প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের আগ্রহ এবং কৌতুহল ছিল। দেশচর্চার 
জুপরিচিতি বাণীটি এই উপন্যাসে ধ্বনিত হুয়েছে, যদিও তা ক্ষীণ। 
পূর্বে ষে অনুমান করেছি তার সমর্থনে বস্কিমচন্দ্রের নিয়োক্ত মন্তব্য তুলে দিচ্ছি। 
গভ মান্দাবণের প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন-__ 


“গড মান্বারণে কথেকটি প্রাচীন ছুর্গ ছিল, এই জগ্ই তাহার নাম গড মান্দাবণ হইযা থাকিবে। 
শগরমধ্যে দামোদর নদী প্রধাহিত, এক স্থানে নদীর গতি এতাদৃশ বক্রতা প্রাপ্ত হইযাছিল যে, 
তন্ঘার! পার্বস্থ একখণ্ড ত্রিকোণ ভূমির ছুই দ্বিকৃ বেষ্টিত হইযাছিল , তৃতীয় দিকে মানবহস্তনিখাত 
এক গড ছিল , এই ত্রিকোণ ভূমিথ্ডের অগ্রদ্দেশে যথায নদদীব বন্রগতি আরম্ভ হইযাছেঃ তথায় 
এক বৃহৎ দুর্গ জল হইতে আকাশপথে উত্থান করি বিরাজমান ছিল। অট্টালিকা আমূলশির' 
পর্যন্ত কৃষ্প্রস্তবনির্সিত ' দুই দিকে প্রবল নদীপ্রবাহ দুর্গমূল প্রহত করিত । অগ্যাপি পর্যটক গড 
মান্দারণ গ্রামে এই আয়াসলজ্ব্য দুর্গের বিশাল স্তূপ দেখিতে পাইবেন, দুর্গেব নিম্নভাগমাত্র এক্ষণে 
বর্তমান আছে, অষ্টালিকা কালের স্পর্শে ধুলিরাশি হইযা গিযাছে।”১ 


ৰষ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্য থেকে এ কথা বুঝতে পাবি যে গভ মান্দাবণেব প্রত্যক্ষ 
অথব। পবোক্ষ বিবরণ তিনি সংগ্রহ কবেছিলেন। আব একটু খেদ অথবা 
আক্ষেপও ধ্বনিত হয়েছে। এই আক্ষেপটুকু মৃল্যবান্। অতীতেব প্রাতি 
আমারদেব যে আগ্রহ থাকে এবং মুত অতীতকে জানবাব জন্যে যে অদম্য 
কৌতুহল জাগ্রত হয় তাই থেকে এতিহাসিক উপন্যাসের সৃষ্টি হয়। 
“মান্দারণ এখন ক্ষুত্র গ্রাম, কিন্তু তৎকালে ইহা৷ সৌষ্টবশালী নগর ছিল ।”২ 
এই সৌষ্ঠবশালী নগব এবং তার অধিকাবীকে ছূর্গেশনন্দিনী উপন্যাসে স্পষ্ট 
করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। “অদ্টালিক। কালেব কবাল স্পর্শে ধূলিবাশি হইয। গিয়াছে" 


১. ছুর্গেশনন্দিনী, ১ম থণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
২* প্রথম সংস্করণে এই অংশ ছিল না। কিন্ত এই ভাবটি প্রচ্ছন্ন ছিল এ কথা অনস্বীকার্য । 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধায় ৭১ 


_বল! বাহুল্য, কালের করাল স্পর্শ থেকে ধৃলিরাশিব মৃক বেদনাকে বঙ্কিম 
দুর্গেশনন্দিনীতে বাত্ময় করেছেন। এইখানেই বঙ্কিমেব কল্পনা প্রবণতার যূল্য। 

তৃতীয় পবিচ্ছেদ্দে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিবৃত্তেব কথা অবভাবণ! করেছেন। তা 
স্ট,যার্টেব ইতিহাসেব বঙ্গান্থবাদ মাত্র। কেবল জগৎসিংহকে সেনাপতিত্বে বরণ 
( ৪র্থ পবিচ্ছে্ব, নবীন সেনাপতি ) অংশটি বস্কিমচন্দ্রেব কল্পনা প্রশ্থুত | জগৎসিংহ 
এই গ্রস্থেব নাষক। স্থৃতবাং সমবোচিত গুণাবলীতে বিতৃষিত কববার জন্তে 
বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমেই তাকে শৈলেশ্ববেব মন্দিবে বীব সৈনিকরূপে চিত্রিত কবেছেন। 
অসহাষ স্ত্রীলোককে নিধাপদ্দে বাখবাব জন্যে ইংলগ্ডের নাইটরা যে ভাৰে 
গর্টানদের আশ্রয় দান কবতেন এখানেও সেই বূপই পাই। চতুর্থ পরিচ্ছেদটি 
বোমান্সের দীপ্তিতে উজ্জল । মানসিংহের পুত্র বাজপুত জাতিব নানা গুণে 
কৃষিত হযে আমাদেব সামনে দেখা দিষেছে। সমস্ত মোগল সেনাপতিরা খন 
পঞ্চদুশসহত্র কিংব! দুশসহশ্র সেনার কমে বাংল। দেশে পাঠান আক্রমণে অগ্রসব 
হতে চাষ নি তখন অগৎসিংহ মাত্র পঞ্চসহুতআ্র সেন! নিষ্ষে অভিযানে 
অগ্রসর হলেন। বাজপুত বীবের এই গৌবব বর্ণন। প্রসঙ্গ বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভবত 
টডেব বাজস্থান থেকে পেয়েছিলেন । টড বু বাজপুত বীবেব বর্ণনা! দ্িষেছেন। 
বঙ্কিম তার উপন্যাসে প্রযোজনীয় এই অংশটি বচনা করতে -বীরপ্রসবিনী 
বাজস্থানেব কথা ম্মবণ কবেছেন । 

পাঠানদেব মধ্যে ওসমান এবং কত্লু খাই আমাদেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবে। 
ওসমান বিমলাব বিপদে সাহায্য কবেছিল। লে সাহায্যে কাবণ বুঝতে 
পাঁবি। মাহরু (বিমলা) ওসমানকে একবাব দহ্যদেব হাত থেকে রক্ষা 
কবেছিল। উপকারীর প্রতি ওসমানের কৃতজ্ঞত। স্বাভাবিক। নিজেব 
প্রাণকে পর্যস্ত বিপদগ্রস্ত কবে সে বিমলাব কর্তব্যে এগিয়ে এসেছিল। কিন্ধ 
জগৎসিংহকে সে আশ্রয দিয়েছিল কেন? আয়েষার প্রতি প্রেমই এই কাজের 
জন্যে দ্রায়ী এমন মনে কবি না। বস্তত ওসমান একজন বীর সৈনিক। তার 
এই আচবণের সঙ্গত ব্যাখ্যাও পাওয়া যায় না। শক্রকে আতিথ্যদান কব 
ওমমানের চবিত্রে মহত্ব এনে দিষেছে সত্য, কিন্তু বিজেতাব বিজিতের প্রতি এই 
আচবণ উপন্যাসে দিক থেকে কতটা কার্ধকাবণসম্মত, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর জবাব দেন 
নি। মনে হয় পাঠানজাতিব ষে ইতিহাস বঙ্কিমচন্দ্র পেয়েছিলেন তাই বঙ্কিমকে 
ওসমানচবিজ্র এইভাবে পবিকল্পিত করতে সাহায্য করেছিল। যেজন্যে পাঠানের 
পক্ষে এ-জাতীয় আচরণ স্বাভাবিক এ কথ। পাঠক সহজেই বুঝতে পাববেন বলে 
বঙ্কিমচন্দ্র সে কথ! সবিস্তারে বলেন নি। পাঠান জাতি সম্বন্ধে সেকালে যে তথ্য 


দহ বাংল! সাহিত্যে ঞতিহাসিক উপন্যাস 


বন্ধিমের জানা ছিল তা উদ্ধার করছি। বিবিধার্থ সংগ্রহে আফগান বা পাঠান 
জাতি' প্রবন্ধে এই তথ্যগুলি আছে; 
*পাঠানফিগের প্রধান ধর্ম অতিথিনগধ! ; তৎমাধনে তাহার! সর্বদ অন্থুরক্ষ থাকে, সঙ্বর খনি 
ঘটিলেও কোনক্রমে তৎকর্মে বিরত হয় ন11:."তাহাদিগেরও প্রধান পৌরুষ অতিথিসেবা।”১ 
জগৎসিংহ কত.লু খাব অতিথি । আয়েষ! এবং ওসমানের আহত জগং- 
সিংহেব প্রতি আচরণ তাদের জাতির এঁতিহা অন্্যায়ীই হয়েছে বলে মনে করি। 
পাঠান জাতির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র যে স্বাধীনতাম্পৃহার কথা বলেছেন তাও ইতিহাস- 
ষম্তঘত | বিবিধার্থ সংগ্রহে আছে-_ 


“পিরস্ত ইহার। স্বভীব্ত: অতি নিষ্ঠুর নহে এবং স্বাধীনত ও স্মছেশনুঝ। এতছজীভী তের 
প্রধান ধম ।”২ 


1%নিভার্তির হাধানতাস্গৃহ। যেমন ছিল তেযনি তাদের চবিত্রেব আঁর- 
একটি বিশেষত্বেব কথাও এখানে উল্লেখ করতে হয়।-_ 


'আমরা সকলেই তুল্য এবং তুল্যতা! রক্ষার্থে সর্বদা কলহ, ও শক্রভয় ও পরম্পর রক্তমোক্ষণ 
করিয়াও সুতৃপ্ত আছি, কিন্ত কদাপি পরাধীনত! সষ্তঠ করিতে পারি না। অপিতু পরাধীনতার 
শৃঙ্খল পুম্পহারের তুল্য লঘু হইলেও কি তাহা ভদ্রলোকের গ্রাহ্য ?৩ 

বঙ্কিমচন্দ্র পাঠানদেব স্বাধীনতার স্পৃহাব কথা যেমন বলেছেন তেমনি এই 
কলহ্প্রবণতাকে প্রকারান্তরে নিন্দা কবেছেন। ওসমান জগৎসিংহের কাছে হে 
সন্ধিব প্রস্তাব কবেছিল তা নান! দ্বিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য । প্রথমত পাঠান 
জাতিব “রক্ত মোক্ষণে স্থতৃপ্ত মনোভাৰ”টি বঙ্কিমচন্দ্র ওসমানেব চরিত্রে আরোপ 
করেন নি। তাতে করে চবিভ্রটিব মহত্ব বেডেছে। দ্বিতীয আব একটি কারণ 
উল্লেখ করতে পাঁরি এবং সেইটিই মুখ্য । ওসমান জগতসিংহকে বলেছে-__ 

'ইতিপূর্বে৪ ত আকবর সাহ। উৎকল জয় করিযাছেন, কিন্তু কত দিন তথাকার করগ্রাহী ছিলেন ? 

এবারও জয় করিলে, এবারও তাহা ঘটিবে ৷ ন হয় আবার সৈম্য প্রেরণ করিবেন, আবার উৎকল 
জয় ককন, আবার পাঠান ম্বাধীন হইবে । পাঠানের! বাঙ্গালী নহে; কখনও অধীনতা স্বীকার 
করে না, একজন মাত্র জীবিত থাকিতে কখন করিবেও না , ইহ] নিশ্চিত কহিলাম। তবে আর 
রাজপুত পাঠানের শো ণিতে পৃথিবী প্লাবিত করিযা কাজ কি ?৪ 

বঙ্কিযচন্দ্র আত্মকলহে ভাবতবাসীব জীর্ণ ভগ্নপ্রায় অবস্থা দেখেছিলেন । কলহে 
দিনের পব দিন ভাবতবর্ষেব স্থখশাস্তি অস্তহিত হচ্ছিল। হিন্দু আমলেবও সেই 
ইতিহাস। বাজপুত জাতিব জীবনসন্ধ্যাব কাবণও তাই। স্থৃতবাং গসমান 


১. বিবিধার্থ সংগ্রহ, ২ পর্ব শকাব্দ ১৭৭৫, ১৮ খণ্ড 
২. বিবিধার্থ সংগ্রহ, ১ম খণ্ড, ১৭৭৪ বৈশাখ, ৮ম সংখ্যা 
৩, ঁ 
ষঁ 


» ছুর্গেশনন্দিনী, ২য় খণ্ড, একাবশ ল্লিচ্ছেদ 


বহ্ধিষচজ্্ চট্টোপাধ্যায় ণ৩ 


জ্রনিংহের কাছে ষে প্রস্তাব করেছিল তাতে বষ্কিমের অঁতিহালিক বিচক্ষণতার 
অপরূপ চিত্র পাই। পাঠাদ এবং মোগল ছন্দে আধারণ গ্রজানাধারণের বিদি, 
দেশের ক্ষতি। অতএব পরম্পরের সম্প্রীতির মধ্যেই ভারতবর্ধের বার্থ গভ। 
বিষাদ বিসন্বাদ যে জাতিকে অধঃপতিত করে তা সুপালিনীতে সুস্পষ্ট । বন্ধিমচন্্ 
'হুর্গেশনন্দিনীতেই এই মূল্যবান এঁতিহাসিক সত্যটিকে প্রকাশ করলেন। 
বঙ্কিমচন্দ্র ছূর্গেশনন্দিনীতে কেবল পাঠান রাজপুত জাতির শৌর্যবীর্ষেব 
চিঞ্জ আকেন নি, প্রসঙ্গত বাঙালির বাহুবল প্রতিষ্ঠার কথাও বলেছেন। বঙ্ধিমচন্র 
বাঙালির হীনমন্তায়, নিশ্টেষ্টতায় মর্মবেদনা অনুভব কবেছিলেন। তারই ফলে 
গড় মান্দারণেব ইতিহাসকে বঙ্কিমচন্দ্র গ্রহণ করলেন। ছুর্গস্বামীব বীরত্ববেব 


পরাকাষ্ঠ। দেখালেন বীবেন্দ্রসিংহ। 
পাঠানেরা বাঙ্গালী নহে” ওসমানের এই তীস্ষ ব্যঙ্গোক্তি আসলে 


বঙ্কিমচন্দ্র । একালের বাঙালিকে বঙ্কিম মচেতন করে দিতে চেয়েছিলেন। 
আবার অন্য দিকে বাঁঙালিও একদ' যে সাহস শক্তির অধিকারী ছিল সে-বস্তও 
বীবেন্দ্রসিংহ চবিত্রে স্থস্পষ্ট। অভিবাম স্বামী বীবেন্দ্রসিংহকে মোগলের পক্ষ 
মিতে বলেছিলেন। বীবেন্ত্রসিংহ ঘ্বণাষ সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কবেছিলেন। 
মানসিংহ সম্বন্ধে বাঙালি ওপন্াসিকের প্রসক্ধ ছিলেন না। একমাত্র হরিযোহন 
মুখোপাধ্যায় তার কমলাদেবী উপন্যাসে মানসিংহের প্রশংসা কবেছেন। 
বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্তাসে বাবেন্দ্রসিংহেব জবানিতে সে কথ। বলেছেন । যানপিংহ 
আকববেব দাস। স্থতবাং যে বাজপুত স্বাধীনত। বিসর্জন দিয়ে অন্ের দাসত্ 
স্বীকাব কবে তাঁকে বীরেন্দ্রসিংহ সমর্থন করতে পাবেন নি। তবে সুক্ষ বিচারে 
মানসিংহেব প্রতি বীবেন্দ্রের আচবণেব একটি সঙ্গত ব্যাখ্যা আবিষ্কার করা যেতে 
পাবে। বীবেন্দ্র এবং বিমল যখন মানসিংহেব অস্তঃপুরে আলাপে ব্যস্ত তখন 
মানসিংহই সেখানে বাধান্বরূপহযেছিলেন। অবশ্ঠ মানপসিংহ এমন কোনো অসঙ্গত 
আচবণ কবেন নি যাব ছার! বীরেন্দ্র ক্রোধান্থিত হতে পারেন। তথাপি বীরেন্ররের 
মতবাদেব সঙ্গে মানসিংহের মতবার্দের পার্থক্য ছিল। কত-লু খার নির্যম বিচারে 
বীবেন্দ্রের মৃত্যুদণ্ড হল। বীরেন্দ্রের মৃত্যুদৃশ্টি অঙ্কন করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্্ 
কল্পনার অসাধাবণ বিকাশ দেখিয়েছেন। এক দিকে বীবেক্রের মৃত্যুভয়হীন 
সাহসিকত! অন্য পিকে যবনস্পৃষ্ট কন্ার মুখদর্শন ন। করার সংকল্প তাকে প্ররুত 
বীরের মর্ধাদ দান করেছে । বীরেন্দের মৃত্যুদৃশ্টি মহৎ গৌরবে স্ৃষিত করেছেন 
বঙ্কিমচন্্র। এই যৃত্যু দেশেব, জাতির ও ধর্মের জন্যে স্ৃ্যু | হুর্গব্বামীর আত্মপ্লাঘা- 
€বাধ এবং বংশগৌরব-নচেতনত। স্কটের উপন্তালকে ল্মরণ করিয়ে দেয়। 


৪ বাংল। সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


বিমলার আবির্ভাবটি চকিত এবং চমকগ্রদ। তার প্রত্যুৎপন্নমন্ডি 
ছুঃসাহসিকতা৷ এবং আলিবাবা গল্পের মজিনাস্থলভ আচরণ গল্পখোব পাঠকের 
তৃপ্তিবিধান কবেছে। 

জগৎসিংহ যে-ভাবে পাঠান-শিবিবে বন্দী হযেছিলেন তাও বঙ্কিমচন্দ্রের 
পবিকল্পনাব মৌলিকতাব দাবি বাখে। স্টার্ট লিখেছেন, পাঠানরা জগৎসিংহকে 
আকন্মিকভাবে আন্রমণ করে বন্দী কবে (501011960 115 08.070১ (001: 171] 
131150161) | বঙ্কিমচন্দ্র আকন্মিকতাঁব ব্যাপাবটি বেখেছেন, কিন্ত বিমলার 
অনবধানতাব স্থযোগটি উপন্যাসে বিস্তৃত কবে ইতিহাসের পঞ্জরে প্রাণ সঞ্চার 
কবেছেন। এক দ্দিকে জগৎসিংহেব প্রেমেব ছুর্বাব আকর্ষণ অন্য দ্দিকে বিমলাৰ 
জ্জস্ত মনোভাব এই ছুইভ জগৎসিংহেব বিপর্দ ডেকে এনেছিল। সুতরাং 
এরতিহাসিক তথ্যকে অবিরুত বেখেও বঙ্কিমচন্দ্র গল্পবসেব জোগান দিসে 
পেবেছিলেন। দুর্গেশনন্দিনীতে চরিনত্রকল্পনা রোমান্স-লক্ষণাক্রাস্ত। 
ভৃদেব মুখোপাধ্যাষ তাব এঁতিহাসিক উপন্যাসেব অঙ্গুবীয় বিনিমষে যে বোমান্স- 
রূস পবিবেশন কবেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র তাব দ্বাবা কতকট। প্রভাবিত হয়েছিলেন। 
এমন-কি “সফল স্বপ্নের আরম্টিও দুর্গেশনন্দিনীব প্রথম পবিচ্ছদে কিছু পবিমাণে 
অনুস্থত হয়েছে । বোশিনাবাব প্রভাব বযেছে আয়েষা! চবিত্রে। জগৎ্সিংহ 
শিবজীব অনুরূপ | বামদাস স্বামী অভিবাম স্বামীব রূপ নিষেছে। বামদাস স্বামী 
নিছক সন্গ্যাসী পুরুষ । অভিবাম স্বামীর শশিশেখব ভট্রচার্য বূপটিতে মানবিকতাব 
স্পর্শ রয়েছে। বোশিনাবাব প্রেম ব্যর্থ, আয়েষাব প্রেমও ব্যর্থ । 

তিলোত্তমা রোমান্সরাজ্যের অধিবাদিনী। গ্রন্থে তার আবির্ভাব 
কয়েকবাব মাত্র। প্রাষ প্রত্যেক বাবই তাকে ভীতচকিত অসহায় রূপেই 
দেখি । নবনাঁবীর সহানুভূতিকে সে এক মুহূর্তেই জয় কবে নেয়। 
তিলোত্তমা চরিত্রেব সৌন্দর্য এবং বৈশিষ্ট্য বঙ্কিমচন্দ্র ফুটিযেছেন তাব রূপ বণন। 
করতে গিয়ে। তিলোতমাঁব জন্তেই জগৎসিংহের বিপর্দ এসেছিল । বাল্যকালে 
মাতৃহাবা, পিতাব স্সেহ থেকে বহুকাল বঞ্চিত। এই নাবীর অপাথিব সৌন্দর্য 
আমাদের সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ কবে। 

আম্মেষাও রোমান্সরাজ্যের। কিন্ত সে একটু প্রগল্ভা। আর 
একটু তৎপব। আয়েষাব রূপ ইউবোপীয় উপন্যাসেব নারীচবিত্রের অনুরূপ । 
বিবিধার্থ সংগ্রহে আফ.গান রমণীদ্দেব যে চিত্র আমবা দেখতে পাই বঙ্কিমচন্দ্র তাব 
দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে মনে করি। উক্ত প্রবন্ধে আছে পাঠান নারীর 
স্বাধীন এবং গোপন প্রণয় একেবারে নিষিদ্ধ ছিল না। পাঠান নারীসমাজ সম্বন্ধে 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৭৫ 


উচ্চৃসিত প্রশংসাঁও আছে সেই প্রবন্ধে। বঙ্কিমচন্দ্র সেই কথা মনে রেখেছিলেন । 
কিন্ত আয়েষার মধ্যে পাঠান বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা নারীব চিবস্তন আদর্শই প্রবল 
হয়েছে। বাঙালি চরিত্রবৈশিষ্ট্যও সে একেবারে বর্জন করে নি। এতে 
জাতিগত বৈশিষ্ট্য কুপন হয় তাতে সন্দেহ নেই। তথাপি এঁতিহাসিক উপন্যাসে 
এ ব্যাপার চলে এসেছে অনেক কাল। পাঠক আয়েষাকে দেশজ করে'পেষেছিল 
বলেই ছুর্গেশনন্দিনী উপন্যাস এত জনপ্রিয় হয়েছিল। 

অ্বগতসিংহ এবং ওসমানের ভূমিকাস্ম নাইটদের অনুস্থতি আছে। 
জগৎনিংহ এবং ওসমাঁনেব ৈতযুদ্ধে, প্রেমের বর্ণনায়, নারীর পবিত্রতা বক্ষায় 
এবং সাহসিকতায় এই ছুটি চবিত্র পাশ্চাত্য উপন্যাসেব চরিত্রগুলির সমতুল্য । 
জগৎসিংহ একবঙা। তার ভূমিকাও কাহিনীব দিক থেকে সঙ্কৃচিত, তথাপি 
আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, জগৎসিংহ চরিত্রে বঙ্কিম যে গুণগুলি আবোপ 
করেছেন সেগুলি তাব ইতিহাস পডে পাওয়া । আব এ কথা তুললে চলবে 
ন। যে দুর্গেশনন্দিনী বঙ্কিমচন্দ্রেব প্রথম বাংল। উপন্যাস । স্থতরাং প্রথম রচনার 
উচ্ছাস এতে আছে। ছুর্গেশনন্দিনী দোষক্রটিযুক্ত নয়। কিন্তু এই উপন্যাসেই 
বঙ্কিমেব প্রতিভার স্বাক্ষষ আছে। বঙ্ষিমের পরবর্তী উপন্তাঁসগুলিৰ অপরূপ 
চবিভ্রচিত্রণেব আভাস পাই এই উপন্যাসে । তিলোত্তমা অনেক আশা-আকাঙ্ক! 
নিয়ে জগৎসিংহের কাছে উপস্থিত হয়েছিল | তাব ব্যাকুলতা এবং প্রেমের 
তীব্রতা সহজেই অন্ুমেষ । কিন্তু ছুবল ওপন্তাসিকেব হাতে পভলে এই দৃশ্ঠাটি, 
ব্যর্থতায় পর্যবসিত হত। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে পাঠকেব দ্বিধাকম্পিত 
মনোভাবকে বঙ্কিম তীব্রভাবে আঘাত কবেছেন, জগৎসিংহ কর্তৃক তিলোত্তমার 
অবমাননার দ্বাবা। কিন্তু এইটিই স্বাভাবিক। জগৎসিংহ চবিত্রেব দৃঢ়তা দেখ! 
দিয়েছে এই দৃশ্ঠাটিতে । তিলোত্বমাব চবিত্রেও কোনো কলঙ্ক স্পর্শ কবে নি। 
বাজপুত জাতিব চরিত্রবৈশিষ্ট্য এই দৃশ্তে প্রকাশিত । জগৎসিংহেব চবিত্রে কোনও 
অস্তদ্কন্দি নেই, বোধ করি বঙ্কিমচন্দ্র ঘাতপগ্রতিঘাতময় চবিত্র আকতেও চান নি। 
কিন্তু জগৎসিংহ চবিত্র পববরাকালে অনেক ওপন্ভাসিককে মুগ্ধ কবেছিল। 
এঁতিহাসিক উপন্যাসের 1০ চরিত্রের সুত্র জগতসিংহ ভূমিকায় । 

জগতসিংহ্র মতো ওসমান চরিত্রটি নির্ঘন্দ্ব নয়। ওসমান পাঠান, 
প্রেমের ঈর্ধাকুটিল মনোভাব তাব মধ্যে দেখা যায়। আয়েষাব কাছে প্রেম 
নিবেদন কবে এবং আয়েষ! কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েও আয়েষাব জগৎ্সিংহেব 
প্রতি প্রেম নিবেদন ওসমানকে উদ্বেজিত করেছিল। ওসমানেব আচবণের 
মধ্যে মানবোচিত ভূমিকা! স্পষ্ট । ওসমান চরিত্রটি বঙ্কিম সশ্রদ্ধ সহানগভূতি 


পণ বাংল সাহিত্যে এঁতিহাসিক উপন্যাস 


দিয়ে অঙ্কন করেছেন। জগৎসিংহ এবং ওসমানের সাক্ষাৎকার দৃশ্যটিভে তার 
চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি ধবা পড়েছে । মানসিংহের পুত্র প্রধান সেনাপতি, সে 
ষথার্থ বীর । অপর দিকে বঙ্কিমচন্দ্র ওসমানকে বলেছেন পাঠীনকুলতিজক | 
জগৎসিংহ নবীন যুবক, বাহুবলই তা এন্বর্ষের চূড়া। ওসমান বীর এবং 
সাহসী তছুপবি অভিজ্ঞতায় প্রৌট। প্রকৃত সেনাপতিব মধ্যে ষে ধীরতা 
লক্ষিত হয ওসমানেব সংলাপে তাই পাই। লেখক ছ্িতীয় খণ্ডের একাদশ 
পবিচ্ছেদে ওসমানের সেই ধীব বিচাবশক্তির নির্শম দিয়েছেদ। ওসমান 
মোবাবকেব কথা স্মবণ কবিয়ে দেয়। 

বঙ্কিমচন্দ্র ছূর্গেশনন্দিনীতে যে প্রেমের দৃশ্য অঙ্কন করেছেন তা 
বাস্তব-অভিজ্ঞতাসঞ্জাত নয্ব । এ ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র স্কটেব প্রণালী অবলম্বন 
কবেছিলেন বলে মনে হয় । পাশ্চাত্য সমালোচকেব। বলেছেন স্কট 40781116115 
%/৪তে প্রেমচিত্র অঙ্কন কবেছেন। বঙ্কিমেব প্রেমদৃশ্য বর্ণনায়ও এই 
অভিভাবকোচিত মনোভাবেব পবিচয় পাই । 

বিমল বঙ্কিমের অভিনব স্থষ্টি। বিমলাকে প্রচলিত কোনো সংজ্ঞা 
অভিহিত কর] ধায় না। তিলোত্তমা এবং জগৎমিংহের বিবাহের প্রস্তাবে 
সে যে ছুঃসাহমিক মন্তব্য কবেছিল তা তাব চবিত্রেব অনুযায়ী । অভিরাম 
স্বামী বিমলাকে পাগীযসী বলে তিরস্কাব কবেছিলেন। কিন্তু বিমল? স্বাধীন 
প্রেমে জয়ঘোষণা করতে দ্বিধাবোধ কবে নি। বিমলা যে দুঃসাহসিক কাজ 
কবেছে তাব মধ্যে রোমান্সেব কৌতুহল, আকন্মিকতা এবং রহস্ত প্রচুব পবিমাণে 
পবিবেশিত হয়েছে । শ্বামীহত্যাব প্রতিশোধ সে যে-ভাবে নিয়েছে তাতে করে 
সামধিকভাবে তাব উন্মাদদিনী বূপকে পাঠক সমর্থন কবে। বঙ্কিমচন্দ্র বিমলার 
চবিত্রেব গৌরব ও মর্যাদা বাডিযে দ্দিষেছেন দ্বিতীয়বাব বিমলার শৈলেশ্ববেব 
মন্দিবে জগৎসিংহেব সঙ্গে সাক্ষাৎকাঁবেব সমযে । বিমল] প্রথমেই জগৎসিহংকে 
অভিবাদন কবলে না। শৈলেশ্ববেব বিগ্রহকে প্রণাম কবে জগৎসিংহকে 
অভিবাদন করলে । বিমল। চবিত্রেব এই আভিজাত্য আমাদের সপ্রশংস দৃষ্টি 
আকর্ষণ কবে। পঞ্চশ পবিচ্ছেদ্দে গজপতি বিদ্যার্দিগগজ চলে গেলে নির্জন 
প্রান্তবে বিমলাব আশঙ্কা স্ত্রীজনস্থলভ। প্রগল্ভা সাহসিকা বিমলার এই 
ভুর্বলত। তার মান্ুধী বূপটিকে চিনিয়ে দেয়। অন্যান্য বাংলা! এঁতিহাঁসিক 
উপন্যাসে বিমলার প্রভাব গুরুতর | 

ছিতীয় খণ্ডের একবিংশ পরিচ্ছেদে তিলোতমার হবপ্রবৃত্বাঞ্তটি লক্ষণীয়। 
১, ছুর্গেশনর্ষিনী, ১ম খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ 


বন্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৭৭ 


স্প্নবৃত্তীত্ত বফ্ধিমচন্দ্ের উপন্যাসে একটা প্রধান স্থান অধিকার 
করেছে। বঙ্কিম উপন্যাস রচন। করবার একটা কৌশল হিসেবে স্বপ্রবৃত্তান্তের 
প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। হছূর্গেশনন্দিনীর স্বপ্রবৃত্তান্ত তিলোত্রমার স্বপ্ন 
দেখার পরে বলা। এই উপস্থাপন কৌশলটি অনেক সমালোচকের প্রশংস। 
পেয়েছে।৯ দুর্গেশনন্দিনীর সূচনা রোমান্টিক। ঝড, নৈশ অন্ধকার, 
পথেব ছুর্গমত।, অপরিচিত স্থানেব ভীতি, নির্জনতা সব মিলে রহন্ত এবং 
কৌতুহলের স্যষ্টি করে। স্থচনা অংশটির কাব্যসৌন্দর্য বাঙালিব হৃদয় জয় 
কবেছিল। একজন অশ্বাবোহীব এই বকম নির্জন প্রাস্তবে যাত্রাব দৃশ্য বঙ্কিম 
পববতাঁ যুগে অনেক ওপন্যাসিক বর্ণনা কবেছেন। এতিহাসিক উপন্যাসের 
বহস্যঘনিম1 চিত্রিত করতে এই উপায়টি ওপন্যাসিকদেব খুবই প্রিয় ছিল। 
নায়িকার রূপবর্ণনায়, অপাধিব সৌন্দর্যের অবতাবণায়, বীরোচিত কার্ধাবলীতে, 
র্গেব বর্ণনায়, বিমলাব দুঃসাহসিকতায়, ওসমান জগৎসিংহেব 'বৈতযুদ্ধে, 
তিলোত্রমার নিশীথে পাঠান শিবিবে জগৎসিংহেব সঙ্গে সাক্ষাৎকাব দৃশ্টে 
বোমান্সের বস উচ্ছৃসিত হযে উঠেছে । 

বিষলাব পবিচয় বঙ্কিমচন্দ্র সচনাতে উদ্ঘাটন কবেন নি। বলা বাছলা, 
গল্পবসের দ্িক থেকে এইটিব উপযোগিতা বিমলাব সম্বন্ধে পাঠকেব কৌতুহল 
বাড়তে থাকে। সে কৌতুহল যখন তীব্র হতে তীব্রতব হযে ওঠে তখনই 
'মকম্মাৎ কোনে। একটি চবম মুহুর্তে লেখক পাঠকেব প্রত্যাশাকে তৃপ্ত কবেন। 
বঙ্কিমচন্দ্রে উপন্যাস রচন। কববাব এই কৌশলটিও সকলেই গ্রহণ কবেছিলেন। 
নায়ক-নায়িকাব পবিচষকে অজ্ঞাত বেখে গল্পবসেব জোগান দেওয়াব বীতি 
আমাদেব ও্পন্তাসিকদেব আব-একটি স্থলভ এবং পবিচিত কৌশল ছিল। 

জ্যোতিষগণন! সম্বন্ধে বন্ধিমেব বিশ্বাস ছিল অপবিসীম। এই জ্যোতিষ- 
গণনাকে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে কৌশলে কাজে লাগিয়েছেন । 
এইখানে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসেব একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্যের সুত্রপাত। 
দুর্গেশনন্দিনীতে বিমলা।, বীবেন্দ্রসিংহ ইত্যাদি ধবা পড়েছিল মোগল সেনার 
হাতেই । যে মোগল সেনাব হাত থেকে বক্ষা' পাবাব জন্য অভিবাঁয স্বামী 
বীবেন্দ্রকে মোগলেব পক্ষ অবলম্বন কবতে বলেছিলেন সেই মোগলই তাদেব বন্দী 
কবল। এই জ্যোতিষগণনাই পবব্তশ বচনায় কত সুষ্মরভাবে এবং কৌশলে 
বঙ্কিমচন্দ্র ব্যবহার কবেছেন তাব প্রমাণ সীতাবাম উপন্াস। শ্রী! প্রিয়প্রাণহ্্রী 
হবে। সেজন্যে সে সীতারামকে ছেডেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে তাব ভ্রাতা 

১, শ্রীশ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গনাহিতে) উপন্যাসের ধারা 


৮ বাংল। সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


শঙ্গারামের প্রাণসংহাব করেছিল। ট্রাজেডির পরিণতিকে ফুটিয়ে তোলবার অন্তে 
জ্যোতিষগণনাব এই ব্যবহার বঙ্কিম-উপন্যাসের লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য । 

গজপতি বিদ্যার্দগগজ এবং আশমানিব চিত্র হান্তবস জোগান দেবার জন্যে । 
ঈশ্ববচন্দ্র গুষ্টেব শিষ্য বস্কিমচন্দ্র হাশ্তরসের বিশ্ুদ্ধি বক্ষা করতে পারেন নি। 
'অন্তত দুর্গেশনন্দিনীতে ববীন্দ্রনাথ-কথিত নির্মল বিশুদ্ধ হান্ঠরসের অবতাবণ! 
নেই। বঙ্কিমগন্দ্র নিজেও সে কথা জানতেন। সেজন্যে পববর্তাঁ সংস্করণে 
তিনি অপেক্ষাকৃত স্থুল অংশশুলি বর্জন কবেছিলেন। 

বঙ্কিমেব জীবিতকালে দুর্গেশনন্দিনীব তেবোটি সংস্করণ বার হয়। বাংল। 
উপন্াসেব ক্ষেত্রে এ সৌভাগ্য সে যুগে খুব কম ওঁপন্যাসিকের ভাগ্যেই জুটেছে। 
ত্রটবিচ্যুতি থাকা সত্বেও বঙ্কিমেব এই উপন্তাসই বাংল বোমাক্সেব দ্বাব খুলে 
দিল। এই উপন্তাসটিবই অন্ুকবণ হয সর্বাপেক্ষা বেশি । 


কপালকুগল। 


দুর্গেশনন্দিনী বাব হ্বাব সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রেব খ্যাতি ও অখ্যাতি দুইই 
হযেছিল। তবে এটা বোঝা গেল বঙ্কিমচন্দ্র বাংল! উপন্থাসে প্রাণপ্রতিষ্টা 
করতে সমর্থ হয়েছেন। দুর্গেশনশ্িনী বচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের মধ্যে 
বোমান্স সম্ভাবনাকে পবিস্ফুট কবতে চেষেছিলেন। “কপালকুগুলাগ্ম ইতিহাসেব 
বর্ণাঢ্য চিত্রগ্তলি আরও উজ্জল, আবও চমকপ্রদ । 

উপন্থানটি বাব হযেছিল ১৮৬৬ খৃস্টান । প্রথম সংস্করণ থেকে পরে একটি 
পরিচ্ছেদ (৪র্থ খণ্ড, ১ম পবিচ্ছেদ' গ্রন্থ খগ্ডারস্তে) পরিত্যক্ত হয়। কপাল- 
কুণ্তলাব পবিত্যন্ত পবিচ্ছেদটি উপন্যাসটির ব্যাখ্যাযুলক অংশ । কপালকুগ্ডল। 
লেখবাব সময় বঙ্কিমচন্দ্র শেক্সপীযবেব নাটক বেশি পডতেন। কপালকুগুলায় তাব 
ছায়াপাত। কপালকুগুলাব ভূমিচা মিবাগ্ডার প্রভাব ছুর্পক্ষ্য নয়। মিবাণ্ড যে 
বঙ্ধিমচন্দ্রকে মুগ্ধ কবেছিল তাব প্রমাণ পাই শকুস্তল1, মিবন্দ। এবং দেসদিমোনা 
প্রবন্ধে ।১ একুস্তলাব আবণ্যক জীবনেব সবল সৌন্দর্য কপালকুগ্ডলায় সধারিত। 
কপালকুগুলাব গঠনশিল্লে বঙ্কিমচন্দ্র শেক্সপীষবেব ওথেলে1 নাটকের কাছেই বেশি 
ধণী। কপালকুগুলার প্রতি নবকুমীরের সন্দেহ ওথেলোর ঈর্ষাকে 
স্মরণ করিয়ে দেস়্। ব্র্যাবেনশিওর অভিশাপ নিয়েই ওথেলো। জীবনযাত্রা 
শুরু কবেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এ ক্ষেত্রে কাপালিকেব ক্রোধকে অবৃশ্ব রেখেছেন 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থ৯ 


কিন্তু পটভূমি হিসেবে এব অলক্ষ্য প্রভাব দেখা যায় । ইক্সাগে। ওখেলোর মনে 
ক্যাশিও এবং দেসদিমোনার সন্বন্ধে সন্দেহ জাশিক্েছিল। ওথেলোব 
ঈর্ষা তারই ফল। কাপালিক নবকুমারকে ব্রা্ধণবেশী মতিবিবি এবং 
কপালকুগুলার কথা বলার দৃশ্য দর্শন করালেন । নবকুমারের সংশয়েব 
ক্ষেত্রে কপালকুগুলার পংযত উত্তর দেসদিমোনার মৃত্যুকালীন উক্তিকে ন্মরণ 
করিয়ে দেয়। স্থতরাং উপন্থাসটির পটতৃমি এবং ভাবকল্পনার উৎসে আছে 
টেম্পেস্ট এবং শকুস্তল1। কিন্তু গঠনশিল্লে বেশি প্রভাব-দেখি ওথেলে। নাটকের । 
ৰ্লা বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্র এগুলিকে এমনভাবে উপস্থাপন কবেছেন ঘাব ফলে 
এই প্রভাব জোবভ। হযে লেগে থাকে নি। 
কপালকুগুলা বচনার মূলে আরও কিছু প্রেবণ| ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র নেগুয়াতে 
থাঁকবাব সময:এক কাপালিকেব সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন । বঙ্কিমচন্ত্রের আতীয়ের। 
বলেছেন এই কাপালিকেব প্রত্যক্ষ প্রভাব কপালকুগ্ুলার কাপালিক ভূমিকায় 
আছে ।১ কাপালিক করুক যদ্দি কোনোও স্ত্রীলোক যোলে। বসব সমাজেব 
বাইরে বনমধ্যে প্রতিপালিত হয় ও পরে বিবাহ হয়ে সমাজেব সংস্পর্শে আসে তবে 
তাব বন্তপ্রকৃতিব পরিবর্তন সম্ভব কিনা । বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রশ্নটি নিয়ে ভেবেছেন 
এবং অগ্রজ সঞ্ীবচন্দ্রের এবং নাট্যকাব দীনবন্ধুব কাছে এর সছুভরও প্রত্যাশা! 
করেছিলেন । তাদের উত্তব বঙ্কিমচন্দ্র মনঃপৃত হয় নি।২ মৃতিবিবির কাহিনীও 
বঙ্কিমচন্দ্রেব খুল্লপিতামহেব মুখে শোনা কোন গৃহস্থেব কুলত্যাগিনী বধৃব ছাযাষ 
পরিকল্পিত।৩ হুগলি কলেজে পডাৰ সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র এবং পূর্ণচন্ত্র একদিন 
নিবিভ কুয়াশার মধ্যে পডেছিলেন এবং মাঝিদের দিগভ্রম হয়েছিল। তাই ষেন 
প্রকারাত্তবে কপালকুগুলাব স্চনায় দেখা দিযেছে।৪ 
কপালকুগ্ডল। উপন্তাসেব এঁতিহািক ঘটনাকাল আকবরেব বাজ্যাবসানেব 
ও জাহাঙ্গীরের সিংহাঁসনাবোহণেব সময়। এই সময়কাঁব বাংলাদেশের 
প্রতিহাসিক পটভূমিক বঙ্কিমচন্দ্র য৷ দিযেছেন ত1 মোটামুটি তথ্যনিষ্ঠ । কপাল- 
কুগুলা উপন্ঠাসেব একট। লক্ষণীয় দিক আছে । সেইটি হচ্ছে দক্দেব অত্যাচাবেব 
সংবাদ। বঙ্কিমচন্দ্র মতিবিবিকে দক্থাহস্তে ফেলেছেন, কপালকুগুলা খ্ীষ্টিয়ান 
দন্থ্য কতৃকি অপহৃত হয়ে পরিত্যক্ত । এমন কি মতাঁবাঁব বিবাহের পব পাঠান 
১, শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায, বন্কিম জীবনী 
২. পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বান্ধিম-প্রসঙ্গ 
৩, এ 
চু. 


এ 


৮৯ বাংল। সাহিত্যে ধতিহাষিক উপন্যাস 


কতৃক বন্দী। কাহিনীটির আরভ হচ্ছে পতুগীজ দন্থ্যদের অত্যাচার-কাছিনী; 
ঘিয়ে। দন্থ্যদ্ের এই অত্যাচার নিপীড়নের কাহিনীগ্রলি কপালকুগুলায় একটা 
ভীতিবিহ্বল পবিবেশের স্থষ্টি করে। কপালকুগুলা উপন্ভাসের সৌন্দ্য-বর্ণনা 
করতে গিয়ে সমালোচকগণ বলেছেন যে এব সৌন্দর্য ভীমকাস্ত র্ধপের সঙ্গে 
তুলনীয়। এক দিকে কাপালিকের ভয়ংকর মতি অগ্য দিকে কপালকুগ্তলাব 
অপাথিব সৌন্দর্য, এক দিকে সমুত্রেব অতলম্পর্শ গভীরতা অন্ত দ্রিকে তরঙ্গের 
গর্জন এই উভয় রূপই পাঠককে মুগ্ধ কবে। আমাদের মনে হয় দস্থ্যদলের 
উপভ্রবের সুচনা কবে বাঙ্কমচন্দ্র প্রথমেই পাঠককে ক্কুর অদৃষ্টেব অতকিত 
আঘাতের জন্যে গুস্তত কবে তুলেছেন। 

কপালকুগুলাব এঁতিহাসিক অংশ তুলনায় বিস্তৃত বটে কিন্তু তা উপন্থাসে 
প্রাধান্য পায় নি। কপালকুগুলা এতিহাঁসিক উপাখ্যানও নয়। মুল 
এদিহাসিক অংশের বিচারেব আগে বঙ্কিমচন্দ্র সপ্তগ্রামেব যে বণনা দিয়েছেন তার 
কথা বলি। সপ্তগ্রামেব প্রাচীন গৌবব তখন লুপ্তপ্রায়। সেখানকাব অধিবাপী- 
দেরও মেই অবস্থা। সপ্তগ্রামে নবকুমাবেব বাসস্থান নির্বাচন কবে বঙ্কিমচন্দ্র 
অতীতের মোহময় রূপটিকে যেমন স্পষ্ট কবেছেন তেমনি একটা অতৃপ্তিজনিত 
খেদ্বও ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। নবকুমাবেব স্থকুমার চবিত্রেব্ষে মহত্ব 
বঙ্গিমচন্দ্র.শ্চনায় বলেছেন তাব প্রতি পাঠকের সপ্রশংস দৃষ্টি আকুষ্ট হয়। পবেব 
জন্য কাষ্ঠ আহবণ কব] ষে চরিত্রের সহজাত বৈশিষ্ট্য তাব প্রতি আমাদের সম- 
বেদনা স্বাভাবিক । কিন্তু নবকুমাবের দৃষ্টি আবিল হযেছিল। সে গৌবব শেষ 
পর্বস্ত সে হারিয়েছিল। উপন্থাসে নবকুমাবের এই পবিবর্তনে বিষণ্রত1 বিস্তৃত 
হয়েছে । পবিবেশেব সঙ্গে চবিত্রটিব অন্তবঙ্গ যোগ এইখানে ।৯ সপ্তগ্রামের যে 
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন তা স্ট.য়ার্ট রেনেলের বই থেকে 7715107) 
6 8671801-এ যেটুকু উদ্ধাব কবেছেন তা থেকেই নেওযা। অংশটি উদ্ধাব 
কবছি__ 
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১. কিন্ত তখনও সপ্তগ্রাম একেবারে হত্ভ্রীী হয় নাই। তথায় এ পর্যস্ত ফৌজদার প্রভৃতি 
প্রধান রাজপুকষদিগের বাস ছিল; কিন্তু তখনও অনেকাংশ শ্রীভরষ্ট এবং বসতিহীন হইযা গল্লীগ্রামেক 
আকার ধারণ করিয়াছিল। সগুগ্রামের এক নির্জন ওপনাগরিক ভাগে নবকুমারের ৰাস। 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৮১ 


বহ্ধিমচজ্র ষে বলেছেন “এককালে ঘবদ্বীপ হইতে রোমক পর্ধস্ত স্বদেশের 
ৰশিকেরা বাণিজ্যার্থ এই মহানগরে মিলিত হুইত+, তাও স্ট,য়ার্ট ২৭১ পৃষ্ঠাব 
পাদটিকায় উল্লেখ করেছেন। 

(কপালকুগ্ডলার এঁতিহাসিক অংশের বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র অনেকখানি স্থান 
নিয়েছেন ) এমন-কি গ্রন্থে বেশির ভাগ পরিচ্ছেদ মতিবিবির কাহিনীতে 
পূর্ণ। এতটা স্থান জুড়ে থাকা সত্বেও মতিবিবির কাহিনী কপালকুগুল' 
উপন্যাসের প্রধান কথা নয়। তা! হলে বঙ্কিমচন্দ্র এই এঁতিহাসিক বিববণ কি 
কাঁবণে লিপিবদ্ধ কবেছেন। 

কপালকুগুলাব কাহিনী স্বল্পপরিসর। কপালকুগুলাব জীবনেব ষে অংশটি 
ৰঙ্ষিমচন্দ্র বেছে নিয়েছেন, তাতে পটতভূমিব বিস্তাব আশ কবা যায় না। 
কাহিনীকে বিস্তৃত কববাব*জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র এতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি যোজন! 
কবেছেন। 

দ্বিতীয়ত নবনাবীর সাধারণ জীবনঘাত্রাপ্রবাহে ইতিহাসের অগ্রিশ্ফুলিঙ্গ 
এসে পড়ে কি ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়। ঘটায় কপালকুগ্ডলায় তাও স্পষ্ট হয়েছে । মান্গষেব 
নিয়তি নির্ধাবণে বাইবেব পরিবেশ অনেকখানি দায়ী হয়। ইতিহাস সেরকম 
একটি বাইরের বস্ত এই উপন্যাসে । যে মতিবিবিকে ্বকুমাব বিস্বত হয়েছিল 
ইতিহাসের ঘটনাবর্ত সেই মতিবিবিকেই নবকুমারের সান্নিধ্যে এনে দিলে । এ 
কথা বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুগ্ুলাব পরিণতি ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে বলেছেন । বঙ্কিমচন্দ্র 
মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত কবি। 

“অরৃষ্টের তাৎপর্য যে কোন দৈব বা! অনৈসগ্রিক শঞ্তিতে অস্মদ্ার্দির় কার্য সকলকে গতিবিশেষ 
প্রাপ্ত করাঘ, এমন আমি বলিতেছি নী। অনীহ্বরবাদীও অনিবার্ধ ফল, মনুস্তচরিত্র অদৃষ্ট শ্বীকার 
করিতে পারেন। সাংসারিক ঘটনাপরম্পরা ভৌতিক নিয়ম ও মনুষ্যচরিত্রের অনিবার্ধ ফল, 


মনুষ্যচরিত্র মানসিক ও ভৌতিক নিয়মের ফল, সুতরাং অদৃষ্ট মানসিক ও ভৌতিক নিয়মের ফল, 
কিন্ত সেই সকল নিয়ম মনুষ্বের জ্ঞানাতীত বলিয়া আদৃষ্ট নাম ধারণ করিয়াছে ।+১ 


উক্ত মানসিক ফলগুলির কথা৷ মোটামুটি বুঝতে পারি। উপন্যাসাটতে 
ইতিহাস হচ্ছে ভৌতিক নিষম। বঙ্কিমচন্দ্র 5. 9. 74111-এবও একটি অংশ 
তুলেছেন। মূল কাহিনীর সঙ্গে ইতিহাসেব যোগস্থত্র এ মিলেব মন্তব্যের মধ্যেই 
পাঁওয়। যাবে ।২ 
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১. কপালকুগুলা, গ্রস্থ খণ্ডারভ্ে । (প্রথম সংস্করণ ) পরিত্যক্ত 
২ এঁ 


ঙ 


৮২' বাংল! সাহিত্যে এ্ঁতিহানিক উপন্যাস 
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মিল কথিত 10150 171106106 ইতিকথা অবতারণার সার্থকত। প্রতিপন্ন 
করে। “কখন কখন যে কোন ভবিষ্যৎ ঘটনার জন্য পূর্বাবধি এপ আয়োজন 
হইয়। আইসে, তৎসিদ্ধিস্থচক কার্ষসকল এরূপ ছূর্দমনীয় বলে সম্পন্ন হয় ঘে, 
মান্ষিক কবি তাহার নিবাবণে অসমর্থ হয়”। পল্মাবতীর অতকিত -আবির্ভাব 
কপালকুগুলার ট্রাজেডি ঘনিয়ে তুলতে সহায়তা কবেছিল। 

কিন্ত কপালকুগ্ডলার ইতিকথাব অন্ত একটি সার্থকতা আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 
শিল্পগ্রতিভার নৈপুণ্য তাতেই বেশি প্রকাশ পেষেছে। ছুর্গেশনন্দিনীর 
ইতিহাস বাইরেব প্রতিনিধিস্বরূপ (48০06) কিন্তু কপালকুগ্ুলায় 
ট্রাজেডিকে আবও গভীব, আরও স্ুদুরপ্রসাবী, এক কথায় গৌবব সমুন্নত করাব 
জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিবৃত্তের আশ্রয় নিয়েছিলেন। 

শুক্মদৃষ্টিতে লক্ষ্য করলে দেখা! যাবে কপালকুগ্ডলাব চরিত্রের মাধুর্য কেবলমান্ত 
তার অসামান্য বপবৈভবের মধ্যে নেই। তাৰ আচার-আচরণে এমনই 
একটা শক্তি ব্যপ্িত হয়ে ওঠে যা মানবিক নয়। একটি ক্ষুদ্র প্রাণের জঙ্যয 
কাপালিকেব ঈর্ধা এবং মতিবিবির চক্রান্তকে প্রথম দৃষ্টিতে একটু অস্বাভাবিক 
বলে মনে হয়। কিন্ত বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুগুলার ট্রাজেডির জন্কে ইতিহাসের 
কোলাহলকে সপ্তগ্রামেব জনবিরলতায় এনেছেন এই কাবণে যে কপাল 
কুগুলার অন্তরঙ্গ ধৈর্য এবং ঘৃঢতা মন্ুষ্যসম্ভব নয়, এইটে দেখবার জন্যে । 
মতিবিবি জগতের শ্রেষ্ঠ হুন্দরী নৃবজাহানের প্রতিছন্দী, দিল্লীর ওমরাহবৃন্দ 
তার বশে। সেও শেষ পর্যস্ত সে এশর্ন্খ পরিত্যাগ করে কপালকুগুলার 
প্রেমের প্রতিদ্বন্বিনী । এশ্বর্য যার করায়ভ, মানসিক ম্মখস্বাচ্ছন্দোর অমস্ত 
সামগ্রী যখন তার কাছে, তখন সে স্বামীর সন্ধানে সপ্তগ্রামে এসে উপস্থিত 
হয়। ঘটনা ষদি কেবলমাত্র কোনে গৃহস্থের কুলত্যাগিনী বধূর ঈর্ষা হত তা 
হলে কপালকুগুলার মহত্ব পেতাম কি? নকলের অগোঁচরে যে শক্তির অধিকারী 
করে বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুগুলার তিলোতম। মতি গড়ে তুলেছেন তার পরিপাম- 
রম্ণীয়ত] দেখাতে গেলে রাজকীয় সমারোহের প্রয়োজন । বহিমচন্্র বলেছেস, 


'রবিকরাকৃষ্ট বারিবাণ্পে মেঘের জন্ম । দিন দিন, তিল তিল করিয়া মেঘ সঞ্চারেয় আয়োজন 
হইতে থাকে, তখন মেঘ কাহারও লক্ষ্য হয় না, কেহ মেধ মনে করে না শেষে অকল্মাৎ একেবারে 


বঙ্গিঘচজ্ চট্টোপাধ্যাগ ৮৬ 


পৃথিবী ছায়ান্ধকারময়৷ করিয়া ব্রপাত করে। যে মেঘে অকল্মাৎ ফগালকুণ্ডলার জীবনধাত্রা 
গাহমান হইল, আমরা এতদিন তিল তিল করিয়! তাহার বারিবাশ্প সঞ্চয় ফরিতেছিলাম।”১ 


বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুগুলার গৌরবোজ্জল রূপকে এভাবে মেঘারৃত করতে 
চেয়েছেন। নানাস্থান থেকে মেঘ সঞ্চিত হচ্ছিল। স্থদূর দিল্লীর অন্গর- 
মহলও এর লঙ্গে যুক্ত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র এইভাবে বাংলার ক্ষুত্্র প্রীস্তকে 
ব্যাপকতর এঁতিহাসিক পটভূমিকার উপবে স্থাপিত করেছেন। রোমান্সের 
রহন্তমছিমার মধ্যে যে ছুরবগাঁহ অতলম্পর্শ থাকে কপালকুগুলায় তাই 
ব্যপ্রিত। কপালকুগ্ুলায় নৃবজাহানেব যে চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন তা 
কল্পনাগ্রশ্থত হলেও ইতিহাসেব সত্যকে লঙ্ঘন করে নি। বরং ইতিহাসের 
সম্ভাবনাকে বঙ্কিমচন্দ্র আরও বিস্তৃত কবেছেন। মতিবিবি এবং নৃরজাহানের 
সংলাপে বঙ্কিমচন্দ্র যে সংযমের পরিচয় দিয়েছেন তা নিপুণ। সেলিমের প্রতি 
মেহেরুন্নিপাব আসক্তি থাকলেও স্বামীকে পবিত্যাগ করতে সনে বাজী হ্য 
নি। অবিশ্বাসিনী নারীর পরিণাম ভয়াবহ এ কথা বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে 
সন্দবভাবে পবিস্ফুট হয়েছে। কপালকুগুলা, মতিবিবি তাদ্দেব নিজের 
অবস্থাতে সন্ত ছিল না। এই অসস্তোষই উপন্যাসে ঘটনার জটিল জাল 
বচন! কবেছে। এমন-কি শ্ঠামাস্থন্দরীর কৌতুহল উপযুক্ত সমযে সংযমিত 
হতে পাবে নি। গ্রন্থমধ্যে একমাত্র নূরজাহানই স্থিরবুদ্ধির পৰিচয় দিয়েছিল। 
সেদিক থেকে এই নারী পরবর্তীকালে যে বিচক্ষণতা। এবং প্রত্যুৎপন্মতিত্তবের 
পবিচয দিঁষেছিল তাব ইঙ্গিত বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে দিয়েছেন। 

কপালকুগ্ুলা উপন্তাসে এতিহাসিকতার বিচাব এইখানেই শেষ কবি। 


সণালিনী 


দুর্গেশনন্দিনী লেখার পরে বঙ্ষিমচন্ত্র আপন প্রতিভা সত্বদ্ধে নিশ্চিত হতে 
পারেন নি। সেজন্তে ছুরগেশনন্দিনী রচনা করার পরও কিছুকাল ফেলে 
রেখেছিলেন। মধুক্ছ্দনের মতো! তিনিও পণ্ডিতদের কাছ থেকে ব্যাকরপশুদ্ধির 
পরীক্ষা দিয়েছিলেন। পণ্ডিতের এবং আত্মীযন্ঘজনের। দুর্গেশনন্দিনীর উচ্ছুলিত 
প্রশংসা করেছিলেন। উতপাহিত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ছুর্গেশনন্দিনী ছাপান। 
প্রথম রচনার ক্ররটিব্চ্যিতি সত্বেও উপন্যাসটি সাদরে বাঙালি পাঠকসমাজ 
কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল। কপালকুগুলায় ইতিহাসের ভুমিকা একেবারেই 


১ কপালকুগুলা প্রস্থ খণ্ডারস্তে। প্রথম সংস্করণ, পরবর্তী সংগ্বন্নণে পরিভাক্ত 


৮৪ বাংল! সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


গৌণ। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তখন পর্যস্ত ইংরেজি উপন্যাসের ছ।র! প্রভাবিত । 
নে কথা তিনি ত্বীকার করেছেন। 

প্রথম তিনথানি বইয়ের জন্য আমি ইংরেজি সাহিত্যের কাছে খণী, তবে ছুর্গেশনদ্দিনী লেখার 
আগে আইভেনহে! পড়ি নাই। কপালকুগুল1 লেখার সময় সেক্সপীয়র বড় বেশী পড়িতাম।' 
মুণালিনীর পর কেবল ইতিহাস, দর্শন পড়িতাম।'১ 


মৃণালিনীর প্রথম সংস্করণে (পরে পরিত্যক্ত ) স্কটের ব্রাইড অফ লেমরযূরের 
খণ বঙ্কিমচন্দ্র পাদটাকায় উল্লেখ করেছেন। সে যাই হোক ভুর্গেশ- 
নন্দিনীতে বঞ্কিমচন্্র বীরেজ্্সিংহের চরিত্রে স্বদেশপ্রেমের যে- 
কথ অন্ফুটভাবে ঘোষণ করেছিলেন স্বণালিনী উপন্যাসে তা আর 
একটু স্ফুট হুল। ছ্র্গেশনন্দিনীতে বাঙালির হীনমন্ততাব প্রতি বঙ্কিমের কটাক্ষ 
আছে। মৃণালিনীতে ব্যঙ্গ বিদ্রপ চলে গিয়েছে। এক অপরিসীম বেদন! 
নিয়ে তিনি মুণাঁলিনী লিখেছিলেন । উপন্যাসটিকে সকল সমালোচকই বঙ্কিমের 
উৎক্ুষ্ট রচন! বলেন নি। সে কথা অস্বীকার কবা যায় না। ইতিহাসের তথ্য- 
বিবলতা৷ বঙ্কষিমেব কাছে দুস্তর বাধা হয়েছিল। সে বাধা অপসারণ করছে 
তখন পর্যস্ত কোনে। সার্থক এঁতিহাঁসিকেব আবির্ভাব ঘটে নি। সে কাজ 
বঙ্কিমচন্দ্র নিজে নিয়েছিলেন বঙ্গদর্শন পত্রিকার শুভপ্চনাঁব দ্বাব। মুণাঁলিনীব 
মর্মবেদনা বঙ্গদর্শন প্রচাঁবের যূলে কথঞ্চিৎ সক্রিধ ছিল এ কথা জোব কবে 
বলতে পাবি। 

মূণালিনী বাব হয়েছিল ১৮৬৯ শ্রীস্টাব্ধে। মিন্াজউদ্দিনেব সপ্তদশ 
অশ্বাবোহী কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের কাহিনী বাঙালি জাতিকে সম্কৃচিত করেছিল। 
এই ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্র খুশি হতে পারেন নি। অথচ ইতিহাসেব ব্যত্যয কব 
বঙ্কিমের পক্ষে সম্ভব নয়। স্ৃতবাং তিনি কল্পনার আশ্রষ নিলেন। পশুপতির 
বডযস্ত্রের বিস্তৃত কাহিনী উপন্যাসে জুডে দিষে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসেব একটা 
অসম্পার্দিত সমস্যার সমাধান দেবাব চেষ্টা করেছিলেন। মৃণালিনীব প্রথম 
খণ্ডের ১ম ও ২য় পবিচ্ছেদ সপ্তম বা অষ্টম সংক্কবণে পবিভাক্ত হযেছে ।২ এই 
পবিত্যক্ত অংশে বঙ্কিমচন্দ্র বখ.তিয়াব খিলিজীর ইতিহাস বর্ণনা করেছিলেন। 
কুতুবউদ্দিনেব কাছে শৌর্যবীর্যেব পরিচয় দিয়ে বখতিয়াব মগধ জয় কবাব পর 
আহ্লাদ উৎসবে গজধুন্ধেব পরীক্ষা দিয়েছিলেন । স্ট,য়া্টেব 15197) ৫ 
০/867891-এ সে বর্ণনা আছে। বঙ্কিম তার অনুসরণ করেছেন । বখ্‌তিয়ারের 


১, শচীশচন্জ্র চট্টোপাধ্যায়, বন্ধিম-জীবনী 
. ২* জরষ্টব্য হৃণালিনী, প্রথম সংক্বরণ 





বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৮৫ 


চেহারার বর্ণনাও স্ট,য়ার্ট অঙ্যায়ী। পার্থক্যও আছে। বঙ্কিমচন্দ্র বখতিয়াবের 
বীরত্ব হেমচন্দ্রেরে উপর আরোপ করেছেন। হেমচন্দ্র অলক্ষ্যে থেকে তীর 
ছুড়ে হম্তীবধ করেছিল ' সেরকম কথা লিখেছেন বঙ্কিমচন্দ্র ।১ এমন-কি 
হত্ভীকে নিহত করার পর বখতিয়ার ষে উপহার পান তা তার অধীনস্থ 
কর্মচারীদের বিতরণ করেন- স্ট,যার্টের ইতিহাসে তাই আছে। বঙ্কিমচন্দ্র এ 
প্রসঙ্গ বাদ দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্ট ছিল হেমচন্দ্রের বীরত্ব প্রদর্শন 
করা। 
বঙ্কিমচন্দ্র মুণালিনী উপন্যাসে আর একটি বিষয় স্বকৌশলে উতাপি 
কবেছেন। তখন বাংলাব অবাজকতার যুগ। হিন্দুগৌববের অধঃপতনেব 
সময় পুবোহিত-তস্ত্রেব প্রাধান্য সহজেই অন্ুমেষঘ। আত্মবলে অবিশ্বাস তখন 
বাঙালিব বৈশিষ্ট্য । জয়দেবেব কাব্যে আছে-_ 
শ্নেচ্ছ-নিবহ-নিধনে কলয়মি কববালং 
ধূমকেতুমিব কিমপি করালং 
কেশব ধৃত-কক্কি-শরীর জয় জগদীশ হরে। 
বল! বাহুল্য, শ্লেচ্ছ বলতে সেকালে যবনদ্বেরই সম্ভবত বুঝিয়েছিল। 
দামোদরের পুরাণ উল্লেখ করে যবনদেব আগমনের কথ! বঙ্কিমচন্দ্র লিপিবন্ধ 
করেছেন সম্ভবত জয়দেবের সাক্ষ্যেই । তবে বঙ্কিমচন্দ্র পশুপতি শ্বরচিত ছড়া- 
পুথিতে লেখায় জাল করার যে পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন তা যেমন আধুনিক 
তেমনি চমকপ্রদ | কার্ধ-উদ্ধারের জন্তে পশুপতির এ জাতীয় কৌশল 
অবলম্বন আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে । বহুকাল পরে 'জালালি কলিমা*্ 
য। লেখ। হয়েছিল বঙ্কিমের বর্ণনায় যেন তারই আভাস পাই ।২ 
পশুপতিকে মহম্মদ আলি যে অবস্থাতে পালাতে সাহাষ্য করেছিল তারি 
সঙ্গে এই বর্ণনার সাদৃশ্য ছর্ক্ষ্য নয়। মিন্হাজউদ্দীনের বর্ণনাকে অনুসরণ 
করে বঙ্কিমচন্দ্র লম্ষ্ণসেনের রাজধানী নদীয়াতেই কল্পনা করেছেন। শাস্ত্রে 
গভীর বিশ্বাস এবং পারিষদবৃন্দের তুকাঁ আক্রমণের ভয়ে আগে থেকেই 
পলায়ন মনোভাব মিন্হাজের বর্ণনার অনুসারী । কিন্তু মিন্হাঁজের বর্ণন। 
সম্বন্ধে পরবর্তাকালে এঁতিহাসিকর। সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এই সন্দেহ 
প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্রের মননে ধরা পড়ে। এইখানেই বঙ্কিমের কৃতিত্ব । বঙ্কিমের 
উক্তি প্রণিধানযোগ্য । 


১, শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বন্ধিম-জীবনী 
২, প্রীন্নকুমার সেন, বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড 


উপ বাংল নাঁকিত্যে এতিহানিক উপন্যাস 


“হি বদর পরে যন-ইতিহাসবেতা|। মিনহাজউদ্দীন এইরূপ লিগিয়াছিলেন। ইহার কতদুর 
সত্য, কতদুর মিণ্যা তাহ। কে জানে? যখন মনুস্তের লিখিত চিত্রে সিংহ পরাজিত, মনুষ্য সিংহের 
অপমানকর্তা স্বরূপ চিত্রিত হইয়াছিল, তখন সিংহের হস্তে চিত্রফলক দিলে কিরূপ চিত্র লিখিত 
হইত? মনুয্য মুষিকতুল্য প্রতীয়মান হইত সন্দেহ নাই। মন্দভাগিনী বঙ্গভূমি সহজেই হূর্বলা, 
আবার তাহাতে শক্রহৃস্তে চিত্রফলক 1”১ 

বঙ্কিমচন্দ্রের এই সংশয় পবব্র্তাকালে আরও দৃঢ় হয়। এখন বঙ্গনর্শনে 
প্রকাশিত কতগুলি প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক স্থান উদ্ধাব করি। 

“সপ্তদশ পাঠান কর্তৃক কেবল নবদ্বীপের রাঁজপুরী বিজিত হইয়াছিল । তৎসঙ্জী সেন! কর্তৃক 
কেবল মধ্যবঙ্গ বিজিত হইয়াছিল। ইহার পরেও বছুদিন পর্যস্ত সেনবংশীয়েরা পুর্ব ও দক্ষিণ 
বাঙ্গালার অধিপতি থাকিয়। হ্বাধীনভাবে সপ্তগ্রামে ও হ্থবর্ণগ্রামে রাজত্ব করিয়াছিলেন ।'২ 

অস্থান্র বলেছেন, 

“সতের জন অশ্বারোহীতে বাঙ্গাল! জয় কবিয়াছিল, *এ উপন্ঠাসের এতিহাতিক প্রমাণ কি? 
মিনহাজ, উদ্দীন বাঙ্গাল জয়ের বাট বৎসর পরে এই এক উপকথা। লিখিয়া গিযাছেন। আমি 
ঘর্দি আজ বলি যে, কাল রাত্রে আমি ভূত দেখিয়াছি, তোমরা তাহা কেহ বিশ্বাস কব না। কেন 
না, অসম্ভব কথ । আর মিনহাজ. উদ্দীন তাহ! অপেক্ষাও অসম্ভব কথ! লিখিয! গিযাছেন 
তোমর] অঙ্গানবদ্ধনে বিশ্বাস কর ।**.**"**"বাস্তবিক সপ্তদশ অশ্বারোহী লইযা বখ.তিযার খিলিভি 
ষে বাঙ্গালা জয় করেন নাই, তাহার ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে। সপ্তদ্বশ অশ্বাবোহী দুরে থাকুক, 
বধতিয়ার থিলিজি বহুতর সৈন্য লইয়| বাঙ্গালা সম্পূর্ণৰপে জয করিতে পারেন নাই ।****-****সপ্তদ্বশ 
অশ্বারোহী লইয়। বখতিয়ার খিলিজি বাঙ্গাল! জয করিয়াছিল, একথা যে বাঙ্গালীতে বিশ্বাস কবে, 
দে কুলাঙ্গাব।৩ 

স্থতবাং উপন্যাসেব বক্তব্যেব প্রতিধ্বনি শুনি বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে লিখিত 
প্রবন্ধ গুলিতে । উপন্যাস বচনা কবাব সময়ে ইংরেজকৃত ইতিহাসে প্রতি 
বঙ্কিমচন্দ্র আস্থ। স্থাপন করতে না পাঁবলেও তথ্যের অভাবে তাদেব ইতিহাঁসকেই 
গ্রহণ কবেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র মিন্হাজকৃত ইতিহাস সম্বন্ধে সংশয তীব দূব- 
ঘশিতাব ফল। বঙ্গবিজয় কাহিনী নিয়ে আলোচনা করেন অক্ষয়কুমাব 
মৈত্রেয়।৪ পরে প্রত্বতাত্বিক বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই সম্বন্ধে বিস্তৃত 
আলোচন! কবেন। তিনি লক্ষ্ণসেনেব বাজত্বকালে মিন্হাজউদ্দীনেব ইতিহাসে 
আস্থা স্থাপন করেন নি। লক্ষ্পণসেনের নানা গৌববস্চক কার্ধীবলীর উল্লেখ করে 
তিনি বলেছেন, বখ.তিয়াব লক্ষ্মণসেনের পরবর্তী কোনো সেনবাঁজার আমলে 
সম্ভবত বঙ্গবিজয় কবেন। রাখালদাসেব উক্তি স্মর্তব্য। 





১. মৃণালিনী, বঙ্কিম শতবার্ধিক সংস্করণ, চতুর্থ থণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
২. বাঙ্গালার ইতিহাস, বঙ্গদর্শন 

৩. বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বঙ্গদর্শন ১২৮৭ 

৪, লক্পসেনের পলায়ন-কলঙ্কঃ প্রবাসী, মাঘ ১৩১৫ 


বঙ্কিমচন্ত্র চটোপাধ্যায় ৮৭ 


“যহম্মম-ই-বখ তিয়ার কর্তৃক গড়ে ও রাঢে সেন-রাজগণের অধিকার লুণ্ড হইয়াছিল, 
উহা! নিশ্চয়, কিন্ত যে ভাবে বিজয়-কাহিনী বর্নিত হইযাছে, তাহ। পাঠ করি! বিশ্বাস করিতে 
ইচ্ছা হয় না। প্রথম কথা, নোদ্দি়া কোথায়? নোদ্দিযা যদি নবদ্বীপ হয়, তাহা হইলে বোধ হয় 
যে, মহম্মদ-ই-বখতিয়ার লুষ্ঠনোদদেশে আসিযা সেন-রাজযের জনৈক সামস্তকে পরাজিত 
করিয়াছিলেন , কারণ নবদ্বীপে যে সেন বংশের রাজধানী ছিল, ইহার কোনও প্রমাণই অগ্যাবধি 
মাবিষ্কৃত হয় নাই। দ্বিতীয় কথা, আগমনের সময় কান্যকুজজেরনিকট হইতে মগধ লুষ্ঠন যত সহজ 
মগধ হইতে সামান্য সেনা লইয়া গৌড বা রাঢ লুষ্ঠন তত সহজ নহে। মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার 
কোন, পথে নোদ্দিয়া আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, তাহ জানিতে পারা যায নাই ।"."তৃতীয় 
কথা, লঙ্গ্মণসেন তখন জীবিত ছিলেন ন1।'১ 

শ্রীযুক্ত বমেশচন্দ্র মজুমদার তার 1215/010) ০1 78801, ০1. 1-এ মিন্হাজ- 
উদ্দীনের বর্ণনাব বিশ্লেষণ কবেছেন। তিনিও ধিন্হাজের বর্ণনায় কতগুলি 
গোলযোগ আছে বলেছেন। সে-সব সমন্তাব সমাধানও কবা যায় না। তিনি 
বলেন, 
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স্থুতবাং আমবা দেখতে পাই বস্িমচন্দ্র মৃণালিনীতে এবং পরবর্তীকালের 
প্রবন্ধ গুলিতে মিন্হাজেব বর্ণনা সম্বন্ধে যে সংশষ প্রকাশ করেছিলেন তা 
সত্য। এই প্রসঙ্গে এইটিও লক্ষণীয় যে মিন্হাজের ব্যক্তব্যকে পুবোপুরি উড়িয়েও 
দেওয়া যায় না। সত্য-মিথ্যাব মিশেল থেকে সত্য উদ্ধারে ব্রতী হলেন 
বঙ্কিমচন্ত্র। তিনি কল্পনার আশ্রষ 'নিলেন। কিন্তু পরিকল্পনাটি একেবারে 
অলৌকিক কিংব। নিবালম্ব কিন। তাই আমার্দেব বিবেচ্য ।৩ 

বঙ্কিমচন্দ্র এতিহাসিক উপন্যাস রচনা কববার প্রয়াস পেয়েছিলেন। 
স্ুতবাং বঙ্গবিজয় ঘটনার অন্থরূপ এতিহাসিক দৃষ্টান্তের সন্ধান কর! তার পক্ষে 
স্বাভাবিক। বঙ্কিমচন্দ্র এ ক্ষেত্রে পলাশীর যুদ্ধের ঘটনাবলীর সঙ্গে বঙ্গবিজয় 
কাহিনীব সাদৃশ্য টেনেছেন। তিনি যেমন সগ্চদশ (মিন্হাজউদ্দীনের 
উল্লিখিত অগ্টাদশ অশ্বাবোহী ) অশ্বারোহীর বঙ্গবিজয় কাহিনী বিশ্বাস করেন 





১. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস, দ্বিতীয় সংস্করণ 
২, ১ 0,৮18) 07428 (64166), 4570৫07০713 67990%, 77০06, 


৩. বঙ্ষিমচন্দ্র বখ.তিয়ারের বিংশতি সহশ্র সৈন্য নগরের প্রান্তে ছিল একথ! বলেছেন। 
কোনে। কোনে এঁতিহাসিক বন্ধিমচন্রের এই দতকে লর্ন করেছেন । 


৮৮ বাংল। সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


নি তেমনি বিশ্বাস করেন নি পলাশীর যুদ্ধে বাঙালির পরাজয় কাহিনী । 
সেকথ! পববর্তাকালে বলেছেন, 

“বাঙ্গালার ইতিহাসের ক্ষেত্রে এইরূপ সর্বত্র । ইতিহাসে কথিত আছে, পলাশির যুদ্ধে ছুই চারি 
ইংরেজ ও তৈলঙ্গসেনা সহস্র সহস্র সৈন্য বিনষ্ট করিয় অদ্ভুত রণজয় করিল । কথাটি উপন্যাসমাত্র। 
*"*নীতিকথায় বাল্যকালে পড়া আছে, এক মনুষ্য এক চিত্র লিখিয়াছেন। চিত্রে লেখ আছে, 
মনুষ্য সিংহকে জুতা মারিতেছে। চিত্রকর মনুষ্য এক সিংহকে ডাকিয়া সেই চিত্র দেখাইল। সিংহ 
বলিল, সিংহের। যদি চিত্র করিতে জানিত, তাহ! হইলে চিত্র ভিন্নপ্রকার হইত 7১ 

স্থতবাং যে কৌশলে এবং যে হীন ষড়যন্ত্রের সাহায্যে পলাশীর যুদ্ধ 
ইংরেজেরা জিতে সেবকম কারণেই বখতিয়ার ব্হ্গবিজয় কবেছিলেন, এই 
বহ্নিমচন্দ্রের ধারণ1। ফলে পশুপতিব ভূমিকার অবতাবণ1। পশুপতির ষড়যন্ত্রের 
জন্যেই বখতিয়াব অতিসহজে বঙ্গবিজয় করতে সমর্থ হয়েছিল। মৃণালিশী 
উপন্তাসের এক জায়গায় বাঁ্কমচন্দ্র বলেছেন, 

“বঙ্গতৃমির অদৃষ্টলিপি এই যে, এ ভূমি যুদ্ধে জিত হইবে না , চাতুর্ষেই ইহার জয়। চতুর ক্লাইৰ 
সাহেব ইহার দ্বিতীয় পরিচয়স্থান।”২ 

যে যুগে তথ্যবিরলতা কোনোও একটি এঁতিহাসিক সিদ্ধান্তে আসার 
পরিপন্থী, এবং যে সমন্তার সমাধান অগ্যাবধি হয় নি সেখানে বঙ্কিমচন্দ্রের 
মনন একটি কার্ষকারণস্থজে বিধৃত সমাধান দিয়েছে। এ এঁতিহাপসিক 
বোধের পরিচায়ক । মৃণালিনীর পরিকল্পনায় এখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের বড়ে। সাফল্য 
বলে মনে করি। 

বঙ্কিমচন্দ্র বৃদ্ধ রাজাব যে বর্ণন। দিয়েছেন তা মিন্হাজউদ্দীনের বর্ণনার 
অনুযায়ী । কিন্তু এখনকার গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে লক্ষ্ণসেন বিদ্যোৎ্সাহী 
এবং রণজয়ী পুরুষ ছিলেন। পশুপতি চরিত্রেব সঙ্গে কিন্তু মিরজাফরের তুলন। 
করা যায় না। পশ্ুপতির মধ্যে উচ্চাকা্ষা গ্রবল। রাজনীতিতে সে 
দক্ষ | মনোরমার প্রতি তার প্রেমও নিরাবিল। উচ্চাকাজ্ষাই তার 
প্তনের কারণ। বঙ্কিমচন্দ্র পশুপতির এই ফষড়যন্ত্রকে ক্ষমা করতে পারেন নি। 
কৌশলে তিনি পশুপতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন। 

*একটি কৃষ্ণবর্ণ মার্জার তাহার নিকটে আসিয়া বসিয়াছিল, সে সেই বিনাশ্ৃতার মাল! তাহাব 
গলদেশে পরাইতেছিল। মাল] পরাইতে মাল! খুলিয়া গেল ।/ 
পশুপতির সঙ্গে কৃষ্ণমার্জারের তুলন1 টানা হয়েছে। বঙ্কিম বিশ্বাসঘাতকের 
সমুচিত দণ্ড দণ্ড দিয়েছেন। যুদ্ধ জয়ের পর বখতিয়ার পশুপতির প্রতি যে আচরণ 


১ ৯, বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বঙ্গদর্শন ১২৮৭ 
২* মৃণালিনী, বন্ধিম শতবার্ধিক সংস্করণ, চতুর্থ খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


বঙ্কিমচন্দ্র চটোপাধ্যায় ৮৪ 


করেছিলেন তাতেও তার পাপের প্রায়শ্চিত দেখানো হয়েছে। মগধ রাজপুক্ 
হেমচন্দ্রের ভুমিকা কতকট! অবাস্তব কতকটা রোমান্স লক্ষণাক্রাস্ত | বঙ্ধিম- 
চন্দ্রের গ্রন্থের কেন্দ্রীয় চরিত্র হেমচন্দ্র। হেমচন্দ্র আদর্শ বীর। মাধবাচার্ষেব 
যোগ্য শিল্ক সে। কিন্তু সব বৈশিষ্ট্য তার আচরণে কদাচিৎ দৃষ্ট। তাব 
শৌর্যবীর্ষের এই চকিত ক্ষরণ আমার্দেব অবিশ্বাহ্ত বলে মনে হয়। মাধবাচার্য 
মুণালিনীর আকর্ষণ থেকে হেমচন্দ্রকে দূবে রাখতেই ব্যন্ত। ব্থ্‌তিয়াব 
খিলিজীব আক্রমণের পূর্বেও হেমচন্দ্রেব নিশ্টেষ্টতা৷ আশ্চর্যজনক | বঙ্কিমচন্দ্র 
এক্ষেত্রে যেন মাধবাচার্ষের গণনাকেই সার্থক করে তুলতে চান। পশ্চিমদেশীয় 
বণিক বলতে বঙ্কিমচন্দ্র যে ইংরেজদেরই বুঝিয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই। 
অথচ মাধবাচার্য হেমচন্দ্রকেই বুঝেছিলেন। স্থতবাং এই ভ্রান্তির উদাহরণস্বরূপ 
হেমচন্দ্রকে ব্যবহার কর! হয়েছে । হেমচন্দ্রের ভূমিকায় পৌরুষ, একনিষ্ঠতা, 
আন্তরিকতা সব থাক। সত্বেও তাঁর সব উদ্যোগ এবং চেষ্টা ফিকে বলে মনে হয়। 
বঙ্কিমচন্দ্র তার উপবে ষে গুরুভার স্যাস্ত কবেছেন সেই ভার বহনে সে অক্ষম | 

গ্রস্থেব মধ্যে সর্বাপেক্ষ। আকর্ষণীয় চরিত্র মনোরম | মনোরমার চবিভ্রে ছৈধতা 
আশ্চর্য হক্মদৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র একেছেন। অবৃষ্টের চক্রে সে বিবাহিত হয়েও স্বামী- 
সহবাসে বঞ্চিত। তার জন্যে তাঁব একটা মর্মপীডা ছিল। নারীর স্বাভাবিক 
হৃদয়বৃত্তিকে সে নিরুদ্ধ কবতে পারে নি। অথচ পশুপতির আচরণের প্রতি 
সমর্থনও নেই। পশুপতিকে সে ষড়যন্ত্র পরিত্যাগ করে কাশীতে বাস করবাব 
পরামর্শ দিয়েছিল । মনোরমার জীবনে থে অভাববোধ তাকে পূর্ণতা দিতে 
পশুপতি অক্ষম । মনোরম সেজন্যে হেমচন্জরের কাছে ভ্রাতাভগ্নীর সম্পর্কের 
জন্যে লালায়িত। কিন্তু পশুপতির আকর্ষণও সে ত্যাগ করতে পারে ন!। 
মনোবমার ভূমিকায় বালিকাস্থলভ চাপল্য ও প্রৌট মনোভাবের অভিব্যক্তি 
লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাসের বিশ্লেষণী রীতির আশ্রয় না নিয়েও বঙ্ধিমচন্তর 
মনোরমার ছৈতবৃত্তির সার্থক রূপায়ণ করেছেন। 

গিরিজায়ার চরিজ্রে বিমলার ছায়া আছে। আবার দিখিজয়ের সঙ্গে তাব 
ব্যবহাব আশমানী ও গজপতির কথা ম্মরণ করিয়ে দেয়। 

স্বগালিনী উপন্যাসটির উৎকর্ষ ঘটেছে পণুপতির মাতৃমৃতির কাছে প্রার্থনা- 
দৃশ্তে, ধাতুযূতির বিসর্জন পরিচ্ছেদে। মাতৃকাযূতিকে আশ্রয় করে শক্তি ও সাহস 
সঞ্চয় করা বাঙালি জাতির বৈশিষ্ট্য । পশুপতি বিশ্বাদঘাতকত]1 করেছিল। 
ফলে মাতার আশ্রয়চ্যুত হয়েছিল । দেশের রাজলম্ী খন বিদায় হন তখন 
যুভিও বিসজিত হয়। ধাতুর মৃতি অগিদঞ্জ হওয়ার যে বর্ণন! বন্কিমচন্্ দিয়েছেন 


৯৯ বাংল! সাহিত্যে এতিহাষিক উপন্যাস 


তাতে বিশেষকে অবলম্বন করে নিধিশেষের গছ্যোতন1 পরিষ্ফুট হত্বেছে।৯ 
মুণালিনীতে বঙ্কিমচন্দ্র শ্বদ্েশচর্চার কীজটি বপন করেন। লক্ষণসেনকে তিনি 
বলেছেন বাঁজকুলকলঙ্ক : 

“সেই বাজকুলকলম্ক, অসমর্থ রাজার সঙ্গে গৌডরাজে)র রাজলগ্্ীও যাত্রা করিলেন । 
বখ.তিয়ারের বঙ্গবিজয়ের পর বঙ্কিমচন্দ্রের থেদোক্তি লক্ষণীয় £ 

“সেই দ্বিন রাত্রিকালে মহাবন হইতে বিংশতি সহস্র যবন আসিষা নবদ্বীপ প্লাবিত করিল । 
নবন্বীপ-জয় সম্পন্ন হইল | যে সূর্য সেই দিন অস্তে গিযাছে, আর তাহার উদয় হইল না। আর 
কি উদয় হইবে না? উদয় অস্ত এই উভয়ই ত স্বাভাবিক নিম 

বঙ্কিমচন্দ্রের এই আকাঙ্ষা এবং শুভবুদ্ধিই মৃণালিনীকে জনপ্রিয় করেছিল । 

মবণালিনী রচনাব সমসাময়িক কালে শিক্ষিত বাঙালির চিতে শ্বাজাত্যবোধ 
দেখা দিচ্ছিল।২ ১৮৬৭ খ্রীস্টাবকে চেত্র-সংক্রাস্তিতে হিন্দুমেলার অধিবেশন 
হয়। ১৮৬৮ সালে বেলগাছিয়ায় সাতপুকুরের বাগানে মহাসমাবোহে 
মেলার দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। এই মেলাতেই “গাও ভারতের জয় গানটি 
গীত হয়। বঙ্কিমচন্জ্রের সঙ্গে এসবেব সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকলেও মনে হয এই 
জোয়ারে তিনি আলুকুল্য কবেছিলেন। তা৷ না হলে শিবনাথ শাস্ত্রী এমন কথা 
লিখবেন কেন ?- 

“কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা, দীনবন্ধুর নাটক, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্থাস* বিছ্ভাভুষণ মহাশয়ের সোমপ্রকাশ, 
মহেন্ত্রনাথ সরকারের হোমিওপ্যাথি, এই সকলে এই কালের (১৮৬*-১৮৭ ) মধ্যে শিক্ষিত দলের 
মনে যেমন নবভাব আনিয়। দিতেছিল, তেমনি আর এক কার্ধের আয়োজন হইয়া নৰ আকাঙ্ষার 
উদ্নয় করিয়াছিল। তাহ “ম্যাসনাল পেপার” নামক সাপ্তাহিক পত্রেব সম্পাদক নবগোপাল মিত্র 
মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত, 'জাতীয় মেলা” নামক মেলা ও প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠা এবং দেশের সকল বিভাগের ও 
সকল শ্রেণীর নেতৃবৃন্দের তাহার সহিত যোগ । বঙ্গসমাজের ইতিবৃত্তে ইহ! একটি প্রধান ঘটন! ; 
কারণ সেই যে বাঙ্গালির মনে জাতীষ উন্নতির ল্পৃহ। জাগিয়াছে তাহা আর নিত্রিত হয় নাই ।'৩ 


অনুমান করি বঙ্কিমের মৃণালিনী জাতীয় তৃষ্কায় কথঞ্চিৎ বারিসিঞ্চন করেছিল । 
এঁতিহামিক ওঁপন্তাঁসিক এমন কতগুলি ঘটন] নির্বাচন করেন যেগুলি জাতির 
চিত্ত সহজেই জয় করে নিতে পারে । রচনার দোষক্রটি বিষয়ের গুরুত্বে পাঠকের 
কাছে আর ধবা পড়ে না। 1420০91010 শেক্সগীয়রের এঁতিহাসিক 
নাটকগুলির ঘটনানির্বাচনের এই কুশলতার দিকটি উল্লেখ করেছেল। মৃণালিনী 
উপন্থাস হিসেবে দৌধক্রটিমুক্ত নয় । কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গবিজয় ঘটন! নির্বাচন, 


১. শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গনাহিত্যে উপন্যাসের ধারা 
২, জাতীয় একা, এবং হবদ্দেশচর্চার বীজটি অঙ্কুরিত করেন মনীষী রাজনাক়্াকণ বনু । 
৩ শিবরাখ- শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন-বঙ্গসমাজ 


বন্বিমচজ্জ চট্টোপাধ্যাঘ় ৯১ 


করে বাঙালির হৃদঘ্মন জয় করে নিয়েছিলেন । পরাধীনতাব গ্লামি জাতিকে 
পীড়িত করেছিল। বাঙালির সে কলঙ্ক অপনোদন করার জন্য একটা শিক্ষাগ্রদ 
ৃষটাস্ত বঙ্কিমচন্দ্র তুলে দ্বিয়েছেন। উপন্যাস হিসাবে উৎকৃষ্ট ন৷ হয়েও বাজারযূল্যে 
মৃণালিনী বঙ্কিমেব অগ্যা কোনে। উপন্যাসের চাইতে খাটো ছিল না। মাধবাচার্ষেব 
নানাস্থানে ভ্রমণ এবং সৈন্যসংগ্রহের ব্যবস্থার কথ। বঙ্কিম বিস্তৃত করেন নি। এই 
পরিকল্পনাটিকে হরপ্রসান্দ শাস্ত্রী তার “বেণেব মেয়ে” উপন্যাসে কল্পনাসমুদ্ধ কবে 
তুলেছেন। 


চন্রশেখর 


'চন্দ্রশেখর' ১২৮০ বঙ্গাবেেব শ্রাবণ সংখ্যা থেকে ১২৮১ বঙ্গাবেব ভাত্র সংখ্যা 
পর্যস্ত বঙদর্শনে বার হয়। অন্যান্য উপন্যাসের মতো! এই উপন্যাসাটিকেও 
গ্রশ্থাকাবে প্রকাশ করবার সময় বঙ্কিমচন্দ্র নান! পরিবর্তন সাধন কবেন। প্রতি 
সংস্কবণে পবিবর্ধন ও পরিবর্জন তো ছিলই। 

চন্দ্রশেখরেব ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন 

চন্দ্রশেখর প্রথমে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইযাছিল। কিন্তু এক্ষণে ইহার অনেকাংশ পরিবন্তিত 
হইযাছে, অনেকাংশ পরিত্যাগ কব। গিযাছে, এবং কোন কোন স্থান পুনর্বার লিখ্তি হঈয়াছে। 

ইহাতে ষে সকল এঁতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহার কোন কোন কথা সচবাচর প্রচলিত 
ভারতবধাঁয বা বাঙ্গালার ইতিহাসে পাঁওয! যায় না “উল সযের” মতাক্ষরীণ নামক পারস্ত গ্রন্থের 
একথানি ইংরেজী অনুবাদ আছে , এঁতিহাসিক বিষযে, কোথাও কোথাও এ গ্রন্থের অনুবতীঁ 
হইযাছি। এ্রগ্রন্থ অত্যন্ত দুর্লভ, এ গ্রন্থ পুনমু্রাঙ্কনের যোগ্য ।' 


বঙ্কিমচন্দ্র ষে এই গ্রন্থ খু'টিয়ে পডেছিলেন তা রামর্দাস সেনের গ্রন্থাগাবের সয়ের 
মতাক্ষরীণ গ্রন্থ দেখলেই বোবা যায়। 

চন্দ্রশেখর উপন্যাসটিতে বঙ্কিমচন্দ্র মানবমনেব রহম্ত-ঘনিমাকেই উন্মোচিত 
করেছেন। প্রেমের আকর্ষণ-বিকর্ষণ-লীলা এই উপন্যাসেব অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 
চন্দ্রশেখরের ঘটনার কাল মীবকাশিমেব নবাবী *আমল। মীবজাফবের পব 
মীরকাশিম নবাব হলে বাংলাদেশেব রাজনীতির রঙ্গমঞ্জের যে ভ্রত পবিবর্তন 
চিত হুচ্ছিল বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনী-প্রতাপেব কাহিনীকে তাবই প্রেক্ষাপটে 
স্থাপন করেছেম। মীরকাঁশিম সিরাজদ্দৌল| কিংব। মীবজাফবের মতো। অপদার্থ 
ছিলেন না। উচ্চাকাক্ষা তার যথেষ্ট ছিল। তিনি নিজের সৈম্যসজ্জ। ইংবেজের 
অনুকরণে করেছিলেন । গোলাম হোসেনের বিবরণ থেকে জানতে পারি 
মীরকাশিমও বিশ্বাসঘাতক দ্বারা পরিবৃত ছিলেন। কিন্তু তাঁর বিচক্ষণতা, 


৯২ বাংল। সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


বিশ্বাসঘাতকদের বশে রাখতে পেরেছিল । দেঁশে তথন সথশাসকের অভাব দেখা 
দিয়েছে। দেশে স্থশামন ফিরিয়ে আনতে মীরকাশিম যথাসাধ্য চেষ্টা 
করেছিলেন। 

মীবকাশিম ইংবেজদেব সঙ্গে বিবাদ করতে চাইতেন না। উপন্যাসে 
মীবকাশিমেব চরিত্রের রাজনীতিঘটিত অপবাঁপর দ্বিকগুলি বিশেষ পরিষ্ফুট নয়। 
দলনী বেগমেব সঙ্গে তার প্রেমের স্বরূপটিই বঙ্কিমচন্দ্র বিস্তৃত করেছেন। 
মীরকাশিমেব সঙ্গে কাটোষাব যুদ্ধ, উধুযানালার যুদ্ধ, ইংরেজের নৌক1 আটক, 
আমিয়েটেব দৌত্য সবই সয়ের মতাক্ষবীণে পাওয়া যায়। প্রথম সংস্করণে 
বঙ্কিমচন্দ্র ইতিবৃত্তেব কাছাকাছি ছিলেন। কাশিম আলি খাব শেষ পরিণতি 
যেভাবে তিনি বর্ণন। করেছিলেন তা মর্মস্পর্শা । 

'নবাৰ কাশেম আলি খা উদয়নাল! হইতে মুঙ্গেরে পলাইলেন। তথায় জগৎশেঠিগকে 
গঙ্গাজলে নিমগ্র করিয়! বধ করিলেন। এবং ষে সকল ইংরেজ বন্দী ছিল, তাহার্দিগকে সমরাব 
হস্তে বধ করাইলেন। এই সকল দুদ্ার্য করিয়া মুঙ্গের ত্যাগ করিয় সসৈম্ঠে পাটনা যাত্রা করিলেন । 

গুরগণ খা অতি চতুর । তিনি নবাবের আদেশক্রমে উদয়নাল! যাইবার জন্য, নবাবের পশ্চাৎ 
যাত্রা করিয়াছিলেন বটে। কিন্তু উদযনাল! পর্বস্ত যান নাই- নবাবের অগ্রেই ফিরিয়াছিলেন। 
ভাৰ গতিক বুঝিয়া নবাবের সঙ্গে যাহাতে সাক্ষাৎ না হয়, এইরূপ কৌশল করিতেন । কিন্তু এক্ষণে 
নবাবের সঙ্গে যাইতে বাধ্য হইলেন। পথিমধ্যে নবাব সৈন্যদিগকে ইঙ্গিত করিলেন, তাহারা 
বিদ্রোহের ছল করিয়া গুরগণ থাকে খও থণ্ড করিয়া ফেলিল। 

তাহার পরে নবাবের অৃষ্টে যাহা যাহা ঘটিল তাহা ইতিহাসে লিখিত আছে। বাঙ্গলার শেৰ 
হিন্দু রাজ রাজাত্রষ্ট হইয়! পুকষোত্তমের যাত্রী হইয়াছিলেন বাঙ্গলার শেষ যবন রাজা রাজ্যষ্ট 
হইয়া ফকিরি গ্রহণ করিলেন ।”১ 

গোলাম হোসেন মীরকাশিমের এই ফকিরি গ্রহণের বিস্তৃত বর্ণন৷ দ্িয়েছেন। 
অনেক আশা অনেক আকাঙ্ষা নিয়ে মীবকাশিম নবাবী নিয়েছিলেন। কিন্তু 
ঘটনাশ্রোতের বিপুল আবর্তে তার সেই আশ। আকাঙ্। ধূলিসাৎ হয়ে গেল। থে 
মীরকাশিম বার বার বলেছিলেন, “আমি সিবাজদ্দৌল] নহি সেই মীরকাশিমের 
এইরকম শোচনীয় পরিণতি ইতিহাসের অমোঘ নিয়তির ইঙ্গিত দেয়। 
বঙ্কিমচন্দ্র মীরকাশিমের কূটনৈতিক বিচক্ষণতার কথাও গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। 
গুরগণ খার সহায়তায় তিনি নিজের রাজ্যকে শক্তিশালী করতে চেয়েছিলেন। 
ভার এই দুরভিসদ্ধি বঙ্কিমচন্দ্র গোপন রাখেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র গুরগণ খাঁর ষে 
পরিচয় দিয়েছেন তা সয়ের মতাক্ষরীণের অনুযায়ী । মীরকাশিমের এই 
আর্মাণীয় সেনাপতির প্রতিটি কার্ধকে গোলাম হোসেন সবিস্তারে বর্ণন। করেছেন। 


১. চন্ত্রশেখর, প্রথম সংস্করণ, পরিশিষ্ট 
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অষ্টাদশ শতাব্দীর ঘিতীয়ার্ধে ভাগ্যান্বেষণে নান। বিদেশী বণিক এদেশে বাণিজ্য 
করতে এসেছিল। এর] বাজান্থ্গ্রহও লাভ করত। গুরগণ খা এইবকম 
একজন স্বার্থান্বেধী বণিক । সে ছিল বস্ত্রবিক্রেতা। গজে যেপে কাপড় বিক্রি 
করত। গোলাম হোসেনেব সঙ্গে গুবগণ খাঁর ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ছিল বলেই 
তিনি গুরগণকে কলঙ্ক কালিমায় লিগ্ত কবেছেন। এ কথাও অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 
সার “মীরকাশিম' গ্রন্থে উল্লেখ কবেছেন। গুবগণ খঁ! উচ্চাভিলাষী ছিল। সে 
মীবকাশিমকে প্ররোচিত কবেছিল নেপাল আঁক্রমণেব জন্যে । শোনা গিষেছিল 
নেপালে প্রচুর পবিমাণে স্বর্ণ পাওয়া যায়। স্থতবাং স্বর্ণপ্রীতিই গুরগণকে 
আকর্ষণ কবেছিল নেপালেব দ্রিকে। গুরগণ নিজেব কার্যাবলীর দ্বাবা এতই 
ক্ষমতাপন্ন হয়ে উঠেছিল যে মীবকাশিম গুবগণেব দাস হয়ে পড়েছিলেন । 
বঙ্কিমচন্দ্র গুরগণেব চরিত্রে যে উচ্চাকাজ্ষা দেখিয়েছেন তা ইতিহাসসম্মত। 
চন্দ্রশেখব উপন্যাসে গুরগণেব ভূমিকাষ বঙ্কিমচন্দ্র সে যুগেব বাজনী'তিব একটি 
সজীব চিত্রেব অবতারণা করেছেন। জগৎশেঠদের সঙ্গে তাব গুপ্ত মন্ত্রণা৷ সে 
যুগের কুটিল রাজনীতিকে উদঘাটিত করেছে । জগৎশেঠদেব হাতে বাখতে না 
পারলে সে সময়ে কোনে নবাবই সিংহাসনকে স্থরক্ষিত মনে কবতেন না। 
গুবগণ মীরকাশিমের সঙ্গে জগৎশেঠদেব মনোমালিন্যের স্থঘোগে নিজেব যভযন্ত্র 
জাল বিস্তার করেছিল। পলাশী যুদ্ধে পরে নবাৰ এবং অন্ুচববুন্দ সকলেই 
দেশের স্বার্থ অপেক্ষা আপন আপন স্বার্থ বেশী দেখেছিল। গুবগণেব জগৎশেঠের 
সঙ্গে মন্ত্রণ। তার উদ্দাহবণ। 

মীরকাশিম-দলনীবেগম আখ্যায়িকায় গুবগণের প্রয়োজন খুব বেশি নয়। 
মে কেবলমাজ দলনীর ভাগ্যবিপর্যযেব প্রথম গ্রন্থিটি রচনা! কবেছে। ভ্রাতা 
এবং ভগ্গীর মধ্যে ন্েহের সম্পর্কটি বঙ্কিমচন্দ্র উল্লেখ কবেন নি। বস্তত লয়ে 
মৃতাক্ষরীণ গ্রন্থে গুরগণকে এইরকমই দেখানে। হয়েছে। কিন্তু নিশীথে ভম্মীকে 
বম বিপর্দে ফেলে গুরগণেব আত্মতুষ্টি মনোভাবকে অস্ষিত কবে বঙ্কিমচন্্র 
তাকে প্রায় ভিলেন পর্যাধে নামিয়ে এনেছেন। এই ঘটনাটি ইতিহাস- 
সম্মত নয়। 

মহম্মদ তকি খার ভূমিক1 নিয়ে অনেক বাদ্বিতগু। হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র 
স্ষ্ট তকি খা ইতিহাসসম্মত নয। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় “সিরাজদ্দৌল গ্রন্থে 
যেমন নবীনচন্দ্রের তুষ্ট সিবাঁজকে সমর্থন করেন নি তেমনি তকির চিত্রান্কনে 
বঙ্ধিমচন্ত্রের প্রতি পক্ষপাতহুষ্টতার অভিযোগ এনেছেন। তাঁর ভাষা কিঞিৎ 
কঠোর । দলনীর প্রতি তকি খার আসক্তি, সৈনিকোচিত কাঁজে তাব অবানল 


৪৪ বাংলা সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


এঁতিহাসিক সত্যে বিপবীত। সয়ের মতাক্ষরীণে মহণ্মদ তাঁফর চধিত্রের 
এক উজ্জল বর্ণ আলিম্পন ঘটেছে । তকিব সাহস, তার বীর্য সে যুগে বিরলদৃ্ট 
ঘটনা ।১ অনেকের মতে বস্কিমচন্দ্রের সুষ্ট তকি খার সঙ্গে এতিহাঁসিক ওকি খাব 
নামের সাদৃশ্ঠ ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু এ কথা মানতে ইচ্ছা হয় না। যদি 
তাই হবে তবে বঙ্কিমচন্দ্র সে কথা স্বচ্ছন্দে উল্লেখ কবতে পারতেন । 'তিনি যখন 
এতিহামিক চবিত্তর গ্রন্থে স্থান দিচ্ছেন তখন তথ্যের প্রতি থাসম্ভব অনুগত তাকে 
হতে হপে। বিশেষত তকি খা নামে যখন একজন এঁতিহাসিক পুরুধ বর্মান 
ছিলেন তখন বহ্িমচন্দ্র তকির নামের আশ্রয না নিলেও পারতেন । আসলে 
গল্প-কাহিনীকে সবস কববাব জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র এই পথ বেছে নিয়েছিলেন। 
গ্রন্থে আলি ইব্রাহিম খা কিংবা! মীবকাশিমের অন্যান্য অচুচবেব তথ্য অবিরত 
রেখেও তকির চরিত্রে বঙ্কিমচন্দ্র কেন এই ছুবপনেয় কলঙ্ক লিপ্ত করলেন তাব 
কারণ বোধ কবি এইখানে । 

দ্বলনীবেগম বঙ্কিমচন্দ্রেব অপরূপ স্থষ্টি। দ্বলনীব পবিচয ইতিহাসে নেই। 
বস্কিমচন্দ্রের যে কল্পনা আযেষ! সৃষ্টি কবেছিল তাই আব একপদ অগ্রসর হয়ে 
দলনীব ভূমিকা চিত্রিত করলে। কুলসমের জবানিতে জানতে পারি দলনীব 
পূর্ব নাম দৌলতউন্লেসা এবং গুরগণের সঙ্গে ভাগ্যান্বেষণে সে বাংল দেশে 
এসে পৌছেছিল। ভ্রাতা এবং ভগ্গীতে পরামর্শ কবে ঠিক হয়েছিল ভ্রাতাব 
কাজে ভগ্নী সহায়তা কববে। প্রথম দাসীরূপে নবাবের অন্দরমহল প্রবেশ 
কবে সে মীরকাশিমেব প্রিয়তমারূপে পবিগণিত হল। সয়ের মতাক্ষরীণে 
মীরকাশিমের ভার্যা রূপে মীরজাফবের কন্যার কথাই উল্লিখিত। ফি ভাবে কি 
উপায়ে দলনী মীরকাশিমের প্রিয়তমারূপে চিত্তজয় কয়েছিল তাঁর কোনো 
বিববণ বঙ্কিমচন্দ্র দেন নি। প্রথম দৃশ্যে দলনীর চিস্তার মধ্যে দেখতে পাঁই তাঁব 
আন্তবিকতা এবং প্রেমের গভীরতা, মীবকাশিমের জগ্যে নারীর শ্বভাঁবসিদ্ব 
উদ্বেগ । সে উদ্বেগ নিয়ে সে মীরকাশিমকে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে 
বলেছিল। রাজনীতির কুটিল নীতিতে দলনীর প্রবেশের স্চন। হল মীরকাশিমের 
বাধায়। তাব পর দ্লনীর অধৈর্য এমনই একট! আকার লাভ করল য' 
তাকে বিপুল ঘটনাশ্রোতে বার বার ফেলে দিতে লাগল। অসহায় দলনী 
যতবারই চেষ্টা করেছে ঘটনার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে ততই গ্রন্থি দৃঢ় হয়েছে, 
নৃতন গ্রন্থি রচিত হয়েছে । এঁতিহাসিক উপন্যাসে ঘটনার অভিধাতে নরদারী 


১. বিস্তৃত বিবরণের জন্য 9£67-81-71266%67?এর ৫৭৫৯, ৩৮৯১ ৪৪১, ৪২১-৪২২, ৪৩২, 
৪৮৪-৪৮৫ প. জুষ্টব্য 


বন্বিমচন্ত্র চট্যেপাধায় ৯৫ 


এপার থেকে ওপারে আন্দোলিত হতে হতে পরিণতির পথে এগিয়ে ঘায়। 
ঘটনার গতি যে কত দুর্বার এবং তা যে কত বিচিত্রপথে উৎসারিত হয় 
দজনীর পরিণতি তার সাক্ষ্য দেয়। ইতিহাসের রথচক্রে পিষ্ট মানবাত্মার 
ক্রন্দন দলনীর মধ্য দিয়ে ধ্বনিত হয়েছে । এঁতিহাসিক উপন্যাসে সৃষ্ট চরিত্র- 
গুলির উপর ইতিবৃত্তের ঘটনারাজির প্রভাব দি প্রাণবস্ত করে দেখানে। যাষ 
তবে তা এঁতিহাদিক রস পরিস্ফুটনে সাহাধ্য করে। কেবল কতগুলি তথ্য নয়, 
ইতিহাস যে মানবজীবনের নিয়স্তা তাও দেখানো প্রয়োজন । দলনীচিত্রে 
বঙ্কিমচন্দ্রের এই শিল্পসার্থকতা৷ লক্ষণীয় । 

প্রতাপ এঁতিহাসিক পুরুষ নয়। গ্রতাপের অসমসাহসিকতা, ভাকাঁতি- 
বিদ্যায় চাতুর্ধ প্রদর্শন গ্রন্থে উল্লিখিত।৯ তাব জন্তে বঙ্কিমচন্দ্র কৈফিয়ত 
দিয়েছেন। সে যুগে বহু জমিদার ভাকাতিবিগ্ভায় অভ্যন্ত ছিল, অনেক 
জমিদার ডাকাতদেব আশ্রয় দ্দিত। বঙ্কিমচন্্রও প্রতাপের ভূমিকায় সেই যুগ- 
বৈশিষ্ট্য অক্ষুপ্ন রেখেছেন । 

বঙ্কিমচন্দ্রে এতিহাসিক বিবরণের মধ্যে ইংরেজ প্রতিনিধি কয়েকজন 
আছে। এরা হল লবেন্স ফস্টব, আমিয়েট গলস্টন, এনিস ইত্যাদদি। তার 
মধ্যে ফস্টরের বিবরণ কিঞ্চিৎ অধিক। রেশম কুঠিব কুঠিয়াল দলের দৌরাত্মা 
ইতিহাসসম্মত ঘটনা। যে সব ইংবেজ সেযুগে ভাগ্যান্থেষণে বাংলা দেশে এসেছিল 
তাদের বাঙালির উপর বিশেষ শ্রদ্ধ। ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীকে অপহরণ 
করবার পূর্বে ফস্টরের চিন্তার মধ্যে দিয়ে সে সকল কথা বলেছেন। স্বদ্দেশেব 
মায় কাটিয়ে যারা এ দেশে এসেছিল তার! বিদেশে নিঃসঙ্গ জীবন পূর্ণ 
করতে গিয়ে নান হ্ষুত্রতার আশ্রয় নিতে দ্বিধা! করে নি। ফস্টরের লালসাঁব 
লোলতার যে পরিচয় বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে প্রকাশ করেছেন তাতে অতিরঞ্চন 
নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এইটি মনে রাখতে হুবে যে ইংরেজ জাতি কেবলমাত্র 
লালসার পঞ্কে নিমজ্জিত হয় নি। রাজনীতিক পটভূমির ত্রুত পরিবর্তনে 
যুগে আমিয়েটের প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব, অপূর্ব সৎসাহুস, গলস্টনের নির্গাক 
মনোভাব যদি না থাকত তবে বাংলা তথা ভারতের রাজ্য তাদের অধিকারে 
আসত না। জাতির সম্মান রক্ষার জঙ্টে তার! যে-কোনে বিপদের সম্মুখীন 
হতে দ্বিধা করত না। বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজের সে পরিচয়ও উপন্যাসে পরিষ্ফুট 
করেছেন। বাঙ্গালীর শক্তিহীনতার প্রতি কটাক্ষের লক্ষ্যও এইখানে । 


১, চন্ত্রশেখর, বন্িম শতবাধিক সংহ্করণ, চতুর্থ খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেষ 


৯৬ বাংল! সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখব উপন্থামে ঘটনার সমাবেশ কবেছেন অত্যন্ত বেশি। 
কাহিনীকে এগিয়ে নিষে যাবাব জন্যে এরকম সমাবেশের প্রয়োজন ছিল। 
এই-সকল ঘটনালমাবেশেব মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র এমন কয়েকটি স্মরণীয় মৃহ্র্ড 
প্রকাশ কবেছেন যা ইতিহাসে দিগস্তকে এক মুহূর্তে উদ্ভাসিত কবে 
দেষ। শ্রীকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 

“ “চন্দ্রশেথরে* জনসন ও গলষ্টন প্রতাপের গৃহদ্বারের কদ্ধ কপাটে যে পর্দাধাত করিয়াছিল, সেই 
পদ্দাঘাতই ভারতে প্রথম যুগের ইংরেজদের বলদৃপ্ত, মদগরধিত আত্মাভিমানের যেন মূর্ত বিকাশ-__এই 
এক পদ্দাঘাতই শত শত লিখিত প্রমাণ অপেক্ষা সুম্পষ্টতরভাবে তাহাদের প্রকৃতির আসল রহস্তটি 
আমাদের নিকট প্রকাশ করে ।”১ 
এইবকম আব একটি চকিত-দীপ্ধি চন্দ্রশেখব উপন্যাসে লক্ষ্য কবি। ফস্টবেব 
প্রবোচনায় শৈবলিনী যখন অপহৃত হল, তখন বঙ্কিমচন্দ্র চন্রশেখবেব অপবিসীম 
শৃন্যতাব পবিচয দিষেছেন এইভাবে, 

“( চত্রশেখর ) সাযাহকালে আপনার অধাঁত, অধায়নীয়, শোণিততুল্য প্রিয় গ্রস্থগুলি সকল একে 
একে আনিয়া একত্রিত করিলেন । একে একে প্রাঙ্গণমধো সাজাইলেন-_সাঁজাইতে সাজাইতে এক 
একবার কোনখানি খুলিলেন_ আবার না পড়িয়াই তাহা বাধিলেন--সকলগুলি প্রাঙ্গণে রাশীকৃত 
করিয়া সাজাইলেন। সাজাইযা, তাহাতে অগ্রিপ্রদদান করিলেন । 

অগ্নিজ্বলিল। পুরাণ, ইতিহাস, কাবা, অলঙ্কার, ব্যাকরণ ক্রমে ক্রমে সকলই ধরিয়া! উঠিল, 
মনু, যাজ্যবক্্য, পরাশর প্রভৃতি স্মৃতি, ন্যায়, বেদাস্ব, সাংখ্য প্রভৃতি দর্শন, কল্পৃত্র, আরণ্যক 
উপনিষদ, এক একে সকলেই অগ্রিষ্পৃষ্ট হইযা জ্বলিতে লাগিল । বহ্যত্রসংগৃহীত, বনতকাল হইতে 
অধধীত সেই অমূলা গ্রন্থরাশি ভন্মাবশেষ হইয়া গেল ।+২ 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে চিস্তাজগতে যে শুহ্যতাব সষ্টি হযেছিল, ছিজত্ব যে তখন 
বিপদগ্রস্ত, ব্কমচন্দর সেই কথাই এখানে বলেছেন । এক দ্দিকে “গঙ্জাম্বসঞ্চাবী 
মুদু-পবন-হিল্লোলে, ইংবেজেব লাল নিশানেব ওঁদ্ধত্য অন্য দ্দিকে দেশবাসীব 
বনতযুগসঞ্চিত বিশ্বাসেব অবক্রমণ এই দুইটি বস্ত স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হযেছে এই 
বর্ণনাষ। 

চন্দ্রশেখব উপন্যাসে মীবকাশিম-দলনী আখ্যাধিকাঁব সঙ্গে প্রতাপ-চন্দ্রশেখব- 
শৈবলিনী কাহিনী শিথিলবিন্যত্্ | বঙ্গিমচন্দ্র যেন পাশাপাশি ছুটি কাহিনীকে 
সমান বেগে চালিযেছেন। উভষ কাহিনীব সাধাবণ প্রেক্ষাপটটি তৎকালীন 
বাস্্ীয় বিপর্যয়। এ ছাড়া কাহিনী ছুটিব মধ্যে অস্তবঙ্গ যোগ আবিষ্ষার কব 
কষ্টসাধ্য । বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্ঠ কাহিনী ছুটির একটি যোগশুত্র স্বাপন করেছেন! 
কুলসমের সঙ্গে পরামর্শ কবে দলনী গুবগণেব কাছে পত্র দিয়েছিল। এই 


১, বঙ্গসাহিতো উপন্যাসের ধার! 
২. চত্রশেখর, ত্বষ্কিম শতবার্ষিক সংস্করণ, প্রথম খণ্ড 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৯৭ 


পঁজই দলনীকে রাজাবরোধ থেকে বাইরে নিয়ে এমেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এই 
পত্রকে লক্ষ্য করে বলেছেন, 
'এই গত্রকে সুত্র করিয়া বিধাতা দলনী ও শৈবলিনীর অদৃষ্ট একত্র গাখিলেন।”১ 


ছুজনের অনৃষ্টকে একস্ুত্রে গাথবার সবচাইতে বডে! ঘটন! ঘটেছিল যখন ইংরেজর! 
শৈবলিনী ভ্রমে দলনী এবং কুলসমকে বন্দী কবে নিয়ে গিয়েছিল। এই ভূলটি 
না ঘটলে দলনীর অদৃষ্ট হয়তো অন্যরূপ হত। বঙ্কিমচন্দ্রেব অভিপ্রায় থেকে 
বুঝতে পাবি একটি মাত্র এতিহাসিক পবিবেশে ছুটি নাবীব জীবনে ষে ভাগ্য- 
বিপর্যয় হয়েছিল তাকেই তিনি স্পষ্ট কবেছেন উপন্যাসে । কিন্তু দলনীর 
কাহিনীর সঙ্গে শৈবলিনীর কাহিনীব সাদৃশ্য অথবা বৈপবীত্য কিছু নেই। 
আবাব দলনীব কাহিনী উপন্যাসে জাগাও নিয়েছে বেশি । তবে একটি 
প্রশ্ন মনে আসে, বঙ্কিমচন্দ্র কোন্‌ কাহিনীকে প্রধান কবতে চেয়েছেন। 
এতিহাসিক কাহিনী ন। অনৈতিহাসিক কাহিনীটি । এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয 
কাহিনীটিই যে প্রধান সে বিষয়ে সন্দেহে নেই। চন্দ্রশেখর উপন্যাসটি বঙ্গ- 
দর্শনে বাব হবাব সময়ে খগুবিভাগ ছিল না। গ্রস্থাকাবে বাব হবাঁব সময়ে 
বঙ্কিমচন্দ্র গ্রস্থটিব খণ্ডবিধান কবেন। প্রত্যেক খণ্ডের শিবোনামও তিনি দেন। 
এই শিবোনাম থেকেই বুঝতে পারি শৈবলিনী ভূমিকার আগ্যন্ত বিকাশ 
দেখানোই গ্রস্থকাবেব উদ্দেশ্য ছিল। পাপীয়সী (প্রথম খণ্ড), পাপ ( দ্বিতীয় 
খণ্ড, পুণ্যেব স্পর্শ ( তৃতীয় খণ্ড) এগুলি সবই শৈবলিনী চবিজ্র কিংব। শৈবলিনী 
কাহিনীকে উদ্দেশ্য কবে কখিত। এই-সব খণ্ড দলনী-বঙ্জিত। স্থতরাং 
কাহিনীর শুত্র শৈবলিনীকে অবলম্বন কবেই বয়ন কবা ভয়েছে। নচেৎ 
পুণ্যেব স্পর্শ দলনীও পেত। দলনীব সঙ্গে শৈবলিনীব অপব তফাৎ হচ্ছে এই 
যে দলনীব মতো! শৈবলিনী ঘটনাব শোতে ভেসে যায় নি। তার হৃদয়ে যে 
অগ্রি প্রজ্বলিত হযেছিল তা অন্কূল বাযুপ্রবাহে বৃহদাকার ধারণ করলে। 
শৈবলিনী ইতিহাসের ঘটনায় নিজ রুদ্ধ আবেগকে মুক্ত করে দিতে সমর্থ 
হয়েছিল। যদি অন্থকূল ঘটনাশ্রোত না থাকত তবে শৈবলিনীর পরিণতি 
কি হত তা বলা যায় না। ইতিহাসেব সার্থকতা বোধ করি এইখানে । 
এইখানে কুন্দনন্দিনীব সঙ্গে শৈবলিনীর প্রেমেব তুলনা করা যেতে পারে। 
কুন্দনন্দিনীর ভীরুপ্রেমের ক্রমবিকাশ বঙ্কিমচন্দ্র ধীরে ধীরে দেখিয়েছেন। কিন্ত 
শৈবলিনীব প্রেমের বিকাশ ( আট বছবের ইতিহাস বঙ্কিমচন্দ্র দেন নি) প্রথম 


১, চন্দ্রশেখর, বঙ্কিম শতবার্ষিক সংস্করণ, দ্বিতীয় থণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ 
৭ 


৯৮ বাংল সাহিত্যে এতিহানসিক উপন্যাস 


খণ্ডেই এত দুর্মনীয় হয়ে উঠেছিল যে তার মধ্যে একটা অসাধারণত্বেব ছাঁপ 
আছে। রাজনৈতিক ঘটনার উত্ানপতনেব মধ্যে শৈবলিনী স্বচ্ছন্দ বোঁধ 
কবেছে। লবেম্স ফস্টরেব সঙ্গে পলায়ন, সুন্দবীব চিত্তদীর্ণ ব্যাকুলতা সত্বেও 
শৈবলিনীর ঘরে ফিরে যেতে ইচ্ছে হল না। বূপসীব ছন্মাবরণ, মীরকাশিমের 
কাছে আত্মপরিচয়, গলস্টন-জনসনকে ফাকি দেওয়ার মধ্যে শৈবলিনী ভূমিকার 
দৃঢ়তা দেখতে পাই। বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীব প্রেমকে এক অসামান্য দৃঢ় ভিত্তির 
উপব প্রতিষিত কবেছেন। তাঁর কোনো নায়িকাই এতটা তেজোদীপ্ত নয়। 
এই উপন্যাসে ত্রিভুজ প্রণযের ছন্দ ইতিহাসের আকাশে বাতাসে অপরূপ ব্র্ণ- 
সমাবোহ হ্থষ্টি করেছে। পাপীয়সীব প্রেম বর্ণনায় ইতিবৃত্ত বস্কিমচন্দ্রকে এইভাবে 
সাহায্য করেছে। 

স্থতবাং প্রধান কাহিনীব স্ছুত্র রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসকে আপন 
উদ্দেশ্টসাধনে নিয়োজিত কবেছিলেন। আমরা দেখছি (ত্রষ্টব্, উপক্রম ) 
ইতিহাস অনেক সময় কাহিনীর গ্রস্থিবন্ধনে এবং গ্রস্থিমোচনে সহায়তা করে। 
লেখকেব কাছে এঁতিহাসিক তথ্য বাঁধা না হয়ে বরং অশ্নকূল উপায়রূপে দেখা 
দেয় । চন্দ্রশেখব উপন্যাস তাব প্রমাণ। 

সঙ্গে সঙ্গে আব একটা কথা স্বীকাব কবতে হয়। বঙ্ষিমচন্দ্রের মন ছিল 
রোমান্সপ্রবণ । এঁতিহাসিক বোমান্স-বচনাব প্রতি বস্কিমচন্দেব ম্বাভাবিক 
প্রবণতা ছিল। ইতিপূর্বে বিষবৃক্ষ এবং ইন্দিরা উপন্যাস রচনা! করে তিনি 
ইতিহাসেব জগৎ থেকে দূবে ছিলেন। 

*বিষবৃক্ষ এবং ইন্দিবা লিখিযা তাহার রোমান্স প্রবণ মন যেন একটু হাপাইয়! উঠিয়াছিল। তাহ 
ছাড়া বাঙ্গালীর বীরত্ব ও মহত্ব প্রদর্শনের কামনা তাহাৰ মনে জাগবৰক ছিল। কিন্তু পারিপার্থিক 
সমাঁজ-জীবনের মধ্যে তাহার বিশেষ ক্ষৃতি তিনি দেখিতে পান নাই। স্তরাং তিনি আবার 
অতীতের দ্বিকে দৃষ্টি ফিরাইযাছিলেন।”১ 
চন্দ্রশেখর উপন্যাস সন্বদ্ধে এই মস্তব্া সর্বেব সত্য। 


১. ৰষ্কিম শতবাধিক সংস্করণ, সম্পাদকের ভূমিকা 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্োপাধ্যাক় ৯৯ 
আনন্দমঠ 


“আনন্দমমঠ১ ১২৮৭ সালের চেত্রমাস থেকে বঙ্গদর্শনে বাব হতে থাকে । ১২৮৯ 
সালে চৈত্র মাসে সমাধ হয়। গ্রস্থাকাবে প্রকাশের সময় কিছু কিছু পরিবতন 
সাধিত হল। প্রথম চারটি সংস্করণে আনন্দমঠের ঘটনাস্থল ছিল বীরভূম । পরে 
এঁতিহাসিক বিবরণ যথাযথ বাখবাব জন্য উত্তরবঙ্গ নির্বাচন কবা হয়। আবও 
একটি পবিবর্তন লক্ষণীয় । বলগদর্শনে উপক্রমণিকায় ছিল, 

প্রতিশব হইল, “এ পণে হইবে না 1৮ 


“আর কি আছে? আর কি দিব ।” 
তখন উত্তর হইল, ' তোমার প্রিয়জনের প্রাণসর্বন্থ |” 


গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবাব সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে পরিবর্তন করলেন তা এই, 

প্রত্যুত্তরে ৰলিলঃ “পণ আমার জীবনসর্বশ্ব ৷” 

প্রতিশব্দ হইল, “জীবন তুচ্ছ , সকলেই ত্যাগ কবিতে পারে |” 

“আর কিআছে? আর কি দিব?" 

তখন উত্তর হইল, “ভক্তি ।” 

ভক্তি কথাটি স্থুল অক্ষবে মুব্রিত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের এই পবিবতন গভীব 

উদ্দেশ্ত-প্রণোধিত। আনন্দমঠের প্রতিপাগ্ত এই ভক্তিমহ্মাখ্যাপন। 
প্রথমে যা ছিল তাতে ন্বদ্দেশচর্চাব মূল মন্ত্রটি উদগীত। কিন্ত স্বদেশচর্চা যদি 
উচ্ছংজ্খলতায় পর্ধবসিত হয কিংবা স্বার্থপ্রণোর্দিত হয় তবে তা বিপথগামী হতে 
বাধ্য । ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদে স্বাধীন চেতনাব বিকাশে প্রথমোক্ত রূপের 
বিস্তার। অনেক সময়েই ন্বর্দেশচা পরপীড়নের নামান্তর । অবশ্য এ কথ! 
বলি না যে ইউবোপীয় জাতীয়তাবাদ সর্বদাই পরপীড়ন কিংবা উচ্ছঙ্খল 
ছিল। বড়ে। বড়ো দেশপ্রেমিকেব কথা ম্মবণ করলে তা কখনোই বলা 
যাষ না। সেখানকাব স্বাধীনতা আন্দোলন সর্বদ। বিপথগামী হয়েছে তাও ঠিক 
নয়। কিন্তু ভারতীয় চেতনায় সর্বকার্ষেব মূলে এশীমহিমার শুভ অস্তিত্ব স্মরণ 
করা হয়। চিত্তশ্ুদ্ধি এর মূল কথা । স্থৃতবাং আত্মবিসর্জন গৌরব বটে ষদি সে 
বিসর্জন ভক্তির আলোকে উদ্ভাসিত হয়। আনন্দমঠের মৃল বক্তব্যটি 


বঙ্কিমচন্দ্র গৌড়াতেই.দিয্েছেন, গীতা থেকে কয়েক ছত্র উদ্ধাব করে।১ 


১, কিন্ত হে পার্থ। বাহারাঞ্আমাতে সর্বকঞ সমর্পণ পূর্বক মৎপরায়ণ হইয়া আগ্যযোগে 
আমাকেই ধ্যান করিয়া উপাননা করেন আমাতে আবিষ্টচিত্ত তাদৃশ সাধক মকলকে আমিই 
অচিরে মৃত্যুপুর্ণ সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। আমাতে সন্বল্প বিষয়াস্বক মনস্থির 
কব যদিও আমাতেই নিবেশিত কর দেহান্তে আমাতে বাদ করিবে ইহাতে সন্দেহ নাই। হে 
ধনগ্য়। যদি আমাতে চিত্ত স্থিরভাবে সমাহিত করিতে অসমর্থ হও তবে অভ্যাস যোগে আমাকে 
পাইতে প্রযত্র কর।' 


১০০ বাংলা সাহিত্যে এতিহাঁসিক উপন্যাস 


ঘে প্রবল প্রেরণার বশে বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমমঠ রচনা করেছিলেন তার মূলে 
ছিল গ্বদেশপ্রেম এঁবং গীতোক্ত উপদেশ । ইতিপূর্বে মধুন্দন তার 
যেছনাদ্দবধ কাব্যে বলেছিলেন, “জন্মভূমি রক্ষা হেতু কে ডরে মরিতে। সে 
কাব্যের গৌরব তাতেই বেড়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত জাতির চিত্বকে পরাহ্থকবণম্পৃহ। 
থেকে হ্বদ্শমুখী করেছিলেন, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় স্বদ্েশগীতি রচন। করলেন, 
কিন্তু তার নায়ক তেমন কিছু শক্তিশালী ছিল ন।| মধুস্থ্দন যথার্থ বীবের গলায় 
মালা পরিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বীরত্বের সঙ্গে নীতিবোধ জুড়েছেন। 
বঙ্কিমচন্দ্রে ধ্যানদৃষ্টিতে স্বদেশচর্চাব যে আদর্শটি ছিল তা৷ আনন্দমঠেই পবিস্ফুট। 
মর্ণালিনী উপন্যাসে দেখি বঙ্কিমচন্দ্র বাঁডালিব বাহুবলেব অভাবেব জন্যে খেদ 
প্রকাশ করেছেন। পবে “ভাবত কলঙ্ক" প্রবন্ধে ভাবতবাসীব বাহুবলের 
দৃষ্টান্ত সংগ্রহ কবেছেন। আনন্দমঠে এই বাহুবলেবই প্রতিষ্ঠা। বাহুবল যদি 
স্বনিয়ন্ত্রিত না হয, উক্তি উৎসারিত না হয়, তবে তাব দ্বাবা সংগঠনযূলক কোনে! 
কার্ধ সম্ভব নয়। এইটিও আনন্দমঠেব অন্যতম ফলশ্রুতি। 

আনন্দমঠেব বচন! সম্থদ্ধে পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাঁধ্যা এবং শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যাষ 
বলেছেন, 


'বর্ধায়ান খুল্লপিতামহের নিকট আমব! কয় ভ্রাত। ছিয়াত্তরেব মন্বস্তবের কথ' প্রথম শুনি। কি 
প্রকারে তিল তিল করিয়া বঙ্গদেশ ছারখাব করিল, তাহ! বিকৃত করিলেন ।”১ 


সম্ভবত কৈশোরের শ্বতি আনন্দমমঠ বচনা কবতে বঙ্কিমচন্ত্রকে প্রেবণ। 
দিয়েছিল। অক্ষয়চন্দ্র সবকারেব সাক্ষো জানতে পাবি আনন্দমঠ বঙ্কিমচন্দ্র 
হুগলিতে অবস্থানকালে বচনা কবেছিলেন। জয়দেবেব একটি গান “ধীবসমীরে 
ষঙুনাতীবে” বঙ্কিমচন্দ্রের প্রিষ ছিল। আনন্দমঠে তাব প্রভাব আছে। “হরে 
মুরারে মধুকৈটভারে” গানটি সন্বন্ধেও পৃর্ণচন্দ্র একই কথা বলেছেন। জয়দেবের 
দ্রশাৰতার স্তোৌত্র থেকে উদ্ধতি দেওয়াতে বুঝতে পাঁবি বহ্বিমচন্দ্র সেই 
স্তোত্র দ্বার বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন । 

আনন্দমঠের সন্গ্যাসীব। ব্বদেশনেত। কিন্ত স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁর] বিফলকাম। 
বঙ্কিমচন্দ্র সমসাময়িক কালের ইতিহাসের শিক্ষাকে এ ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছিলেন । 
ইতিপূর্বে চন্ত্রশেখব উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজরাই যে যুদ্ধে জিতবে, ইংরেজি 
শিক্ষাই ষে বাংলাদেশে স্থাপিত হবে সে কথা বলেছেন। মৃণালিনীতে পশ্চিম- 
দেশীয় বণিক কর্তৃক ভাবতবর্ষের কলঙ্কমোচন হবে এই সিদ্ধান্ত কবেছিলেন। 
আনন্দমঠেই এই সিদ্ধাস্তকে বঙ্কিমচন্দ্র পরিস্ফুট করলেন সম্পূর্ণরূপে । 


১. পুর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বন্ধিম-্প্রসঙ্গ 


বঙ্কিমচন্্র চট্টোপাধ্যায় ১১ 

“ইংরেজ রাজা স্থাপিত করিয়াছে । যুদ্ধবিগ্রহ পরিত্যাগ কর, লোকে কুবিকাধে নিযুক্ত হউক, 
পৃথিবী শম্তশালিনী হউক, লোকের শ্রীবৃদ্ধি হউক ।+১ * 

আনন্দমঠের স্চচনায় বস্কিমচন্দ্র দেশের অরাজকতার চিত্র দিয়েছেন। 

বঙ্কিমচন্দ্র এই অবাজকতার জন্য অংশত দায়ী করেছিলেন ইংবেজেব 
বণিকবৃত্তিকে । সুতবাং ইংবেজ বণিকবৃত্তি ত্যাগ কবে দেশে স্থশাঁসন ফিরিযে 
আনতে পাবলে ভারতবর্ষেব মঙ্গল । 

'ইংবেজ এক্ষণে বণিকৃ_ অর্থপংগ্রহেই মন, বাজ্যশাসনের ভাব লইতে চাহে না। এই সম্তান- 
বিদ্রোহের কারণে, তাহার! রাজ্যশাসনেব ভার লইতে বাধ্য হইবে , কেন না, রাজ্যশাসন ব্যতীত 
অর্থসংগ্রহ হইবে না। উংবেজ রাঙ্জো অভিষিক্ত হইবে বলিযাই সন্তান বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে । 

পরে বলেছেন, 

'শক্রকে? শক্র আব নাত। ইখবজ মিত্ররাজ। ।"১ 

উনবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষিত বাঙালি ইংবেজ শাসনকে নানাদদিক থেকে 
স্বাগত জানিয়েছিল । উনবিংশ শতাব্বীব সমাজচেতনাব এই ৪1711কে বঙ্ষিমচন্দ্ 
একটি প্রবন্ধে স্পষ্ট কবেছেন। 

'ইংবেজ ভারতবর্ষেব পবমোপকারী । ইবেজ আমাদ্দিগকে:ংনূতন কথা শিখাইতেছে। যাহ! 
আমর! কখন জানিতাম না, তাহা জানাইতেছে , যাহা কখন দেখি নাই, শুনি নাই, বুঝি নাই, তাহা 
দেখাইতেছে, শুনাইভেছে, বুঝাউতেছে , যে পথে কথন চলি নাই, সে পথে কেমন করিষা চলিতে হয়, 
তাহ। দেখাইয1 দিতেছে । সেই নকল শিক্ষাব মধ্যে অনেক শিক্ষা অমূল্য । যে সকল অমূল্য রত্ব 
আমরা ইংবেজের চিত্তভাগাব হইতে লাভ করিতেছি, তাহার মধ্যে দুইটির আমর! এই প্রবন্ধে উল্লেখ 
করিলাম-_শ্বাতন্ত্যপ্রিয়তা এবং জাতিপ্রতিষ্ঠা ।” 

১২৭৯ খ্রীস্টাবে বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। আনন্দমমঠে 
উপন্যাসের প্রযোজনেই কেবল নয় লেখকের গভীর বিশ্বাস হতেই ইংরেজ 
প্রশস্তি উত্রিক্ত হয়েছে সে কথ নিঃসন্দেহে বলা যায । 

আনন্দমঠের সন্তান সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব । বৈষ্ণব বলতে সচরাচর য। বোঝা 
যাষ সেই অর্থে এব বৈষ্ণব নন। সন্্যাসী সম্প্রদায় মাতৃভক্ত। তাদের 
আরাধ্য মাতৃকাদেবী। দেবী যা ছিলেন দেবী যা হয়েছেন এবং দেবী 
যা হবেন এগুলি সবই দেশের কথা । সস্তানরা আবার বিষুঃভক্ত। তাদের 
যুদ্ধোন্মাদনায় “হবে মুবাবে' গীতেব প্রেরণা, দেশমাতৃকার স্তব তাদের সাহম 
বাড়ায়। বঙ্কিমচন্দ্র সত্যানন্দের জবাঁনিতে বলেছেন, “সন্তানেরা বৈষ্ণব । মহন্ত 
এ শুনে প্রশ্ন করল, 


১, আনন্দমঠ, চতুর্থ খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ 
২. ভারতবর্ষ, বন্ধিম শতবাধিক সংক্ষরণ 


১৩২ বাংল সাহিত্যে এ্রতিহাসিক উপন্থাস 


শ্ইহা বুঝিতে পারি না । সন্ভানের। বৈধব কেন? বৈষবের অহিংসাই পরম ধর্ম 

সত্যানন্দ বলেন, 

“সে চৈতন্তদেবেরখ বৈধব । নাস্তিক বৌদ্ধধর্মের অনুকরণে যে অগ্রকৃত বৈষবত| উৎপন্ন 
হইয়াছিল, এ তাহারই লক্ষণ। প্রকৃত বৈষবধনের লক্ষণ দুষ্টের দমন, ধরিত্রীর উদ্ধার । কেন না, 
বিষ্ুই সংসারের পালনকর্ত1 । দশ বাব শগীর ধারণ:;করিয়া পুথিবী উদ্ধার করিয়াছেন। কেণী, 
হিরপ্যকশিপু, মধুকৈটভ, মুর, নরক, প্রভৃতি দৈত্যগণকে, রাবণাদি রাক্ষমগণকে, কংস, শিশুপাল 
প্রভৃতি রাজগণকে তিনিই যুদ্ধে ধ্বংস কবিযাছিলেন। তিনিই ছে ত', জযদাতা, পৃিবীর উদ্ধারকর্তা, 
আর সন্তানের ইটষ্টদেবতা | চৈতন্যদেবেব বৈষ্বধঞ্জ প্রকৃত বৈষ বম নহে উহা অর্দেক ধম মাত্র। 
চৈতন্যদেবের বিষু। প্রেমময়-কিস্ত ভগবান কেবল প্রেমময় নহেন-তিনি অনস্তশক্তিময়। 
চৈতন্তদেবের বিষ শুধু প্রেমময়- সন্তানের বিষুঃ শুধু শক্তিময়। আমবা উভয়েই বৈষুব-কিন্ত 
উভয়েই অর্ধেক বৈষ্ৰ ।'১ 
সত্যানন্দ যখন কারাগাবে তখন সম্ভানগণ যে উৎসাহে শত্রব বিনাশ সাধন 
কবতে চেয়েছিলেন সেখানেও একই ভাবের প্রকাশ দেখতে পাই। বঙ্কিমচন্দ্র 
বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের এই যে ব্যাখ্যা! দিলেন তা ভেবে দেখবার 'যোগ্য। 
ঠতন্যদেব-প্রবতিত বৈষ্ণবত। ধীরে ধীবে অবক্ষয়েব পথে এগিয়ে গিয়েছিল। 
চৈতন্যদ্দেব ঘষে “মর্কট বৈবাগ্য*কে দ্বণা কবতেন তাই নানাভাবে সমাজের 
ছিত্রপথে প্রবেশ করছিল। শক্তি অপেক্ষা বসের সাধনায় জাতি যে মুক্তিকামন। 
করেছিল তাতে সমাজ লাভবান হয়েছে নিশ্চয়ই কিন্ত ক্ষতিব পবিমাণ কম নয়। 
মে কথ। ববীন্দ্রনাথ বলেছেন গগ্রাম্যসাহিত্য” প্রবন্ধে। স্থৃতবাং বঙ্কিমচন্ত্র 
সমসাময়িক জীবনে বৈষ্ণবতার যে-শ্রোত লক্ষ্য করেছিলেন তাবই সমালোচনা 
করেছেন । লক্ষণীয়, বঙ্কিমচন্দ্র চতন্যদদেব-প্রবতিত বৈষ্বতত্বকে অবজ্ঞা কবেন নি, 
কিন্তু শক্তিময় বিষ্ণুর উপাসনার মধ্য দিয়ে জাতি তার বিষ্ণুব অন্য অংশকেও দৃঢ 
ভিত্তিতে স্থাপিত করুক বঙ্কিমচন্দ্র এই চেয়েছিলেন । আনন্মমঠেব এইটিও 
অন্যতম ফলশ্রুতি | 

আনন্মমঠের “বন্দে মাতবম্, সংগীত রচন। করার কৌতৃহলোন্দীপক কাহিনী 
বলেছেন পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।২ “বন্দে মাতবম্‌* সংগীতে পূর্বাভাষ পাই 
কমলাকাস্তের দপ্তরের “'আমাব দুর্গোৎসব? প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধে নান। প্রহরণ 
ধারিণী শত্রমদদিনী, বীরেন্রপৃষ্ঠবিহাবিণী স্থবর্ণ্ময়ী বঙ্গপ্রতিমীর যুতি বচন। করে 
বঙ্কিমচন্ত্র বন্দে মাতরমূ সংগীতের জন্যে ক্ষেত্র প্রত্বত কবেছিলেন সে বিষয়ে 
সন্দেহ নেই। 


১, আনন্দ্মঠ, বস্ধিম শতবাধিক সংস্করণ, দ্বিতীয় খও, পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
২, পুর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্ছিমচন্দ্রের বাল্যকথা, নারায়ণ (বন্ধিম-স্মৃতি-সংখ্া ) 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৩ 


চন্দ্রশেখর থেকে বঙ্কিমচন্দ্র মুনলযান রাজত্বেব অবসানকালের ঘটনার প্রতি 
আকুষ্ট হয়েছেন। 
আনন্দমঠের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের কথা এঁতিহাসিকঃ ছিয়াত্তরের মন্বস্তরের 

কথাও তাই । ছুভিক্ষ, মহামারী, বন্যা ইত্যাদি দেশের বুকে ষে ক্ষতচিহ্ন রেখে 
যেত কবিবুন্দ তাকে বার বাব ম্মবণ কবেছেন। জাতির সে ছূর্তাগ্য বেদনার্ত 
ভাষায় এই সব কবিতায় উদগীত হযেছে । বঙ্কিমচন্দ্র এ ক্ষেত্রে তথ্যের জন্মে 
হাণ্টারের 447:7015 ০) 15701867801, 7/01. 1:এর ছারস্থ হয়েছিলেন । ১৮৬৬ 
খ্রীষ্টাব্দে উড়িস্যায় ঢুভিক্ষ হয। তার কথাও বস্কিমের স্মৃতিতে ছিল। পূর্ববর্তী 
কবিব1 ছুভিক্ষের যে বর্ণন! দিয়েছেন সে বর্ণনাব সঙ্গে বঙ্কিমচন্জের রচনার 
কোনো তুলনাই হয় না। এ ক্ষেত্রে বঙ্কিম এঁতিহানিক তথ্যকে অতিক্রম 
করে কল্পনাবলে দুন্তিক্ষের নগ্ন বীন্তৎসতাকে ফুটিয়েছেন। 
এতিহাসিক সত্যের ব্যতিক্রম ন। ঘটিয়েও বঙ্কিম বে নিখুত বাস্ভবচিত্্র দিয়েছেন 
তাতার প্রতিভার পরিচয় দেয়। আবাব এই বর্ণনার ফাকে ফাকে ন্সেহ- 
মমতা-দয়া-প্রেমেব ঘে উত্থান পতন লক্ষ্য করি তাও বস্কিমচন্দ্রের রচনাশক্কির 
পরিচয় দেয়। দুভিক্ষেব মুখোমুখী হয়ে স্তভিত মানবাত্মার বিল্ময় অন্থভব করি 
এই দৃশ্তগুলিতে। হাণ্টাব তাব বইতে 1010) 90016-এর ষে কবিতাংশ 
তুলেছেন ত। এখানে উদ্ধৃত কবি-_ 
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একজন ইংরেজেব চোখেই ছুভিক্ষের ভয়াবহতাব যে স্বরূপ আমরা লক্ষ্য করি 
তাতেই এট স্পষ্ট যে ছিয়াত্বরের মন্বস্তর দেশবাসীর চিত্তে ছু:স্বপ্রের স্বতিরূপে 
জাগরূক ছিল। 

যে সময়ে ছিয়াত্তরের মন্বত্তর হয় তার কিছুকাল আগে থেকেই 
সন্ন্যাসী এবং ফকিরের কথা শোনা যেত। মোগল বাদশাহেরা এই 
সমস্ত সন্্যাসী ফকিরদ্ের অবাধ বিচবণে বাধ। দেন নি। ববং এতিহাসিক তথ্য 
১০ ডলি, 447875009 ০0) 22870096701, 701. 


১৪৪ বাংলা সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


থেকে জানতে পারি বাদশাহবা এদের কিঞ্চিৎ সমীহ করে চলতেন। এই লমস্ত 
ফকির এবং সন্ন্যাসীবা কালক্রমে বিভিন্ন অঞ্চলে' ছডিয়ে পড়ে, গ্রামবাসীর্ষের 
উপব অত্যাচার করতে এর] দ্বিধা কবত না। ইংবেজ এই সন্ন্যাসী এবং 
ফকিরদেব দমন কবতে কৃতসঙ্কল্প হয। বাংলাদেশে কুচবিহাব, দিনাজপুর, 
রঙ্গপুব, বগুড়া, ঢাক! ইত্যাদি অঞ্চলে এদেব গতিবিধি ছিল অবাধ। এরা 
যদিও ধর্মী আবরণে নিজেদের কার্যবিধি পরিচালিত করত 
তথাপি এদের মধ্যে ধর্মীয়ি চেতনা বলতে বিশেষ কিছু ছিল না। 
এদের শক্তি ও সাহস এতই অপরিসীম ছিল যে গ্রামবাসীর পর্যস্ত 
বাধ্য হয়ে তাদের সহায়তায় এগিয়ে এসে বিরোধী শক্তিকে 
আক্রমণ করতে দ্বিধা! করত না। সন্ন্যাসী এবং ফকিরদেব গতিবিধি এত 
ক্রুত ছিল যে ইংবেজ সৈন্য এদেব অনুসরণ কবে ধবতে পাবত না। ক্যাপ্টেন 
এডওয়ার্ডেব দুর্ঘশাব কাহিনী থেকে তা৷ বুঝতে পাবি। তিনি যখন সৈন্য নিয়ে 
উত্তববঙ্গে গেছেন তখন শক্রব কোনো সন্ধান পান নি, পবে দেখা গেল তার! 
ময়মনসিংহ অঞ্চলে । গোডাব দিকে এদেেব উত্পাত কম ছিল, কিন্তু ১৭৭২-১৭৭৪ 
সালে উপদ্রব তীব্র হয়।১ শেষ পর্যন্ত টমাস ডগলাস, এডওয়ার্ড এদদেব পযুর্দন্ত 
কবেছিলেন। আমবা বুঝতে পাবি বঙ্কিমচন্দ্র এতিহাসিক তথ্য থেকে 
উপন্যাসেব ষে উপাদান সংগ্রহ কবেছেন তাব মধ্যে তিনি প্রচুব পবিবর্তন সাধন 
করেন। সম্ভান-সম্প্রদাযেব উচ্চ আদর্শ সন্্যাসী-সম্প্রদায়েব মধ্যে ছিল ন1। 
দেশগ্রীতি কিংবা গীতোক্ত ধর্মে বিন্দুমাত্র স্পর্শ তাদেব চবিতে দেখ! 
যায় না। কিন্তু একটা বিষষ পবিষাব যে সন্্যাসী-সম্প্রদ্দাযেব নবাব এবং 
ইংবেজ সৈহন্যেব বিকদ্ধে দাডাবাব সাহস ছিল। ধাঁব মনে কবেন বঙ্কিম 
ভ্রাস্ত আদর্শ প্রণোদিত হযে সন্ধ্যাসী-সম্প্রদায়েব শক্তি ও সাহসকে অযথা 
বডে। কবে দেখেছেন তাদের সঙ্গে আমবা একমত হতে পাবি না। বায সাহেব 
যামিনীমোহন সবকাবী বিপোর্ট থেকে এই সন্াসী এবং ফকির-সম্প্রদাষেব যে 
ইতিবৃত্ত সংকলন কবেছেন তাতেই প্রমাণিত হয় যে বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পন। অলীক 
নয়। বঙ্কিমচন্দ্র অনৈতিহাসিক যে ভাববস্তাটি এদের উপব আবোপ কবেছেন 
তা উনবিংশ শতাব্দীব শিক্ষিত বাঙ্গালি পবম আকাজ্িত বন্ত ছিল। 
এঁতিহাসিক উপন্তাস আলোচনা! কালে দেখেছি অনেক লেখকই সমকালীন 
আদর্শ অতীতের প্রেক্ষাপটে স্থাপিত কবে জাতিব পিপাস। মেটাতে চেয়েছেন। 
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বঙ্িমচন্দ্র চটোপাধ্যায় ১৬৫ 


বঙ্কিমচন্্রই তাৰ সার্থক উদ্ভতাবয়িতা। আনন্দমঠেব পবিকল্পনাতে ইতিহাস 
বঙ্ষিমচন্রকে আর এক দিক থেকে গ্রন্ভৃত সাহায্য কবেছে। বঙ্কিমচন্্র আনন্দমমঠকে 
এতিহাসিক উপন্াস বলেন নি। ঠিক কথা । কিন্ত ইতিহাসের অবতারণা 
হল কেন? প্রথমত বঙ্কিমচন্দ্র সমসাময়িক জীবনে তেমন কোনো 
মহা পুরুষের সাক্ষাৎ পান নি যার দ্বার! তার ভাবপ্রকাশের ছুযোগ 
হতে পারে। দ্বিতীয়ত বঙ্কিমচন্দ্র যে কালটিকে উপন্যাসে জন্য নির্বাচন 
করেছিলেন সেই কাল ছিল অবাজকতাব। এই অরাজকতাই বিদ্রোহেব জন্ম 
দে্ষ।১ সন্তান-সম্প্রদাষেব বীবত্বেব বর্ণনায় ক্রমবিকাশটি বঙ্কিমচন্দ্র দেখান নি 
সত্য কথা, কিন্তু তিনি এই বিদ্রোহেব কাবণটি নিরূপণ কবাব চেষ্টা কবছেন। 
আনন্দমঠে'সম্ভান-সম্প্রদীষেব বাসস্থান যে জঙ্গলপবিকীর্ণ জাযগাঁয় নির্বাচন কব 
হয়েছে তাও অধথার্থ নয। সত্যই সন্গ্যাসীবা জঙ্গলে মাঝে মাঝে আশ্রয় 
নিতেন । ছিযাত্তবেব মন্বন্তবেব ফলে দেশে অসস্তে!ষ দেখা দ্িয়েছিল। তাই 
ধূমাধিত হযে বিদ্রোহে পবিণত হল। ছিয়াত্তবেব মন্বস্তবেব জাল। এবং ছ্বৈত 
শাসনেব বিরুদ্ধে দেশবাসীব অসস্ভোষকে একস্ত্রে স্থাপন কবে বঙ্গিমচন্্র 
আনন্দমঠে দেশপ্রেমের যে বীজ বপন কবেছেন তা তাব দুব্দশিতাব পবিচয়। 
সিপাহী বিদ্রোহেব ফলে মহাবাণীর শাসন । ছিযাত্তবেব মন্বত্তবেব ফলে সন্াসী 
বিপ্রোহ এবং ঘৈতশাসনেব অবসান । শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রক্ণ সিংহ বলেন, 

'৮৮ বৎসর পরে সিপাহী বিদ্রোহের ফলে যেমন ব্রিটিশ কোম্পানীকে সরিষে সরাসরি ভারত- 
শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন সেবপ ১৭৭২ সালে কোম্পানীর দ্বেত শাসন ব্যবস্থা স্থলে নিজেই শাসন 
করবেন স্থির কবলেন। ছিযাত্বরের মন্বম্তরের কালেই এমন পরিবর্তন সম্ভব হয়েছিল ।”২ 
এই প্রসঙ্গে আবও একটি বিষয় লক্ষণীয়। সাঁধাবণেব মনোবুত্তিকে দক্ষতার সঙ্গে 
এ'কেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। জনতাব দৃশ্যগুলিতে লুটেব1 সম্প্রদায়ের যে কোনে! 
উচ্চাদর্শ ছিল না, তাব। যে কোনে ব্যক্তিগত স্বার্থেব ছ্াবাই পবিচালিত হত 


১ নুভাষচন্্র ব্থ আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনাযকবপে যে বক্ততা দিয়েছিলেন (6800476 
1016 82106-**) সেকথা স্মরণ আছে। 


২. ইতিহাস, ১*ম খণ্ড, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, ছিযাত্বরেৰ মন্বত্তর এই নামে শ্রীনরেন্দ্রকৃষ। সিংহ 
ইতিহাস পত্রিকায় পর পর ছুটি প্রবন্ধ লেখেন। কৌতুহলী পাঠককে প্রবন্ধ ছুটি পড়তে অনুরোধ 
করি। 11) 7012166 0650871365 সাও 515200 1640060 57 0১6 977175 9£ 1770, ৬101 
07516501002 0৩ 9207 9925 26 0০০, 45816 080 091056017- %117505070069£ 12770 
৫০৪] 7901 10060010008 00010671758117)5 8 076 670605৩০৫01) (9100207 8100 036 
6৪67, 4776 0820106 06 1770 58৮6 ও 20696 010৬ 0০ 0175 0০01:02 596৪5105 1000580 
০6 850551, 1105 5015055 015৩ 9625655000৩ ০০০০০ 8০%৩8 0764 10 18155 10206610 
শত ০51095097০6 22015653606 50 07001 5 ও 50085060606৩ 08 056 80155 01 
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১০৬ বাংল! সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


সে সম্বন্ধে বন্কিমের মনে বিন্দুমাত্র মোহ ছিল না। স্থতরাং আনন্দমঠে ইতিহাস 
গৌণ বটে, কিন্তু ইতিহাসই যে বস্কিমের পরিকল্পনা! রূপায়ণে সাহায্য করেছে সে 
বিষয়ে সন্দেহ নেই | বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে ইতিহাসের কিছু অংশ তুলে দিয়েছেন। 
কৌতুহলী পাঠককে ৬/. ন010161-এব 4771015 0178101851801) 701. 7 
এবং যামিনীমোহন ঘোষের 1527%7)1051 07142 70147 1301725 ০7 871891 গ্রন্থ 
পাঠ করতে অনুরোধ করি। বাঙালির বাহুবলের অভাব আছে এ তিনি বিশ্বাস 
করতেন না। ছিয়াততরের মন্বস্তরের সময়ে বু বাঙালি জমিদার ডাকাতদের 
আশ্রয় দিত সে সংবাদ সরকাবা বিপোর্ট থেকে জান] যায়। মহেন্দ্রের সন্ন্যাশী- 
সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগাযোগ ইতিহাসেব নজিবেই পরিকল্পিত। চন্দ্রশেখর 
উপন্থাসে প্রতাপেব সমরস্পৃহার কথ এই প্রসঙ্গে স্মরণ করি। বঙ্কিমচন্দ্র 
মহেন্দ্রেব চবিত্রে সে বস্বই পরিষ্ফষট কবেছেন। আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র তৎকালীন 
যুগপবিবেশটি অক্ষুণ্ন বাখবাব চেষ্টা কবেছেন। কিন্ত প্রথমে বীবস্ূমকে ঘটনাস্থল 
নির্বাচন কবে এবং পরবতাকালে উত্তরবঙ্গে ঘটনাসংস্থান পরিবতিত করাতে 
উপন্থাসেব ভৌগোলিক বিববণ কিছু পবিমাণে বিশৃঙ্খল হযে পডেছে। সেজন্যে 
আনন্দমঠেব পঞ্চম সংস্কবণে স্থানীয় বিববণ কিঞ্চিৎ কম। কিন্তু ছুভিক্ষেব বর্ণনা, 
রেশম কুঠিব বিবরণ এবং অবাজকতাব সংবাদ ইত্যাদিতে কালগত বৈশিষ্ট্য 
অঙ্ুপ্ন। গোরুব গাড়িতে টাক পাঠানোব ঘটনাটিতে সেযুগেব বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ 
বয়েছে। 


সত্যানন্দ আদর্শমহিমাব প্রতীক । শান্তি বোমান্স-বাজ্যের অধিবাসিনী। 
কিন্তু সে পুথিব জগতের চরিত্র নয়। ধন্ুকে ছিল পরানো, কিংবা ইংরেজ 
সৈন্তেব কাছে তাব অকুতোভষত। চমকপ্রর্দ এবং বোমাঞ্চকব সন্দেহ নেই তথাপি 
জীবানন্দের প্রতি তাব আসক্তি এবং জাবানন্দেব আকর্ষণে আনন্দসম্প্র্নায়তুক্ত 
হওয়ার মধ্যে শাস্তির মানবিক গুণ রক্ষিত হয়েছে । ভবাঁনন্দেব পদস্খলন চিত্র 
যেমন স্বাভাবিক, অনুতাপজনিত আত্মবিসর্জন তেমনি মর্মম্পশশী॥ চরিত্র- 
পরিকল্পনায় আনন্দমঠের বিশেষত্ব খুব বেশি নয়। রবীন্দ্রনাথ সে দিকে ইঙ্গিত 
কবেছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে লেখা পত্রে চন্দ্রনাথ বস্থ ধা বলেছেন বাংলার পাঠক 
আনন্দমঠকে সেইভাবেই গ্রহণ করেছিল। চন্দ্রনাথ বস্থ বলেছেন, 
“আনন্দমঠের কার্ধ সচরাচর সংসারধন্মের কার্য নয়-_-আনন্দমমঠের ছৰি সংসারধন্নের ছবি নয়। 
আনন্দমঠের কার্য একটি বিশেষ কার্য, সচরাচর বা ৫৮৪:7-৭8) 116এ মানুষ যে কার্য করে না সেই 


কার্য । অর্থাৎ প্রবল স্বদেশানুরাগে প্রভাবিত হইয়। শ্বদেশ উদ্ধারের চেষ্টা--এই কাধ । আনন্দমঠের 
পাত্রগণের আর কোন কার্য নাই--তাহারা ঘতক্ষণ,আমার্দের সামনে আছে ততক্ষণ তাহাদের সেই 


বন্ষিমচন্্র চট্টোপাধ্যায় ১০৬ 


একমাত্র কার্ধ--সেই কার্ধই তাহাদের ধ্যান, জ্ঞান, আকাঙ্ষা, আরাধনা, চেষ্টা, চরিত্র, চিন্তা 
ইত্যার্দি। অর্থাৎ সেই একমাত্র কার্য তাহাদের সমস্ত জীবনের পরিধি পরিব্যাপ্ত করিয়] রহিয়াছে-_ 
সে কার্ধও যা, তাহাদের জীবনও তাই। সেই একমাত্র কার্য তাহাদের একমাত্র জীবন, একমাত্র 
ব্রত। যদি অনেকগুলি ব্যক্তির এই রকম একমাত্র জীবন একমাত্র ব্রত হয, তাহা হইলে সেই 


অনেকগুলি ব্যক্তি কি একটিমাত্র বাত্তিস্বরূপ হইযা উঠে না? ইতিহাসে তো তাহাই 
দেখিতে পাই ।”১ 


চন্দ্রনাথ বন্থ বঙ্কিমশিষ্য | সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রেবও আনন্দমঠ সম্বন্ধে অনুরূপ 
ধারণ! ছিল। তথাপি রবীন্দ্রনাথেব অভিযোগকে অস্বীকার কবতে পারা যায় 
না। আনন্দমঠ উপন্যাস নিশ্চয়ই । কিন্তু কাহিনী বা চবিত্র-পরিকল্পনায় 
আনন্দমমঠ উপন্যাসের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে বঞ্চিত। একটা 1469-র 
বস্তরূপ আনন্দমমঠ উপন্যাস । 


দেবী চৌধুরানী 


আনন্দমঠ বচনা শেষ কবেই বঙ্কিমচন্দ্র “দেবী চৌধুবানী+ প্রকাশ কবতে 
আরম্ভ কবেন। উপন্যাসটি বদর্শনে অংশত প্রকাশিত হযেছিল। প্রথম সংস্করণ 
আনন্মমঠেব সমাপ্তি ছিল এইবকম-_ 
“বিষুমগ্ডপ জনশূন্য হইল । তথন সহসা সেই বিষুমণ্ডপের দীপ, উজ্ভ্বলতর হইয়া জ্বলিয়! উঠিল , 
নিবিল না। সত্যানন্দ যে আগুন জ্বালিয! গিযাছিলেন, তাহা সহজে নিবিল না। পারি ত 
মে কথা পরে বলিঝ।' 


সত্যানন্দকে চিকিৎসক বুঝিষেছিলেন আব বিব্বোহে প্রযোজন নেই । ইংরেজ 
দ্বাব। হিন্দুব জ্ঞানাত্মক ধর্মেব সঙ্গে পাশ্চাত্যেব বহিবিষষক জ্ঞান ভাঁবতে প্রচাবিত 
হলে পুনরায় হিন্দুধর্ম স্থাপিত হবে। তবে অত্যানন্দ যে বিদ্রোহের সুচন! 
করেছিলেন তা সহজে নেবে নি। বঙ্কিমচন্দ্র তারই কথা “দেবী 
চৌধুরানী'তে প্রকাশ করলেন। ভবানা পাঠক, রঙ্গরাজ, নিশি এবং 
প্রফুল্ল বঙ্কিমচন্দ্রের সেই ভাবনার প্রতীক। 

আসলে বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ, দেবী চৌধুবানীব ভূমিকা কবেছিলেন '্ষুত্রকথ।” 
বাক্ষদিংহ বডে। গল্লে। ডাকাত মানিকলালকে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশে প্রচার 
কবতে চেয়েছিলেন ১২৮৪-১২৮৫ শ্রীস্টাব্ে। কিন্তু এ বিষয়ে জনমত কিছুটা 
বস্কিম-বিরোধী ছিল। তথাপি ডাকাত মানিকলাল তাব লঘুচিতৃতা» 
প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, অসামান্য প্রভৃভক্তি এবং দেশসেবাব আদর্শ নিয়ে আত্মপ্রকাশ 


১. ১২৯১ বঙ্গাব্দ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত পত্র। বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৯৪৪ 





১০৮ বাংল সাহিত্যে এঁতিহাসিক উপন্যাস 


করেছিল ১২৮৮ সালে। তার আগেই আনন্দমঠ বার হতে আরম্ভ হয়েছে 
বজদর্শন কাগজে । বাঁজটি উপ্ধ হযেছিল “বাজসিংহে | বস্তুত “ক্ষুদ্র কথা, 
রাজসিংহের কেন্দ্রীয় চবিত্র মানিকলাল। তাবই চুড়ান্ত রূপ রঙ্গরাজ এমন-কি 
ভবানী পাঠক । 

বায়সাহেব ধামিনীমোহন ঘোষেব 52717)757 672 £01017 7212675 ০7 
4827891 গ্রন্থে সন্ন্যাপী ফকিবের উপন্রবের কথা আছে। সে উপ্ব সম্পুর্ণ 
মিটেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীব শেষের দ্রিকে। দেশে যখন শাসনব্যবস্থা বিশৃঙ্খল 
তখন ভাকাতদেব অত্যাচাব অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল। দেবীসিংহের অত্যাচার- 
কাহিনী চগ্ডীচবণ সেনেব উপন্যাসে বণিত হয়েছে। বঙ্গিমচন্ত্রও দেবীসিংহের 
কথা বলেছেন সবিস্তাবে। তবে বহ্িমচন্দ্র যে-সব ডাকাতদের কথা বলেছেন 
তাব৷ দেবীসিংহেব অত্যাচাব নিবাবণে কতট? সক্ষম হযেছিল সে সম্বন্ধে কোনো 
প্রামাণিক তথ্য নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের ডাকাতসম্প্রদ্ায় ডাকাতিবিদ্যার 
নৃশংসতাটুকু বর্তন করেছে । ফলে অনেক সময়েই এদের ডাকাত 
বলে চেনা যায় না। দস্থ্য মানিকলালেব যেমন বাজসিংহের সংস্পর্শে 
এসে পবিবর্তন হযেছিল অথব]1 দস্থ্য বত্বাকবেব যেমন শোকসিন্ধু উচ্ছ্বসিত হয়ে 
উঠেছিলঃ বঙ্কিমচন্দ্রেব ডাঁকাতদেবও সেবকম মনোভাব লক্ষ্য করি। এদের 
আচাব-আচরণে ভাকাতিশাস্ত্রে নিদর্শন নেই | কেবল ব্ঙ্গরাজের আবির্ভাবে 
মাঝে মাঝে এদেব স্বরূপটি চিনিয়ে দেয়। কিন্তু সেও ভবানী পাঠকের কাছে 
যেন মন্্রশান্ত। সেই তুলনায় মানিকলাল সজীব। দেবী চৌধুরানীতে 
বঙ্গিমচন্দ্রের শিল্পকর্ম যে কিঞ্চিৎ ভাটাব দ্দিকে এ থেকেও তা বোঝা যায়। 

সত্যানন্দ যে আগুন জেলেছিলেন তা! যে অনেকদিন পর্যস্ত নেবে নি তার 
কাবণ কোম্পানি-শাসন তখন পর্ধস্ত দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারে নি। 
এক দিকে দিল্ীব রাজনৈতিক পটভূমিতে শূন্যতা, অন্য দিকে নবাবী আমলের 
ভগ্নপ্দশার একটি বাস্তব চিত্র দিয়েছেন আচার্য যছুনাথ সরকার মহাশয় দেবী 
চৌধুরানীব এঁতিহাসিক তুমিকায়, 


“মিব কাসিমের বর্ধিত হারের জম। আদায় কর! মনুষ়ের সাধ্যাতীত হইল । ত্থন সরকারী 
তহসিলদারগণ প্রজাদের মারপিট এবং নিজেদের উদর পুরণের জন্য লুট আরম্ভ করিয়। দিল ।”১ 


বঙ্কিমচন্দ্র সবকাবী কর্মচাবী ছিলেন। মাবপিটের কিছু কিছু সংবাদ তিনিও 
জানতেন । বঙ্কিম সয়ের মতাক্ষরীণ থেকেও কিছু কিছু সংবাদ সংগ্রহ করেছিলেন । 
নিপীড়িত বাঙালির এই হছূর্ভাগ্যের বেদন। তাকে স্পর্শ করেছিল নিশ্চয়ই । 


১. দেবী চৌধুরানী, বঙ্কিম শতবাধিক সংস্করণ 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১০৯ 


এই কারণেই আনন্দমঠ লেখার পরেও দেশের অবর্ণনীয় ছুঃখ বলবাব আগ্রহ 
তিনি বোধ করেছিলেন। আবার ইতিহাসের দ্বারস্থ হলেন তিনি। 
৬. [700062-এর 51747541021 40008%4-এ কিছু সংবাদও পেলেন। সামান্য 
তথ্য থেকে তিনি কাহিনী রচন। করলেন। সরকারী কাগজপন্র থেকে জানা যায়, 
ভবানী পাঠক নামে একজন ডাকাত তাৰ অন্থচব পরিবেষ্টিত হয়ে ডাকাতি 
করত। লেফটেন্াণ্ট ব্রেনান ভবানী পাঠককে নিহত কবেন। একজন বানী 
াকাত ছিল দেবী চৌধুবানী। সে বজবায় বাস কবত। তাব অনেক 
ৰরকন্দাজ ছিল। এই তথ্যকে অবলম্বন কবে উপন্যাস বচন! কব যাষ, কিন্ত 
এতিহাসিক উপন্যাস রচনা কবা যায না। আর ইতিহাসের প্রভাবও 
দেবী চৌধুরানী উপন্যাসের চরিত্রগুলির উপর বিশেষ দেখ। যাস্ব 
না। স্থানকালপাত্র সেই যুগেব। আধুনিককালের সাহিত্যেব পবিভাষাষ এই 
কারণে অনেকে দেবী চৌধুবানীকে এতিহাসিক উপন্যাস বলেছেন । বঙ্কিমচন্দ্র 
আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরানীকে এতিহাসিক উপন্যাস বলেন নি। 

বঙ্কিমচন্দ্র দেবী চৌধুবানী রচনাব সময়ে ধর্মবিষয়ক চিস্তায় মনোনিবেশ কবে- 
ছিলেন। হেঠ্ি সাহেবের সঙ্গে ধর্মচিন্তা নিয়ে যে বাদানুবাদ হয় 
ভারও কিছু প্রভাব এই উপন্যাসে খাকবার কথা । অনুশীলনতত্বের 
ভাষ্য হিসেবেও ওই উপন্যাসগুলি (আনন্দমঠ দেবী চৌধুরানী 
সীতারাম রাজসিংহু ) বিবেচ্য। দেবী চৌধুরানীতেও বঙ্কিমচন্দ্র 
গীতা থেকে উদ্ধৃতি দ্রিয়্েছেন। উপন্যাসে প্রফুল্লের শিক্ষারভ্তভ এবং 
শিক্ষাসমাপ্ডির উপর ভত্বোর দেওয়া হয়েছে। শাস্তি এই শিক্ষা 
পেয়েছিল পরোন্ষভ্ভাৰে। বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে দেবীব শিক্ষাকে 
কুম্পষ্ট আকার (5১569778610) দিলেন । ইংবেজের সৈন্য আক্রমণ কবাব পূর্বে 
দেবীর নিশির সঙ্গে ধর্মতত্ব আলোচন। পাঠকেব উদ্দেশ্টে রচিত। প্রবন্ধগুলিতে 
তিনি যা বলেছেন তারই সারসংকলন কবেছেন দেবীর উক্তিতে। প্রফুল্পের 
শিক্ষাকে বঙ্কিমচন্দ্র জঙ্গলে সমাধা! করেছেন। লোকালম্পে সে 
শিক্ষ। যে সম্ভব নয় সীতারামে শ্রী তার প্রমাণ। ইতিহাসের 
প্রয়োজন ছিল বোধ করি এইখানে । ব্রজেশ্বরের তিন স্ত্রীর মধ্যে 
প্রফুল্প ছিল হতভাগ্য । ঘটনার টানাপোড়েনে সে-ই দেবীতে 
রূপান্তরিত হুল । দেই নিষ্ষাম ধর্মের শিক্ষা দায়িত্ব বহন কবলে। 
এ্রতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে দেশচর্চার বর্ণন। কেবলমাত্র দেশ উদ্ধারের 
উল্মাদনাতেই নক, সেই প্রাচীন ভারতবর্ষের আদর্শকে পুনরুজ্জীবিভ 


১১৩ বাংল। সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্াস 


করার মহুতী প্রেরণাতেও সমান উজ্জ্বল। বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন 
লিক্ষাম ধর্মের গ্রহণে যেমন বীরত্ব, শোর্য আদর্শভূমিতে স্থাপিত 
হয সেরকম পারিবারিক জীবনের বিশুদ্ধিও রক্ষিত হুয়। শান্তি 
জীবানন্দ আসক্তি ত্যাগ করতে পাবে নি, ভবানন্দ কল্যাণীর মোহে মুগ্ধ। 
উচ্চাদর্শেব মধ্যে এইগুলি ছিন্তরপথ | এই বশ্বপথেই শনি প্রবেশ করে| আনন্দ- 
মঠে হয়েছিলও তাই । দেবী চৌধুরানীতে তাব একট] সমাধান দেবার চেষ্টা 
কবেছেন বঙ্কিমচন্দ্র | প্রফুল্ল ফিরে এল বটে। কিন্তু তখন সে নিষ্কাম ধর্মেব 
প্রতীক। 

ধর্মতত্বই উপন্যাসের প্রতিপান্ বস্তু । সে সম্বন্ধে ছিধাব কারণ দেখি 
না। কিন্তু এই উপন্তাসে শিল্পী বঙ্কিমের কো'নে। ভূমিকাই কি নেই? 
প্রফুল্পব সাংসাবিক জীবনের প্রতি আত্যস্তিক আকধণ, স্বামিগৃহে ব্রজেশ্ববের সঙ্গে 
একরাত্রি বাস তাব নাবীজীবনেব ব্যাকুলতাকে স্পষ্ট কবেছে। নিক্ষাম ধর্মেব 
শিক্ষার মধ্যেও সে মাছ খেতে ভোলে নি। এ সংস্কার মজ্জাগত এবং স্বতঃস্ফৃর্ত। 
নিশির সঙ্গে সংলাপেব মাঝে মাঝে তাব যে চকিত মুতিটি দেখি তাতে 
অশ্রসজল প্্রফুল্লই ধর্মের তত্ব থেকে মুক্ত'হয়ে সাধারণ জীবনে এসে 
ঈাড়াম্স। বন্ধিম নিফামধর্ষেব আদর্শকে প্রতিষ্ঠী কববাব সময়েও প্রফুল্পব 
বাস্তব পবিবেশটি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সচেতন ছিলেন সে কথা বুঝতে পাবি। 

ব্রজেশ্বরের£ভ্ৃমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র পিতৃধর্ম এবং স্ত্রীব প্রতি আকর্ষণের দোলা 
চলচিত্তত। পরিস্ফষুট কবেছেন। হববল্পভ সেকালেব জমিদার । দ্েবীসিংহেব 
পাশখিক অত্যাচাবেব বর্ণন' বঙ্কিমচন্দ্র দিষেছেন। তারই একটি ক্ষুদ্র সংস্কবণ 
হরবল্লভ। হববল্লভের প্রফুললব প্রতি নির্ধয আচরণ, দেবীসিংহেব অত্যাচারে 
জর্জরিত হয়ে পুত্রকে সাগব-বৌয়েব বাড়ি অর্থ সংগ্রহেব জন্যে পাঠানো ইংরেজদেব 
সঙ্গে যডষন্ত্র করে প্রফুললব প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, নিশিব কাছে কাপুরুষোচিত 
আচরণ বাস্তব্ধর্মী উপন্যাসেব সার্থক চবিত্রাচত্রণকে স্মবণ করিয়ে দেয়। 

দেবী চৌধুরানী উপন্তামে বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকটি বোমাঞ্চকর দৃশ্তের অবতারণ। 
করেছেন। প্রফুল্পর ধনলাভ ঘটনাটি রূপকথাকে ম্মবণ কবিয়ে দ্বেষ। এই প্রসঙ্গে 
বৈষ্ণব-বৈষ্বীর তৎকালীন যে রূপটি বঙ্কিমচন্দ্র ফুটিষেছেন তাঁও লক্ষণীয় । বৈষ্ণ্্‌ 
ধর্মের এই অবক্রমণের দিকটিকেই আননামঠ উপন্যাসে বঙ্কিম বিশদ করেছিলেন । 
ভবানী পাঠকেব আহ্বানে হঠাৎ দ্থ্যর্দেব আবির্ভাব নাটকীয়ত। হ্ষ্টির জন্টে। 
নিশীথে গুহার মধ্যে একলিঙ্গেব মন্দিবে প্রফুল্ল র গ্রবেশ ঘটনাটি মাধবীকঙ্কণের কথা 
স্মরণ করিয়ে দেয়। দেবীর নৌধযুদ্ধ যে একেবাবে অলভ্ভব ঘটন] নাও হতে পারে 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১১১ 


সে কথ! আচার্য ষছুনাথ সবকার তার এঁতিহানিক ভূমিকায় উদাহরণ সহযোগে 
বলেছেন। দেবী চৌধুরানী উপন্যাসেও যে বাঙালির বাহুবলের জন্তে বঙ্ধিমচন্দ্রে 
ক্ষোভ আছে সে কথ। জানতে পারি বঙ্কিমের ঈষৎ যষ্টি প্রশন্ভিতে | কিন্ত লাঠির 
দ্বার প্রতিষ্ঠিত শক্তিরও যে একটি কল্যাণের দিক আছে সে কথা বঙ্কিম দেবীর 
দরবাব প্রসঙ্গে বলেছেন। 

দেবী চৌধুরানী লেখবাব সময়ে কিংবা! তার আগে বঙ্কিমচন্দ্র রংপুব অঞ্চল 
ঘুবে এসেছিলেন এই সংবাদটি উপন্যাসে পাচ্ছি। কোনে! জীবনীতে এ সংবাদ 
পাই নি। অংশটি উদ্ধাব করি-_- 

“দেবী এই অনুপম বেশে একজন মাত্র স্ত্রীলোক সমভিব্যাহারে লইয1 তীরে তীরে চলিল-_ 
বজবায় উঠিল না । এবপ অনেক দুর গিযা! একট! জঙ্গলে প্রবেশ করিল । আমর কথায় কথায় 
জঙ্গলের কথ! বলিতে ছ--কথায় কথা ডাকাইতের কথা বলিতেছি-_ ইহাতে পাঠক মনে করিবেন 
না, আমরা কিছুমাত্র অতুযুক্তি করিতেছি, অথবা জঙ্গল বা ডাকাইত ভালবাসি । যে সময়ের কথা 
বলিতেছি, সে সমযে নে দেশ জঙ্গলে পরিপুর্ণ। এখনও অনেক স্থানে ভযানক জঙ্গল- কতক 
কতক আমি শ্চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। আর ডাকাইতের ভ কথাই নাই। পাঠকের স্মরণ থাকে 
যেন যে, ভারতবর্ষের ডাকাইত শাসন করিতে মাকুইস অব. হেষ্টিংস্কে যত বড যুদ্ধো্চম কবিতে 
হইযাছিল, পঞ্জাবের লডাইযের পূর্বে আর কখন তত করিতে হয় নাই। এ সকল অরাজকতা 
সময়ে ডাকাইতিই ক্ষমতাশালী লোকের বাবসা ছিল । যাহারা দুর্বল বা গণ্তমুর্খ, তাহারাই “ভাল 
মানুষ” হইত। ডাকাইতিতে তখন কোন নিন্দা বা লজ্জা ছিল ন11"১ 


এই দীর্ঘ উক্তি থেকে আমর] জানতে পাবছি বঙ্কিমচন্দ্র দেবী চৌধুরানী লেখবাব 
আগে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। ভাকাইত সম্বদ্ধে বস্কিমের কোনো 
মোহ ছিল নী। কেনন। স্বম্ং বিচাবকের আসনে বসে তিনি ডাকাইতদের শাস্তি 
দিয়েছেন। কিন্তু সেকালের ভাঁকাইতি সম্বন্ধে তার ভিন্ন ধারণা ছিল। এ 
কালেব পাঠকেব জন্য তিনি তাই কৈফিয়ত দিতে বাধ্য হয়েছিলেন । দেবী 
চৌধুরানী উপন্যাসে আব একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন।২ প্রফুল্ল 
ঘে প্রচুর ধন পেয়েছিল তার কাবণ নীলাম্বর নামে এক রাজ পাঠান অত্যাচাব 
ভযে তার ধনসম্পত্তি জঙ্গলে লুকিয়ে বেখেছিলেন। সেই ধনই প্রফুল্ল লাভ 
কবেছিল। কিংবদস্তীযুলক এই কাহিনীটি কোনে! সুত্র থেকে বঙ্ধিমচন্ত 
পেরেছিলেন। 

দেবী চৌধুরানীতে বঙ্কিমচন্দ্র ষে অতীতকে চিত্রিত করেছেন তা খুব দূরের 
নয়। ভ্রিশ্োতা নদীর বর্ণনায়, দেবীর দরবারের বিশাল জনতার দৃশ্তে, সেকালের 


১, দ্বেবী চৌধুরাণী, বঙ্কিম শতবার্ধিক সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড, হশয পরিচ্ছেদ 
২, দেবী চৌধুরাণী, বন্কিম শতবার্ধিক সংস্করণ, প্রথম খণ্ড নবম গরিচ্ছে 


১১২ বাংল। সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


বজরার নিখুত চিত্রে, দেবীর এশ্বরমক্রী মৃতি অঙ্কনে, রোমাটিক পরিবেশটি 
বঙ্কিমচন্দ্র অক্ষুণ্ন রাখবাব চেষ্টা কবেছেন। সেকালে দেবী চৌধুরানীর ভয়ে 
জনসাধারণ যে কিরূপ ভীত ছিল তার একটি উদাহরণ পাই সাগর-বৌয়ের 
পরিচান্রিকার আচরণে। দেবী চৌধুবানীর কীতিকে বঙ্কিমচন্দ্র 
উপন্তাসেব পাতায় স্থান দ্রিযে সে যুগের পাঠকদের কৌতুহল মিটিয়েছিলেন। 
পাঠকদ্দেব যে এ-সব ইতিহাস জানবাব আগ্রহ ছিল সে কথা বুঝতে পারি এ 
সময়েব বিখ্যাত ডাকাত শাহ মজন্গ সম্বন্ধে চিত একজন কবিব রচনা! থেকে । 
পঞ্চানন দাসেব মজন্তব কবিতাটি (১২২০) ষামিনীমোহন ঘোষ তার গ্রন্থে 
সম্পূর্ণ তুলে দিয়েছেন । 


সীতারাম 


সীতারাম বঙ্কিমচঞ্জেব সর্বশেষ উপন্তাস।৯ উপন্যাসটি প্রচাব পত্রিকায় 
১২৯১ সালে ধাবাবাহিক বাব হতে থাকে। সীতারামও অনুশীলনতত্বের 
অন্যতম ফল মাত্র। চন্দ্রশেখব থেকে দেবী চৌধুবানী পর্যন্ত বহ্িমচন্দ্র 
ইতিহাসেব যে অংশটিব উপব আলোকপ'ত করেছেন তা হচ্ছে ইংবেজ কর্তৃক 
বঙ্গবিজযেব পববতাঁ ঘটন1। সীতারামেব ঘটনাগ্ছল বাংলাদেশেই বটে, কিন্ত 
কাল পবিবতিত। মুশিদ-কুলী খাঁর রাজত্বে সীতাবামেব আবির্ভাব। সে 
কালেব বিশিষ্ট পরিবেশে বঙ্কিমচন্দ্র তাব ধ্যানাদর্শকে রূপ দিতে চাইলেন। 
চন্দ্রশেখবে তিনি বাঙালি বীবেব চিত্র বচনা *কবলেন বটে কিন্তু সেখানে 
প্রণয়দ্ন্্ই মুখ্য বিষয়বস্ব ছিল। আনন্দমঠেই প্ররুত প্রস্তাবে দেশচচাব উদ্দাব 
আশ্বাস ধ্বনিত হুল। বাঙালিব বীবত্বের নিদর্শনও স্থাপিত হল। দেবী 
চৌধুবানীতে বঙ্কিম তন্বচিন্তাম্ন এত বেশি আবিষ্ট যে বাঙালির বীরত্বের 
ভূমিক। থাকলেও তা মনোযোগেব অভাবে তেমন পরিষ্ফুট হয় নি। আনন্দমঠের 
সন্তান-সম্প্রদ্দায়েব কর্তব্য ছিল বাঁজ্য স্থাপন নয়, দেশেব অনাচাব অবিচার দৃব 
কবা। দেবী চৌধুরানীব মর্মবাণীও এক দিক থেকে তাই । কিন্ত বঙ্কিম তাব 
[৫৪কে তখন পর্যন্ত পবিপূর্ণ রূপ দ্বিতে পারেন নি। সেজন্য তিনি আরও একটু 
অতীতে দৃষি স্থাপিত কবলেন। এ ক্ষেত্রে প্রতাপাদিত্যকে বিষয়বন্থ হিসেবে 
গ্রহণ কর! চলত, কিন্ত তাব প্রবল বাধ। প্রতাপচজ্্ ঘোষের বঙ্গাঘিপ 
পরাজয় গ্রন্থ । হৃতবাং ইতিহাসে যে বীর নিজের রাজ্য সংরক্ষণে তৎপরত। 


১১ 'পুনঃ প্রণীত' রাজসিংহকে বাদ দলে 
স্বরণ ক।র০% তদেগ। ৬২1১ ৬৪১ ৬৩৭ 7৩ ৭ ২২৯ 
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দেখিয়েছিলেন, ধিনি কিনতু পরিমাণে নবাবী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ঈাড়াতে দাহ 
কবেছিলেন তাকেই বঙ্কিমচন্দ্র নায়ক রূপে প্রতিষ্ঠা দিলেন। সঙ্গে প্রবল ধর্মীয় 
চেতন এবং দেশচর্চার বীজটি যুক্ত কবে দিয়ে বঙ্কিম তার অভীগ্দার় কথঞ্চিৎ 
তৃপ্তি বিধান কবলেন। কথঞ্চিৎ তৃপ্তি এজন্য বলছি ঘে সীতারাম উপন্যাসেও 
তিনি পত্বিকল্পনাটিকে সার্থক করতে পাবেন নি। সে লার্থকতা এসেছিল 
বাক্গসিংহ উপন্যাসে । এ যেন অনেকট। যধুস্দনের মতো! আক্ষেপ। মধুক্ছদন 
একটি রীতিমত মহাকাব্য বচনার জগ্টে বিষয়বস্ত খু'জেছিলেন কিন্তু পান্ন নি। 
বাধচজ্জকে প্রস্থেষ দ্রাপ্নক কবতে পারলেন না ফেনা বামচন্দ্রের অনুচববুন্দ 
বানর। মাইকেল ঘে ক্ষোভ প্রকাশ কবেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র বেন এক-একটি 
উপন্যাসেব মধ্য দিযে সেই ক্ষোভ প্রক্কাশ করেছেন। মাইকেলের কাব্য 
টাজেভির হরে ধ্বনিত হথেছে, বঙস্কিমেব সীতাবামও তাই । 

সীতাবামে বঙ্কিমচন্দ্র যে ধর্মতত্ব প্রাব কবতে চেয়েছিলেন সে সম্বন্ধে সন্দেহ 
নেই। উপন্যাসেব আরস্তে গীতার শ্লোক উদ্ধারই তাষ গ্রমাণ। এমন-কি 
সীভারাতমর শেষ যুদ্ধে ঘোগরদদান গীতার বাণী স্মবণ কবেই। শ্রী-জয়ন্তী গীষ্াষ 
ধর্মতত্বের মান্থঘী রূপ। প্রস্কুল্লর সঙ্গে জয়ন্তী সাধ্য দাবি কবেছেন বহ্ধিমচন্জর 
সীভারাম উপদ্যাসে। 


“এখন, যাও জযস্তী। প্রফুল্লের পাশে গিযা দাডাও। প্রফুল্ল গৃহিণী, তুমি সঙ্্যাসিনী । 
ছুই জনে একত্রিত হইয়া! সনাতন ধর্ম সম্পূর্ণ কর ।”১ 


ুষ্টেব দমন শিষ্টেব পালন যদি আনন্দমঠ এবং দেবী চৌধুবানীব অন্যতম 
ফলশ্রুতি হয় তবে সীতাবামেব ফলশ্রুতিও তাই। 

দেবী চৌধুবানী উপন্যাসে ভবানী পাঠক প্রফুল্লকে নিফাম ধর্মেব দীক্ষা দেবার 
পূর্বে একবাব বলেছিলেন প্রফুল্ল পুরুষ হলেই ভালো হত। বঙ্কিমচন্দ্র এ উক্তিব 
দ্বাবা কি বোঝাতে চেয়েছিলেন তা বলা কঠিন । তবে একটি পুরুষেব মধ্য দিয়ে 
নিষ্ষাম ধর্মে অভাবে কি প্রলয় ঘটতে পাবে বঙ্কিমচন্দ্র তাব চিত্র এ'কেছেন 
সীতাবাম উপন্যাসে । ধর্মবোধেব দ্বাব। অনুপ্রাণিত হযে কোনো কর্ষে সাফল্য 
লাভ কব যেমন ধর্মেব মহিমাঁকে স্থচিত কবে তেমনি ধর্মবোধের অভাবে 
কোনে! চরিত্রের পতন হলে ধর্মের অভ্রান্ততাই প্রমাণিত হয়৷ 
দেবী চৌধুরানী প্রথম শ্রেণীর দৃষ্টান্ত সীতারাম দ্বিতীস্ব শ্রেণীর দৃষ্টান্তচ্ছল। 

জ্যোতিষেণ্বঙ্কিমচন্দ্রে যে অপরিসীম আগ্থা ছিল তার প্রমাণ পাই জয়স্তী- 


পেশি ০ শা 


১. সীতারাম, প্রথম সংস্করণ 


১১৪ বাংল। সাহিত্যে এতিহাঁসিক উপন্যাস 


প্র-চরিজ জ্যোতিষগণনাব ছাব। নিয়ন্ত্রিত হওয়ার*ব্যাপারে | জয়স্তী-শ্রীর মন্ত্রপৃত 
ত্রিশ্ল বন্গিমেব হিন্দুধর্মের প্রতি অদীম বিশ্বাসেব স্চক। 

বঙ্কিমচন্দ্র ীতাবাম উপন্যাসে সীতাবামেব বাঁজ্য জয় উপলক্ষে তৎকালীন 
দেশেব যে পবিচয দিয়েছেন তা মুসলমান এতিহামিকর্দেব ইতিহাস থেকে 
পবিকপ্পিত। স্ট,যার্টেব 7715197) ০ 8871£81-এ এ সম্বন্ধে যে বর্ণনা পাই তাও 
ব্্কিমচন্দ্রে দেশ-কাঁল-পাত্র বচনায সাহাধ্য কবেছিল। মুশিদ-কুলী খ] সম্বন্ধে 
বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন মুশিদ-কুলী খঁ। সিবাজদ্দৌল্লাব চাইতেও নিষ্ঠুব' ছিলেন। এ 
কথা অতিবঞ্জন নয | মুশিদ-কুলী খঁ। দিলীব বাদশাব আদেশক্রমে কাধত বাংলাব 
সর্বময কর্তা হযে উঠে শোষণেব নৃতন নৃতন কৌশল আবিষ্ষাব কবতে লাগলেন । 
স্টমযার্ট যে বিববণ দিয়েছেন তা প্রণিধানযোগ্য | 

নবাব হযেই মুশিদ-কুলী হিন্দু জমিদাবেব উপব অত্যাচাব আবস্ভ কবলেন। 
তিনি জমিদাবর্দেব কডা নজবে বাখতেন এবং আমিনদেব দ্বাবা! প্রত্যেক কষকেব 
কাছ থেকে কব আদা কবতেন। তিনি জমিগুলিকে পুনবাধ মাপাব বন্দোবস্ত 
কবলেন। জমিদাবদেব কাছ থেকে জমি কেডে নিয়ে কষকদেব জমি দেবাব 
বন্দোবস্ত কবলেন। কেবলমাত্র বীবভূমেব জমিদাব আদম আল্প1 মুশিদ-কুলী খাঁব 
অত্যাচাব থেকে মুক্ত ছিলেন। কান্ুনগে। দর্পনাবায়ণকে মুশিদ-কুলী কৌশলে 
নিজেব অধীনে নিষে এলেন এবং পবিশেষে তাকে বাজকার্য থেকে পদচ্যুত 
কবেছিলেন। কিস্কব সেন নামে এক কর্মচাবীকে তিনি বাজকার্ধে অবহেলার 
জন্যে মহিষেব ছুধে লবণ মিশ্রিত কবে খেতে দেবাব শাস্তি দিষেছিলেন। 
কিচ্কব সেন তাতেই মাবা! যান। হিন্দু জমিদাবর্দেব পাক্কিতে চড] নিষিদ্ধ 
ছিল। ইচ্ছে *কবলে তাবা ভুলি কিংবা চৌপাইতে আবোহণ কবতে পাবতেন। 
টাক আধাযেব জন্ত তিনি বাঙালি কর্মচাবীদেবই নিযুক্ত করতেন। কেনন! 
তিনি জানতেন ঘে বাঁডালি কর্ষচাবীদেব শান্তি দেঁওয়! সহজ এবং ওব। পালাতেও 
পাববে না। কোনে কর্মচাবী টাকা দিতে অপাবগ হলে নবাব তাকে এবং 
তাঁর পবিবাঁবকে মুসলমান পূর্মে দীক্ষিত হতে বাধ্য করতেন। নবাব কাউকেই 
বিশ্বাস কবতেন না। রাজত্বের তদাবকি তিনি নিজেই রোজ করতেন। 
যদি তিনি দেখতেন যে কোনে। জমিদার কব দিতে গাফিলতি কবছে তবে 
নবাব তৎক্ষণাৎ একজন কর্মচারীকে প্রেবণ করতেন। সেই কর্মচারী যাতে 
কাজ শেষ করাব আগে খাওয়া-দাওয়া না করে সেজন্যে দুজন কর্মচারী তার 
সঙ্গে যেত। আবার সে ছুজন কর্মচারী ঘুষ খেয়ে সত্য কথা ন৷ বলতে পারে 
১, দ্রষ্টব্য, 506৮810 22556078 ০) £67900, 2১০. 414-416 
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'ভেবে নবাব তাদ্দের পেছনে গুপ্তচর নিযুক্ত করতেন। নবাবেব আদেশে 
জমিদ্দাবদের পায়ে বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হত, সারাদিন রোদে জমিদারদের 
রেখে দেওয়। হত, নগ্ন কবে মারার ব্যবস্থা ছিল, এবং শীতকালে ঠাণ্ডা জল 
ছিটিয়ে দবেওয। হত। নবাবেব আত্মীয় এবং কর্মচারী রেজা! খা পুকুর কেটে 
তাতে দুর্গন্ধ জমা করে জমিদারদেব সেখানে ডুবিয়ে বাখতেন। শোন! 
যায় যে নবাবেব আদেশে জমিদাবদেব পায়জাম। পবিয়ে তাব মধ্যে বিভাঁল 
ঢুকিয়ে দিষে যন্ত্রণা দেওয়া! হত। বাংলাব জমিদাবদের এই অত্যাচার নিপীড়ন 
কবে বৈশাখ মাসেব দিকে দ্িলীতে বাদদশাব কাছে নবাবেব দেয় টাক। পাঠানে। 
হত। বাজন্ব এক কোটি ত্রিশ লক্ষ টাক। থেকে মুশির্দ-কুলী খাব সমযে তা এক 
কোটি পঞ্চাণ লক্ষ টাকায় পৌছায়। একশোটিব উপব গোরুব গাড়িতে দ্িলীব 
বার্দশাব কাছে বাংলাব নবাবেব কব যেত। সঙ্গে থাকত তিনশো অশ্বাবোহী 
পাঁচশো! পদাতিক সৈন্ত। একজন ধনাধ্যক্ষও এই টাক নিষে ঘেতেন। টাক] 
ছাঁড1 'দিলীব বাদশা এবং মন্্রীর্দেব জন্যে নবাব হাতী, পাহাড়ী ঘোড়া, 
কাপডচোপভ এবং বাংলাব নান! মূল্যবান ভ্রব্যসামগ্রী পাঠাতেন। 

স্টম্যাট যে বর্ণনা দ্রিযেছেন তাব মধ্যে বিশেষ কিহু আতিশধ্য নেই। 
সহজেই অনুমান কবতে পাবি মুশিদ-কুলী খাব সমযে -ম্যধিকাবীর্দেব কি 
হুববস্থা। হযেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সে যুগেব ইতিহাসে যে তথ্য জানতেন 
পরবর্তাকালেব গবেষণাযও তা! সমথিত হযেছে । আচার যছুনাথ সবকাঁব 
সীতাবাম উপন্যাসেব ভূমিকায় সে যুগেন বিস্তৃত বিববণ দিষেছেন। সীতাবামে 
বঙ্কিমচন্দ্র কাজী প্রসঙ্গ কিঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে বলেছেন। এই প্রসঙ্গটিও তীব 
ইতিহাস থেকেই পাওয়া । কাজীবা৷ যে মধ্যযুগ থেকেই কিঞ্চিত স্বাধীন এবং 
উগ্রপন্থী হযে উঠেছিলেন তা চৈতন্যদদেবেব কাজীদমন প্রসঙ্গ থেকেও অনুমান 
কবতে পারি। যছুনাথ সবকার কাজীদেব স্বেচ্ছাচাবিতাব একটি ঘটনার 
উল্লেখ করেছেন সীতাবামের এতিহাসিক ভূমিকায।১ আঁওবঙ্গজেব কেবলমাত্র 
হিন্দুদের উপরেই বাজশাসনেব কঠোবত। নামিযে দিয়েছিলেন তাই নয়। 
পিয়া বোব। সম্প্রদায়েক উপরেও শেষ জীবনে নিষঠুব অত্যাচাব করতে 
তিনি দ্বিধাবোধ করতেন না। গঙ্গাবামেব মৃত্যুদগ্ুকে লঘু পাপে গুকুদগুরূপে 
অবিশ্বীস্ত ঘটনা বল! যায় না। কেনন। কাজীব! হামেশাই এমন দণ্ড দ্িতেন। 
বঙ্কিমচন্ত্রকে সীতারামের বিষয়ে একটি প্রশ্ন আগেই সমাধান করে নিতে 
হয়েছিল। তিনি সীতাবাম সম্বন্ধে এতিহাসিক তথ্যের গরমিল দেখতে, 

১, বঙ্কিম শতবাধিক নংস্করণ, সীতারাম 


১৯৬ বাংল সাহিত্যে এত্তিগাদিক উপন্যাস 


পেল্পেছিলেন। র্িয়াজ-উস-সালাততিন অবলম্বন করে স্টয়ার্ট যে ইতিহাস 
রগ্রা করেছিলেন তাব প্রন্ডিবাদ করে 3. ৬/6৪019110 সীতারাম সম্বন্ধে নূতন 
উপকরাণের নাহায্যে ১৮৭৪ সালে তব গ্রস্থেই সত্য ইতিহাস দেবার চেষ্টা 
করেন। 3. /65018150 সিভিল সাভিসে ছিলেন। কিছু কিছু অঞ্চল তিনি 
প্রতাক্ষ করে লীতাবামের ইতিহাস রচনা কবেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও 
খুলন! থাকার সময়ে সীতাবামেব বাজ্য দেখে এসেছিলেন । তিনি সীতাবাম 
সম্বন্ধে নানা গল্প শুনতে পেয়েছিলেন। 

'রাইচরণ মুখোপাধ্যায় নামক একজন গল্পরসিক কর্মকুশল ব্যক্তির সন্ধান পাইয়া, বঙ্কিম তাহার 
নিকট হইতে অনেক গল্প গুজব শুনিরা লন। কেহ কেহ বলেন, রাইচরণ বাবু ২1৩ মাস বস্কিমচন্জের 
বেতনভূক্ত হ্ইয়া মাগুরায় থাকেন। তাহাকে সময়মত গল্প শুনাইতেন।'ং 

এই গন্পগুলিব মধ্যে কোন কোন গল্প যে বঙ্কিমচন্দ্র গুনেছিলেন সে কথা 
আঁজ আব জানবার উপায় নেই। কিন্তু ৬/30190 সীতারাম সম্ঘর্গে যে 
বিস্বৃত তথ্য দিয়েছেন সেখানেও দেখতে পাই ভিনি নানা গালগন্নাকে 
উপকবণ হিসেবে ব্যবহার কবেছেন। তার রচনাষ প্রত্বতানত্বিকেব জিজ্ঞাস! 
এবং যথার্থ এতিহাসিকেব দৃষ্টি ছিল বলে বন্ধিমচন্দ্র গ্রন্থবচনায় স্টয়ার্টের 
বিববণ অপেক্ষ। ৬/6561%10-এব গ্রন্থকেই প্রামাণা কবেছেন। বস্তত 
ঘড৪৪0121)0-এর বিববণী জানাবাৰ আগে সীন্তাবাম একজন সাধারণ 
জমিদার রূপেই পরিচিত ছিলেন, ধাব পেশ! ছিল ডাকাতি । স্ট,য়ার্ট 
বলেছেন, শীতাবাম ছিলেন একজম উচ্ছংজ্খল জমিদাব। তিনি কযেকটি 
ডাকাত পুন্নভেন, তাদেব কাজ ছিল পথে নদীতে ডাকাতি কবা। ফৌজ্দাবেব 
ক্ষমতাকে না মেনে তাবা লোকেব গোরু পর্যন্ত চুবি কবত। আবু তোবাব 
সীতারাম-দমনেব চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তিনি নবাবেব কাছ থেকে কোনো ও 
সাহায্য পান নি। পবে তিনি নিজেব চেষ্টায় পীব খা নামে একজন 
লেনাপতিকে ছুশে। সৈন্য দিয়ে পীতাবাম-দমনে পাঠান। পীব খা বিফল হন। 
আবু তোরাব অতকিতে সীতাবামেব হস্তে নিহত হন। শেষে নবাব বকৃস 
আলি খা! নামে একজনকে পাঠিযে সীতাবাম-দমন কবেন। বল! বাল্য, 
স্ট.য়ার্টেব ধিববণে পীতাবাম সম্বন্ধে'উল্লসিত হবাব কিছু নেই। কিন্তু বিয়াজ- 
উন-সালাতিনেব (যাব উপব স্ট,যার্ট নির্ভব কবেছিলেন ) বিববণ বঙ্কিমেব 
কাছে গ্রাহ হয় নি। না হবাবই কথা। বঙ্কিমচন্্র সত্য ইতিহাস চেয়েছিলেন। 
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বন্কিমচন্জ্র চট্টোপাধ্যাস ১১৭ 


পরবর্তী গবেষণা তাকে সাহাব্য করলে প্রচুর। ড/5311804 জে জন্যে 
বঙ্কিমের কাছে গ্রাহ হলেন। তাই বলে বঙ্কিমচন্জর ৬/৩৪01818-বে পুরোপুরি 
গ্রহণ কবেন নি। নে বিচাবের আগে ড/51121)-এর বিবরণ কিছু কিছু উদ্ধার 
করি। ১৮/০31180 সীতারাম সম্বন্ধে ছুটি বিববণ দিয়েছেন। প্রথম শ্বিবন্ণণে 
দেখি সীতারামেব হরিহবনগরে ছোটে! একটু তালুক ছিল। একদিন তিনি 
তাব তালুক দেখতে বাব হলে তার ঘোড়ার পা আটকে যায়। অন্থ্চরঙ্গের 
তিনি সে জায়গ! খুঁড়তে বলেন। একটু খোভার পর একটি জ্িশল দেখতে 
পেলেন, পবে আবও খুঁড়ে লক্মীনাবায়ণেব মন্দির আবিষ্কাব করলেন। 
সেই থেকে সীতাবাষেব ভাগ্য ফিবে গেল। তিনি প্রচুর লোকজন অকিয়ে 
রাজ্য প্রতিষ্টা কবলেন। মহম্মদ খাব নামে বাজধানীৰ নাথ রাখলেন 
যহম্মদ্পুব। সেনাপতি মেনাহাতীর সাহায্যে তিনি প্রবল পয়াক্রান্ত ছুঁয়ে 
উঠলেন । পবে ছুর্গনির্মাণ কবে তিনি সাব খক্ষি সামর্থ্য বাড়ালেন । 

দ্বিতীয় বিবরণে জানা যায যে এই অঞ্চলে বাবোটি প্রদেশ ছিল। বাঁররোটি 
প্রদেশে বাবোজন জমিদাৰ ছিল। লঙ্জাট কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে লীতারাষ এই 
সমস্ত জমিদাববা কর ইত্যাদি ঠিকমত দিচ্ছে কি না তা পৰীক্ষা, করতে 
আবস্ত করলেন। এই ব্যাপাবে সীতারাম এমন কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেয, যে 
তিনি অতি শীঘ্রই সম্ত্রাটেব প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। এবং দ্বাদশ অফায়ক্ষে 
নিজেব দলে আনতে তাকে বেগ পেতে হয় নি। এখন নবাব সীতায়ামেয় কাছ 
বাজন্বের দাবি জানালেন। সীতারাম প্রত্যক্ষভাবে সম্রাটেব গ্রন্ভিনিধি। সুতরাং 
নবাবকে বাজন্ব দিতে অস্বীকার কবলেন। সমতরটকে তিনি ক্লাজন্ব ছেংকন 
জানালেন। কার্যত তিনি কাউকে বাজম্ব দেন নি। নবাব সীতারামের, বিরুচ্ছে 
যুদ্ধঘোষণা কবলেন। ইতিমধ্যে সীতাবাম মহম্মদনপুবে ছূর্গের ভিতরে গ্রীল 
পবাক্রমশালী হয়ে উঠেছেন। তীর সৈন্দলে আছে মেনাহাতী, বখ.ভিফ়াঁর খা, 
মুচড়া নিং এবং গাতুব ভলন। এর নবাবের সৈম্তকে রখল। তখন নবাব তবু 
তোবাবকে পাঠান। এবারেও মেনাহাতী আবু তোবাবকে হৃত্য। করে 
নবাবসৈন্য বিভাডন করলে । নবাব এবারে সিংহরাম সাকে পাঠালেন। সিংভ্ক্লাম 
মেনাহাতীকে অতফিতে আক্রমণ করে বন্দী করল। কিন্ত মেনাহাত্ীকে 
মারতে পারল না! মেনাহাতীর শরীর মন্ত্রপূত। মেনাহাতী তাকে মারৰ?র 
কৌশল বলে দ্িল। নধাবসৈন্য মেনাহাতীকে মেরে ফেলল । সীতারাম প্মই 
সংবাদে বুঝতে পারলেন তার মৃত্যুও আসন্গ। ভিজি আত্মসমর্পণ করলেছ। 
পরে তিনি বিষ খেয়ে মৃত্যু বরণ করলেন। 


১১৮ বাংল সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্তাঁস 


/550190 সীতাবামেব নান? কীতির পুঙ্থানুপুঙ্খ বিবরণ দিষেছেন । 
সীতাবামের দুর্গ ছিল চতুক্ষোণ। বামসাঁগব, সুখসাগব নামে ছুটি দীঘি তিনি খনন 
কবেন। রাজাব কাচাবী, দোলমন্দিব, কোষাগাঁব, সিংহদ্বজা, শিবমন্দিব, 
তোশাখানা, লক্ষমীনাবাষণ মন্দিব, কৃষ্ণ মন্দিব ইত্যাদি সীতাবামেব কীরততিব 
কথ ম্মবণ কবিযে দেষ। বথযাত্র! এবং নানা অনুষ্ঠান ইত্যাদিব বর্ণনায় 
বুঝতে পারি লোকে তখন সীতাবামেব বাজত্বে মোটামুটি স্থখে স্বাচ্ছন্দ্যে ছিল। 

বঙ্কিমচন্দ্র ৬/০501810-এব ইতিহাস পড়ে উদ্দীপ্ত হযেছিলেন। সীতাবামেব 
কীতিগাথা এতই জনপ্রিষ ছিল ষে কেবলমাত্র এই বিষয়বস্ত নির্বাচনে 
জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র জনপ্রিয় হলেন। ন্বর্দেশেব ঠাকুবের পূজা ঘষে জনচিত্তে 
আত্মমর্ধাদাবোধ এনে দিতে পাবে বঙ্কিমচন্দ্রে সীতাবাম তাঁর উজ্জল দৃষ্টাস্ত। 
৬/০808-এব ইতিহাসে আছে ঢাকাব নবাঁবেব কথা । বঙ্কিমচন্দ্র নবাবেব কথা 
না বললেও বুঝতে পাবি তিনি মুশিদ-কুলী খাব কথাই বলতে চেয়েছেন। 
মেনাহাতীকে ধরা সম্বন্ধে স্থানীয প্রবাদ এই যে বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই 
মেনাহাতী ধন! পড়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ষে একজন শ্রেষ্ঠ গল্পকাব ছিলেন 
তার প্রমাণ পাওষা যাবে এই ঘটনাব অভিনব রূপাস্তবদাীনে। সামান্য এই 
প্রবাকে অবলম্বন কবে তিনি গঙ্গাবাম-বম। কাহিনী বচন কবেছেন। গঙ্গাবাম- 
রম! কাহিনীটি সীতাবামেব বাজ্যপতনেব একটি বিশিষ্ট ঘটন1। মেনাহাতীব 
পতনও তাই। মৃন্মযেব কার্ষে যে সাহস শৌর্ধ-বীর্ষেব পবিচয পবিষ্ফুট হযেছে তা 
মেনাহাতীব অনুরূপ । উতিহাসেব ইঙ্জিতকে বঙ্কিমচন্দ্র মানবমনেব ছন্দের 
মাধ্যমে প্রকাশ কবেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন সীতাবাম দিল্লী গিযেছিলেন, 
ইতিহাসে তাব সমর্থন পাওয়া ষায না। এ ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র প্রবাদকেই 
প্রাধান্য দিয়েছেন । 

উপন্যাসেব প্রয়োজনে সীতাবামেব দ্রিী গমন পবিকল্পিত হয়েছিল । 
সীতাবামেব অনুপস্থিতিতে বাজ্যে বিশ্বঙ্খলাব যে স্থযোৌগ ঘটল সীতাবাম 
থাকলে হযতেো৷ তা নিবাবিত হতে পাবত। প্রতাপাদ্িত্য দিল্লীশ্বরেব 
ফর্সটান আনবাব জন্য দরিী গিষেছিলেন এ সংবাদ আমবা জানি । বঙ্কিমচন্দ্র 
সেই সাদৃশ্যেই এই কল্পনা কবেছেন। /650270-এব ইতিহাসে আমব] জানি 
ষে সীতারাম দিল্লীশ্ববেব প্রিয়জন ছিলেন। স্থতরাং এই ইঙ্গিত থেকে বঙ্কিমচন্দ্র 
ধা কল্পনা কবেছেন তাতে এঁতিহাসিক বিচ্যুতি বিশেষ কিছু হযেছে বলে 
মনে করি না। বঙ্কিমচন্দ্র চক্রচুডের যে কল্পনা করেছেন তা ইতিবৃতে উল্লিখিত 
ধছনাথ গাঙ্গুলীর সাদৃশ্ঠে। 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১১৯ 


প্রথম সংস্করণে চাদ শাহ ফকিবেব কাহিনী কিছু বিস্তৃত ছিল। পরবর্তী 
সংস্করণে বঙ্কিম কাহিনীর মূল বক্তব্যটিকে অবিরূত বেখে চাদ শাহ প্রসঙ্গ 
উপস্থিত করেছেন। প্রথম সংস্করণে চাদ শাহ ফকিবেব ভূমিক। উদ্বার। হিন্দু 
মুনলমান এঁক্যেব সুবও সুস্পষ্ট আকারে সেখানে ধ্বনিত হয়েছে। 

“বাবা । শুনতে পাই, তুমি হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিতে আসিয়াছ, কিন্ত অত দ্বেশাচারের বশীভূত 
হহলেঃ তোমার হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন কর। হইবে না। তুমি যদ্দি হিন্দু মুসলমান সমান না দেখ, 
তবে এই হিন্দু মুসলমানের দেশে তুমি রাজ্য রক্ষা! করিতে পারিবে না। তোমার রাজ্যও ধর্মরাজ্য 
না হইয পাপের রাজ্য হইবে । সেই এক জনই হিন্দু মুসলমানকে শৃষ্টি করিয়াছেন , ধাহাকেটহিন্দু 
করিয়াছেন, তিনিই করিয়াছেন, যাহাকে মুসলমান করিযাছেন, সেও তিনিই করিয়াছেন । উভয়েই 
তাহাৰ সন্তান, উভযেই তোমার প্রজা! হইবে। অতএব দেশাচাবের বশীভূত হইয়া প্রভেদ 
করিও না। প্রজাধ প্রজায় প্রভেদ পাপ। পাপের বাজা থাকে না।”১ 

সীতাবামেব বাজ্যে যখন বিশৃঙ্খল! দেখা দ্দিযেছিল তখন ফকির মক্কা 
প্রস্থান কবেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সীতাবাম উপন্যাসে হিন্দুবাজ্য সংস্থাপনেব 
কথা বললেও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতাঁকে প্রশ্রয় দেন নি। তৃদেব মুখোপাধ্যায় 
স্বপ্রলন্ধ ভারতবর্ষেব ইতিহাসে অনুরূপ আদর্শে রাজ্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্া 
জানিয়েছিলেন। 

বিযাজ-উস্-সালাতিন, স্ট,যার্ট এবং ৬/০৪1187 সকলেব তথ্যে দেখতে 
পাই সীতাবামেব সঙ্গে নবাবসৈন্যেব ছুবাব যুদ্ধ হযেছিল। প্রথমবাব সীঙারাম 
জযী হন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমবাঁবেব যুদ্ধ মহান গৌরবে স্থাপন করেছেন। 
সীতাবামেব প্রতিষ্ঠাও ঘটে এই যুদ্ধ জয়ে। সীতাবাম যে ভাবে রাজ্য স্থাপন 
কবেছেন তা ইতিহাসসম্মত ; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তথ্যকে এমন কৌশলে বর্ণনা 
কবেছেন যে ইতিহাস আব ইতিহাস থাকে নি, তা একটা জাতীয় অভ্যুত্থানের 
মহিমা পেয়েছে। এ কথা অন্বীকাব কবি ন যে গঙ্গারাম-উদ্ধার ব্যাপাবে 
সীতাবামেব ব্যক্তিগত প্রযোজন ছিল বড়ো । তথাপি এ তথ্যও অনস্বীকার্য 
যে ব্যক্তিগত প্রয়োজন এবং সমষ্টিগত প্রয়োজনেব মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র একটা 
সামগ্রহ্যবিধান কবতে পেবেছেন। মুশিদ-কুলী খাঁর বাজন্ম আদায়েব সামান্য 
বিবরণ আমবা* পূর্বে উল্লেখ কবেছি। দেশে অসন্তোষেব যে বহ্ছি ধৃমায়িত 
হয়েছিল তাই'*'গকাবামবধ দৃশ্টে প্রজলিত হল। কার্যকারণ শৃঙ্খলাশ্ছত্রে বিধৃত 
হয়ে দৃশ্যটি বাস্তবতা এবং বোমান্সেব অপরূপ সম্মিলনে মনোহর দীপ্তি লাভ 
করেছে। উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত বাঙালি যে উচ্চাদর্শের স্বপ্ন দেখছিল 
সীতারামের উক্ত দৃশ্যটির মধ্যে তারই আংশিক রূপ দেখতে পেয়ে মুগ্ধ 

১, সীতারাম, প্রথম সংস্করণ, অয়োদশ পরিচ্ছেদ 


১২০ বাংলা সাছিত্যে এন্তিহািক উপন্যাস 


হয়েছিল। লামান্ত একজন তৃম্বামীর এইরকম অত্যুত্খানের চিত্র ব্িমচন্জর 
নিপুণভাবে চিত্রিত কবেছেন। আনন্মমঠ এবং দেবী চৌধুবানীতে গল্পয়দের 
জোগান কিঞ্িৎ কম। এ ছুটি উপন্যাসে বঙ্কিমচন্ত্র ্বদেশচর্চার মহান্‌ দিকটি 
নিষে ব্যাপৃত ছিলেন, প্রফুল্পর মধ্যে নিষ্ষাম ধর্মের মহত্ব আরোপ করতেই 
বঙ্কিমচন্দ্র উদ্লাস বোধ কবেছেন বেশি । কিন্তু সীতাবামে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রতিভ। 
আবাব স্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা পেলে। পপুনঃপ্রণীত” বাজসিংহ এবং ইন্দিবা 
পর্যস্ত ওপন্তাসিকেব প্রতিভা অম্লান ছিল। সীতারামেব উত্থান থেকে 
পতন পর্ষস্ত বঙ্কিমচন্দ্র সম্াতিসুক্ম বিশ্গেষণের সাহায্যে প্রকাশ কবেছেন। 
পাঠকের কৌতৃহুলকে শেষ পর্যস্ত গুপন্তাসিক জাগ্রত বাখতে সমর্থ হয়েছেন। 
যে একটি উপকাহিনী এই উপন্যাসে স্থান পেয়েছে তাবও লার্থকতা বুঝতে 
কষ্ট হয় না। পাঁচকডি বন্দ্যোপাধ্যায় গঙ্গাবাম-বমা কাহিনী সীতাবাম 
উপন্যাসে স্থান পেতে পাবে না বলে অভিমত দিয়েছেন। পীচকড়ি 
বন্দ্যোপাধ্যায় এই 'ত্রযী”কে একট! ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন । এই তিনটি 
উপন্যাসেব যে তত্ব তিনি বিঙ্সেষণ কবেছেন তা৷ অপবূপ। কিন্তু সীতাবামেব 
তত্বরূপ বিশ্লেষণ কবতে গিষে তিনি বঙ্কিম-প্রতিভাব শিল্পকুশলতণ সম্বন্ধে 
কিঞ্চিৎ অবিচার কবেছেন বলে মনে কবি। তিনি বলেছেন স্ত্রীব প্রতি 
মোহ ঘেন 811£015 হিসাবেও খাপ খায় ন1।১ কিন্ত সীতাবাম উপগ্যাঁসেব 
সঙ্গে ন্নেৰী চৌধুরানীব তুলনা করলেই বঙ্কিমচন্দ্রে উদ্দেশ্য বোঝা যাবে। 
সীতারাঁষেব তিন স্ত্বী। শ্রী, নন্দা, রমা। ব্রজেশ্ববেবও তিন স্ত্রী। প্রফুল্স, 
নয়্ান বৌ, সাগক বৌ। পিতৃসত্য বন্ধাব জন্য ব্রজেশ্বব প্রফুল্লকে নির্বাসন 
দিয়েছে, সীতাবামও তাই। পিতৃবাক্য বক্ষাব জন্যই শ্রী সীতাবাম-সহবাস 
রর্চিত। কিন্তু এই ছুটি উপন্যাসেব মিলট্ুকু ষেমন বঙ্কিমচন্দ্র দেখিষেছেন 
তেমনি গরমিলও প্রচুর। ব্রজেশ্ববেব পিতা হরবল্পভ উপন্যাসে আছস্ত নিজ 
প্রভাব বিস্তৃত কবেছেন। ব্রজেশ্বব এজন্য অনেক সময়েই উচিত অনুচিত 
দন্বন্ধে দিধাগ্ন্ত হযে কার্কালে কিছুই কবতে পাবে নি।২ সীতাবাম শ্রীর 
প্রন্তি আকর্ষণ অনুভব করাব সঙ্গে সঙ্গেই তাব পূর্বকৃত কার্ষেব সমাস্লাচন! 
কবেছেন। স্ত্রীকে ভিনি গ্রহণেব জন্য উন্দুখ হয়েছেন। শ্রী যতই অপ্রাপণীয় 


১. পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্ত্রের ত্রধী, নারায়ণ, বস্কিম-স্মৃতি সংখ্যা 

২, সীতারামের পিতা নেই। কর্তব্যাকর্তব্য বিচার সম্বন্ধে তিনি আপনার অভিমত দ্বারা 
চলিত হন। প্রফুল্গর প্রতি ব্রজেশ্বরের সমবেদনা ছিল কিন্ত প্রযুন্ছকে সে গৃহে স্থান ছ্িতে 
পারে নি। কারণ পিতা হরবভ। 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১২১ 


হয়েছে সীতারাম ততই পত্তঙ্গবৎ বহ্িমুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। এই কারণে 
সীতাবাম উপন্যাসে গতি অসামান্য । দেবী চৌধুবানীতে এই গতি নেই। 
সীাবামেব শ্রীর গ্রতি মোহ সঙ্গত এবং স্বাভাবিক। বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্লেষণের 
ভঙ্গীতে পুবাতন ও নৃতনের আকর্ষণের তুলনাযূলক আলোচনা! করেছেন। 

“যাহা! পরীক্ষিত, তাহা সীমাবদ্ধ যাহা অপরীক্ষিত, ফেল অনুমিত, তাহার সীমা, দেওয়া 
না দেওয়া মনের অবস্থার উপর নির্ভৰ করে। তাই নুতনের় গুণ অনেক সময়ে অসীম বলিষা 
বোধ হয়। তাই সে নুতনের জন্ত বাসন! দুর্ঘনীয় হহয়া পড়ে। যদি ইহাকে প্রেম বল, 
ত্ববে সংসারে প্রেম আছে। সে প্রেম বড় উন্মা্দকর বটে। নূতনেরই তাহ! প্রাপ্য। 
তাহার টানে পুরাতন অনেক সময়ে ভা।সয়। যায। শ্রী সীতাবামের পক্ষে নৃতন। শ্রীর 
প্রতি সেই উন্মাদকর প্রেম সীতারামের চিত্ত অধিকৃত করিল। তাহার শ্রোতে, নন্দা 'রমা 
ভাসিয! গেল ।”১ 


সীতারাম উপন্তাসে তত্বচিস্তা আছে সত্য। কিগ্ত বঙ্কিমচন্দ্র সর্বোপরি 
ওপন্যাসিক | সীতাবামের দোলাচলচিত্ততা, তীাব মহৎ 1পপাসা, অস্তদ্থন্ি 
তিনি নিপুণভাবে একেছেন। ইতিহাপে সীতারামেব পতনেব যে কারণ 
বিশ্লেষণ করা হয়েছে সে সম্বন্ধে কারও এঁকমত্য নেই। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে 
সীতাবামেব পতনের যে কারণ উপস্থিত কবেছেন ত1 বিশ্বাসযোগ্য এবং 
কার্ষকাবণ শঙ্খলা-স্থত্রে বিধিত। গঙ্গাবাম-বম। উপাখ্যানও সীতারামের 
পতনের পথটিকে প্রশস্ত কবে। 

রমাব চরিজ্ে। দলনীবেগমেব ছাযাপাত ঘটেছে। স্বামীর মঙ্গলেব জন্য 
দ্লনী রাজনীতির জটিল আবর্তে আপনার ভাগ্যকে জড়িয়ে ফেলেছিল। 
রমাও সীতাবামের যুদ্ধাকাজ্ষাকে পরিত্যাগ কবাবার চেষ্টা কবেছিল। 
তাব সংসাব ছোটে। এবং তাব কল্পনায় সমুদ্রেব অসীমতা বা] গভীবতা 
নেই। সীতাবামের মঙ্গলেব জন্য সে নিজের জীবন পর্যস্ত বিসর্জন 
দিতে কুন্ঠিত ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র বমার চবিত্রেব স্থন্দব বিশ্লেষণ কবেছেন 
প্রথম খণ্ড, নবম পরিচ্ছেদে । শেষ পর্যন্ত রম। যে দুঃসাহসিক কাজ করেছে 
ত্বা উপন্তাসটিব গতিকে বন্ধুর £কবে তুলে মানবরহস্তের সরুমোটা চিহৃগুলি 
চিনিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছে। গঙ্গারামের মধ্যে যে পাপবোধ ছিল তা 
ুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নের দৃশ্টেই বুঝতে" পারি। সুতরাং গঙ্গীরামের চরিত্রও 
যেমন্ন স্বাভাবিক তেমনি রমাব অতকিত ভ্রাস্তপথে প1 বাড়ানো৷ ঘটনাটিও 
রমার উৎ্কঠার প্রবল টানেই ঘটেছে। পরিশেষে যুই ফুলের মতো ক্ুব্র রমার 


১, সীতারাম, প্রথম খণ্ড, দশম পরিচ্ছেদ, বন্ধিম শতবাধিক সংস্করণ 


১২২ বাংল! সাহিত্যে এতিহামিক উপন্যাস 


ভূমিকায়ও বঙ্কিমচন্ত্র পলাশেব অগ্নিদীপ্তি সঞ্চাবিত করেছেন বিচারের 
দৃশ্যে । বমাব প্রেমে আতিশয্যই সীতাবামকে তাব পরিণতিব দ্রিকে আর 
এক পদ অগ্রসব কবে দ্িষেছে। বঙ্কিমচন্দ্র কোনোও নাধিকাবই সম্তানগ্রীতি 
তেমন*নেই। বিষবৃক্ষে কিঞ্চিৎ বাৎসল্য বস আছে। তা লঘু, ক্সিপ্, মনোবম | 
কিন্ত বাৎসল্য প্রীতি যে মাতাকে কতখানি গৌবব প্রদ্দান কবতে পাবে বমাব 
ভূমিকা! তাব প্রমাণ। সন্তানকে কেন্দ্র কবে বমাব মাতৃহর্দযেব ষে উচ্ছৃসিত 
হৃদয়াবেগ লক্ষ্য কবা যাঁয় তাতে চরিত্রটিব অপরূপ মাধুর্য প্রকাশিত হয়েছে। 
আনন্দমমঠ, দেবী চৌধুবানী, সীতাবাম, বাজসিংহে অত্যাচাবের পট- 
ভূমিকায় নৃতন শক্তিব অত্যুর্থানেব কাহিনী | সীতাবামে বঙ্কিমচন্দ্র অত্যাচারের 
পটভূমিকাটি কযেকটি ইঙ্গিতেব মধ্য দিযে প্রকাশ কবেছেন। এ পটতৃমিকাটুক্‌ 
না থাকলে সীতাবামেব অভ্যুত্থান অলীক কল্পনাষ পর্যবসিত হত। সীতারাম 
উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র বাজ্যগঠন তথ বাজ্যবিধিব কতগুলি চমৎকাব দৃষ্টান্ত 
স্থাপন কবেছেন। এ-সব বর্ণনাব মধ্যে বাস্তবতাব পবিবেশন লক্ষণীয। 
অবশ্য স্কটেব মতো! এই বর্ণনা বিস্তৃত নয। তথাপি সীতাবাম উপন্যাসে 
বঙ্কিমচন্দ্র এব্যাপাবে বেশ কৃতিত্ব দেখিযেছেন। আবু তোবাব সীতাবামের 
বাজ্যে কিছুসংখ্যক বিদ্রোহী প্রজা! আত্মগোপন কবে আছে লিখে পাঠালেন । 
আবু তোবাঁব যা লিখেছিলেন তা সত্যি। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রেরে বর্ণন। 
কৌতুহলোদ্দীপক | সীতাবামেব বাজ্যে পলাতক প্রজাবা সকলেই সাজ বদলে 
ফেলল। স্থৃতবাং সীতাবাম আবু তোবাবেব নামেব তালিকায় যে-সব ব্যক্তিব 
নাম আছে তাদেব খুঁজে পেলেন না। প্রজাদেব এই চাতুবী বান্তববোধেব 
বাবা অঙ্কিত। ইচ্ছে কবলে আবু তোবাবেব চবিত্রেব সঙ্গে সামগ্তস্ত বেখে 
সীতাবাম আবু তোবাবেব নির্দেশকে মিথ্যা বলে চালাতে পাবতেন। কিন্ত 
এ ক্ষেত্রে বঙ্কিম কলাজ্ঞানেব পবিচয় দ্রিষেছেন। জনতাব মনস্তত্ব বিশ্লেষণে 
বস্কিমেব শিল্পকর্মেব প্রশংসা অবশ্ঠই কবতে হয। উভিস্তাব পথে জযস্তী ও 
শ্রীর গমনকালে সেখানকাব জনবাপীব মন্তব্য কৌতুকজনক। সবল জনবাসীব 
অলৌকিকতাষ বিশ্বাস খুবই স্বাভাবিক । তোবাব খা যখন সীতাবামেব বাজ্য 
আক্রমণ কববে ঠিক কবলে তখন প্রজাদেব আচবণ কয়েকটি মাত্র আচডে 
বঙ্কিমচন্দ্র ফুটিযে তুলেছেন। বামঠাদ শ্যামচা্দ যথার্থ জনতাব প্রতিনিধি । 
জনতার আবও কতকগুলি দৃশ্য বঙ্কিমচন্দ্র একেছেন। প্রথম গঙ্গারামের 
বধ্যতৃ্রির দৃশ্য বর্ণনায়। দ্বিতীয় রমার বিচাবের দৃশ্তেঃ তৃতীয় জযস্তীব বেত্রাঘাতের 
দিনটিতে | বিশাল জনসমুদ্রকে বঙ্কিমচন্দ্র আপনার কল্পনার দ্বার নিয়ন্ত্রিত 
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করেছেন অথচ সমুক্রের গর্জন পাঠককে শুনিয়েছেন। বমার পীডিত থাক কালে 
কবিরাজগোষ্ঠীব আচরণকে পর্যস্ত বঙ্কিম ক্িপ্ধ কৌতুকবসেব সাহায্যে অঙ্কন 
করতে ভোলেন নি। সীতারামেব বাজ্যেব পতন যখন আসন্ন তখন বঙ্কিম 
রাঁজ্যবিধি সম্বন্ধে পুনরায় আলোচনা কবেছেন। এ আলোচন। এতিহাসিক 
বাস্তবতা এনে দিতে সমর্থ হযেছে। প্রথম সংস্কবণ সীতারাম উপন্যাসে 
বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুবাজ্য স্থাপনের কথা ব্যক্ত কবেছিলেন। প্রাচীন হিন্দুগৌবব 
সন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রদ্ধাবোধ প্রকাশিত হযেছে উডিষ্তাব ভাস্কর্যশিল্পেব নৈপুণ্য 
বর্ণনা । সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিম তাব খেদও প্রকাশ কবেছেন। “কাল বিগুণ, 
হইলে সকলই লোপ পায়।” দেশচর্চার এই ইঙ্গিতটি লক্ষণীয় । 

শ্রীচবিত্র নিয়ে প্রচুব আলোচনা হযেছে। আনন্দমঠেব শাস্তি, দেবী 
চৌধুবানীব প্রফুল্ল এবং সীতাবামেব শ্রী বোমান্স-বাজ্যেব অধিবাঁসিনী। বাস্তব 
সংসাবে এদেব সাক্ষাৎ মেলে কদাচিৎ। এমন-কি এই জাতীয় চবিত্র 
সম্বন্ধে পাঠকেব বিশ্বাসবোধও পীডিত হয কিঞ্চিং। শ্রীব চবিত্রে অবাস্তবত! 
আছে সে সম্বন্ধে দ্বিমতেব অবসব নেই । শ্রী সীতাবামেব চবিত্রে অনেকটা 
নিষতিব মত। 

সীতাবাম উপন্যাসটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। খণ্ড তিনটিব নাম যথাক্রমে 
দিবা-গৃহিণী, সন্ধ্যা-জযস্তী, বাত্রি-ডাকিনী | বঙ্কিমচন্্র বিশ্লেষণ কবে দেখিয়েছেন 
যে সীতাবামেব উপযুক্ত গৃহিণী ছিল না। নন্দ, বম] ব্যক্তিত্বে হেয় নয়, 
তাদের ক্রটিও বিশেষ কিছু নেই। কেবলমাত্র সীতাবামেব উচ্চাকাজ্ফাব 
অংশীদাব হবাব মতে। চবিভ্রবৈশিষ্ট্য তাদ্দেব ছিল না। উপযুক্ত গৃহিণাব 
আবিতাঁবে সমস্ত অন্ধকার কেটে যায়, দ্িবালোকেব দীপ্তিব প্রকাশ দেখা দেয়। 
প্রথম খণ্ডে শ্রীই সীতাবামেব উখানেব কাঁবণ। স্থতবাং শ্রী-ই সীতারামেব 
উপযুক্ত গৃহিণী। দ্বিতীয থণ্ডে শ্রী এবং জয়স্তীব মধ্যে পার্থক্য বিশেষ নেই। 
তথাপি শ্রী জয়ভ্তীব ছায়া মাত্র। শ্রী এবৎ জয়স্তীব সহায়তায় সীতারামের 
বাজ্যজয হল। কিন্ত কাহিনী তখন হুচ্যগ্রভাগে স্থাপিত। সীতাবামের এত 
বডে। জয়েও শাস্তি নেই কেননা এত বডেো বাজ্যেব ভোগেব জন্য শ্র-র 
প্রয়োজন । কিন্ত শ্রী নেই। তাই এক দ্দিক থেকে সীতাবামের বাজ্যে সন্ধ্য(ব 
আলো এবং আধার ঘনিয়ে এলো | স্থতবাং দ্বিতীয় খণ্ডের এ নাম। তৃতীয় 
খণ্ডে সীতাবাম অধ:পতনেব মুখে। শ্রী সন্ন্যাসিনী হলেও সীতাবামেব জীবনে 
তখন তার প্রভাব অনিষ্টকব। শ্রীকে যখন সীতাবাম পেল তখন তার: 
মনে হয়ঃ 


১২৪ বাংল। সাহিভ্যে এভিহাসিক উপন্যাস 


বুঝি দেখিলেন, আমার প্র। নহে। বুকি দেখিলেম যে, স্থিরসুত্তি, অরিচলিতবর্ষসম্পয়া, 
অ্রবিন্দুমাত্রশুন্তা, উদ্ভাসিতরূপরশ্মিমগুলমধ্যবর্িনী, মহামহিমাময়ী, এ যে দেবীপ্রতিমা। 
বুঝি এ শ্রী নহে। হায়। মুঢ় সীতারাম মহিষী খু'জিতেছিল- দেবী লইয়! কি করিবে ।'১ 


আপাতদৃষ্টিতে শ্রীকে ডাকিনীরূপে কল্পন! কবা যায় না। কিন্তু সীতারামের 
জীবনে শ্রীব প্রভাব পববর্তাকালে ভাকিনীর প্রভাবের মতোই হয়েছিল। 
বঙ্কিমচন্দ্র সীতাবামের ক্রমবিকাশের তিনটি স্তব দ্বেখিয়েছেন। তিনটি স্তবে 
শ্রীব তিনবকম ভূমিকা আছে। শ্রীকে এদিক থেকে দেখলে বস্কিমচন্দ্রের 
চরিত্র-পরিকল্পনা কিছুটা বোধগম্য হবে বলে মনে করি। 

্্রী এবং জযস্তীব মন্্রপূত (70887611260 ) ত্রিশূলেব অলৌকিক মহিমা গ্রন্থে 
বণিত হয়েছে । এইটি কি সীতাবাম মাটি খুঁভে প্রথম যে ত্রিশূল দেখেছিলেন 
তার সার্ৃশ্তে পবিকল্পিত। বঙ্কিমচন্দ্র পীব বক্স খ। নামে নবাব-সেনাপতির সঙ্গে 
সীতারামেব যুদ্ধ হযেছিল বলে বর্ণনা কবেছেন। বিয়াজ-উস-সালাতিন এবং 
স্টয়াটেব 15197) 6 8৮%81-এ তাই আছে। ড/০511874 অন্্যবকম 
বলেছেন। চন্দ্রচুড এবং মৃন্ময়েব যুদ্ধকৌশলেব যে বর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন তা৷ 
তাব নিজস্ব পবিকল্পন]। 

শ্যামটাদ ও বামঠাদেব সংলাপ কথ্যভাষাশ্রয়ী । এইটি লক্ষণীয়। সিংহ- 
বাহিনী শ্রী-মৃতি বোমান্সেব লক্ষণাক্রান্ত। অনুরূপ দৃশ্য পাই যুদ্ধক্ষেত্রে চঞ্চল- 
কুমারীব আকম্মিক আবির্ভাবে ।২ 


রাজলিংহ 


“বাজসিংহ” বঙ্গদর্শনে ১২৮৪ সালেব চৈত্র থেকে ১২৮৫ সালেব ভাদ্র মাঁস 
পর্যন্ত বাব হয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থ সমাঞ্ধ কবেন নি। কেউ কেউ 
বঙ্কিমচন্দ্র বাজসিংহেব উপব সন্তুষ্ট ছিলেন না। সে কথা বঙ্কিমচন্দ্রে উক্তি 
থেকেই জানতে পারি। 

'এ'রা বলেন-_আমার স্থষ্ট চরিব্রগুলিতে এখনকার ছেলেপুলে মাটী হইতেছে । তাই আর 
ডাকাত মাণিকলালকে আকিতে ইচ্ছ। করে না।”৩ 


বন্ধুবান্ধবেব ইচ্ছাতে বঙ্কিমচন্দ্র 'রাজসিংহ? সম্পূর্ণ কবেন। পুস্তকাকারে 
'রাজসিংহ" বাব হয় ১২৮৮ সালে। তখন গ্রন্থের নামের নীচে ছোটে। করে লেখা 


১. সীতারাম, বহ্কিম-শতবাধিক সংস্করণ, তৃতীয় খণ্ড, বষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
২. ভ্রষ্টবা, রাজসিংহ 
ও. বঙ্কিম প্রসঙ্গ 


বঙ্কিমচন্দ্র চ্টোপাধ্যা ১২৫ 


থাকত ক্ষত কথা? । রাজসিংহেব এই "ক্ষুদ্র কথ আকারেই পব পব তিনটি 
সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কিন্তু ১৮৯৩ সালে পুনঃপ্রণীত' বাজসিংহেব বুহুৎ 
সংস্করণ বার হল। বঙ্কিমচন্দ্র “ইন্দিরা'র আমুল পবিবর্তন কবেছিলেন এই 
সমযে। রাজসিংহের এই জাতীয় পবিবর্তনের ফলে গ্রস্থাট ষে কেবল দীর্ঘ 
হয়েছে তাই নয় একটা গভীবতব এতিহাসিক বোধ এই উপন্যাসেব মধ্যে 
ধ্বনিত হযেছে । রাজসিংহ উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের একটা উদ্দেশ্য (101551017) 
সাধিত হযেছে। 

“ বক্ষিমচন্্র রাজসিংহ উপন্যাসের ভূমিকাতে কতগুলি মূল্যবান কথা বলেছেন। 
সে প্রসঙ্গেব বিচার কবি। 

“সকল স্থানে উপন্যাস, ইতিহাসের আসনে বসিতে পারে না। কিন্তু এই গ্রন্থে আমার যে 
উদ্দেশ্য, তাহাতে এই নিষেধবাকা খাটে না। এক্ষণে বুঝাইতেছি, এই উদ্দেশ্ঠ কি।' 
ত হলে দেখা যাচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্র বাজসিংহেব জন্য ঘে দাবি কবেছেন, 
সে দাবি হচ্ছে এঁতিহাসিকেব। ইতিহাসেব কাহিনী জাতিব উত্থানপতনেব 
বর্তমানকাঁলকে গতিময এবং লক্ষ্যাভিমুখী কবে তোলে । বঙ্গিমচন্দ্র বাজসিংহ 
উপন্তাসে সেই ইতিহাস বচনা কবতে চেযেছিলেন। চঞ্চলকুমাঁকীব এবং 
বাজসিংহেব গুণাবলীব প্রশংস1 কবেই বঙ্কিমচন্দ্র তাদেব সম্বপ্ধে খাটি ইতিহাস 
নেই বলে আর্ষেপ কবেছেন। 

“ইতিহাস এই গণিকাঁর নাম কীন্তিত করিয়! জন্ম সার্থক করিয়াছেন, আর যে ধর্নরক্ষার জন্য 
বিষ পান করিল, তাহার নাম লিখিতে ঘৃণা বোধ করিয়াছেন । ইত্তিহাসের মূলা এই ।"১ 
অন্যত্র বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 


“আমরা গ্রীক ইতিহাস মুখস্থ করিষা। মরি-__রাজসিংহের ইতিহাসের কিছুই জানি না । আধুনিক 
শিক্ষার সুফল ।”২ 


এই-সকল উক্তি থেকে বুঝতে পারি, বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে কেবলমাত্র 
গল্পথোব পাঠকেব জন্যে বস জোগান নি, বাঁজলিংহ উপন্যাসে তিনি একটি জাতীষ 
দায়িত্ব সমাধা কবতে চেযেছিলেন। বাজসিংহ এবং আওবর্গজেবেব যুদ্ধকে 
বঙ্কিমচন্দ্র মহাযুদ্ধ বলেছেন । স্তবাং পৃথিবীব মহাযুদ্ধগুলিব সঙ্গে এর তুলন। 
কবতে ভোলেন নি। উপক্রমে গ্রীক এতিহাসিকদেব এতিহাসিক বিবেকেব কথা 
উল্লেখ করেছি । বঙ্কিমচন্দ্র রাজসিংহ উপন্যাসে গ্রীক এতিহাসিকদেব সমগোত্রীয় 
হতে চেয়েছেন। বঙ্ছিমচন্জ্রে আর একটি মন্তব্য ভূমিক। থেকে উদ্ধাব কবি। 


১. ম্াজনিংহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
২, বই পঞ্চম খঙ্, ষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


১২৬ বাংল সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


“ ভারতকলঙ্ক' নামক প্রবন্ধে আমি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, ভারতবর্ষের অধঃপতনের কারণ 
কি। হিন্দুদদিগের বাছুবলের অগাবসে সকল কারণের মধ্ো নহে। এই উনবিংশ শতাব্দীতে 
হিন্দুদিগের বাহুবলের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। ব্যাযামের অভাবে মনুষ্টের সর্বাঙ্গ ছুবল হয়। 
জাতি সম্বদ্ধেও সে কথ! খাটে । ইংরেজ সাম্রাজো হিন্দুব বাছবল লুপ্ত হইযাছে। কিন্তু তাহার 
পূর্বে কখনও লুপ্ত হয় নাই। হিন্দুদিগের বাছুবলই আমাব প্রতিপাগ্য। উদাহরণ স্ববপ আমি 
রাজসিংহকে লইয়াছি। মহারাষ্ট্রীধ অপেক্ষাও রাজপুত বাহুবলে বঝলবাঁন ছিলেন বলিযা আমাৰ 
বিশ্বান। তবে রাজকীয় অন্ঠান্য গুণে তাহাবা নিকুষ্ট ছিলেন। যখন বাহুবল মাত্র আমার 
প্রতিপাগ্, তথন উপন্যাসের আশ্রয লওয। যাইতে পাব ।' 


বঙ্কিমচন্দ্র এই উক্তিটি প্রণিধানযোগা | লক্ষ বাখতে হবে বঙ্কিমচন্দ্র এতিহাসিক 
উপন্যাসেব শুরু কবেছিলেন বোমান্সবস পবিবেশন কববাব জ্ন্যে । পবে 
এতিহাসিক উপন্যাসেব নবতব সম্ভাবনাব দিকটি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র অবহিত 
হলেন। 7. 13000615610 এতিহাসিক উপন্যাসকে এ যুগেব মহাকাব্য 
বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে মহাযুদ্ধ বর্ণনা কবেছেন তাতে এ যুগেব মহাকাব্য 
গডে তুলতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। সে কাজে তিনি কতটা সফল হয়েছিলেন, 
সেকথা বিবেচ্য । ১২৭৯ সালে বঙ্কিমচন্দ্র 'ভাবতকলঙ্ক” প্রবন্ধটি চনা কবেন। 
সেখানে তিনি দেখিয়েছেন [হন্দুবা বাহুবলে অপ্রতিদ্বন্বী হলেও তাদেব মধ্যে 
স্বাধীনতাব স্পৃঠা ছিল ন|| ভাবা স্বতন্ত্র থাববাব জন্যে প্রত্যাশী ছিল না। 
কেবলমাত্র মেবাব এব বাতিক্রম। মেবাববাসীদেব স্বাধীনতাস্পৃহ! মজ্জীগত | 
ইংবেজি ইতিহাস পড়ে আমব। এই সত্যটি হৃদষঙ্গম কবতে পাবি নি। ভাবতবধেব 
যথার্থ ইতিহাস নেই বলেই 'ভাবতবধষাধদ্দেব বাহুবল নেই এ কথা বিদেশী 
এঁতিহাঁসিকবা প্রচাব কবতে সাহস পেষেছেন। স্ুতবাং ভাবত পবাঁধীন 
কেন তাব কতক কাবণ বঙ্কিমচন্দ্র “ভাবতকলঙ্ক” প্রবন্ধে উথাপন কবেছিলেন। 
অপব কাঁবণ তিনি বাঁজসিংহ উপন্যাসে পবিবেশন কবেছেন। স্বতবাং “মিথ্যাময়ী 
ইতিবৃত্তকে বঙ্কিমচন্দ্র সত্যেব আসনে প্রতিষ্ঠিত কববাব দাযিত্বও অঙ্গীকার 
কবেছিলেন এই উপন্যাসে । উদ্ধত অংশে বাজসিংহকে উপন্যাসেব কেন্দ্রীয 
চবিত্ররূপে গ্রহণ কবাব কাবণ বলেছেন । শিবজী সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রেব মন্তব্য 
লক্ষণীয় । বঙ্কিমচন্দ্র 'ভাবতকলঙ্ক? প্রবন্ধে শিবজী সম্বন্ধে বলেছেন, 


'ইতিহাসকীতিত কালমধ্যে কেবল দুইবার হিন্দুমাজমধ্যে জাতিপ্রতিষ্ঠার উদয় হইযাছিল। 
একবার, মহারাষ্ট্রে শিবজী এই মহামন্ত্র পাঠ করিযাছিলেন | তাহার সিংহনাদে মহারাষ্ট্র জাগরিত 
হইয়াছিল। তখন মহারাহ্্ীয়ে মহারাষ্্রীযে ভ্রাত্ভাব হইল। এই আশ্চয মন্ত্রের বলে অজিত্পূর্ব 
মোগল সাম্রাজা মহারাদ্্রীয কর্তৃক বিনষ্ট হইল ।' 
শিব্জী সন্বদ্ধে বঙ্কিমেব এই সশ্রদ্ধ উক্তিব পবেও মহারাষ্ট্র নায়ককে উপন্যাসে 


তিনি "কন গ্রতণ কবালন না? _এব.৬একাট -জ্ুক্ষত কাঁবণ আঁচ । ইঈতিপ্পার্ল 
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ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত শিবজীকে অবলম্বন কবে উপন্যাস রচন। 
করেছিলেন । রমেশচন্দ্র দত্ত “মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাতে' জাতীয় অত্যতখানের 
শুভক্চনাকে অভিনন্দিত কবেছিলেন। এই প্রসঙ্গে 01101 10? রচিত 
মাবাঠা জাতিব ইতিহাস গ্রন্থের উল্লেখ করতে পাবি। “রাজপুত জীবন 
সন্ধ্যা'য় তিনি বাঁজপুত জাতিব পতনের কাবণ বিশ্লেষণ কবেছেন। রমেশচন্দ্রের 
উপন্যাসে শিবজী ন্থুচিত্রিত। “বাজপুত জীবন সন্ধ্যা'র বেদনা বঙ্কিমচন্ত্রকে 
মর্মাহত কবেছিল। বাহুধলে বাজপুতও যে মোগলকে বিনষ্ট কবতে সক্ষম, 
তাদ্দেব জীবনেও যে প্রভাতম্র্যেব আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল সে কথা বলে 
বঙ্কিমচন্দ্র জাতিব একটি অভিপ্রাকে বাণীমূতি দিযেছিলেন। ভূমিকা তিনি 
এ কথ। বলেছেন যে মহাবাস্ট্রীষদিগেব কথা সকলেই জানে । বাজপুত ইতিহাসেব 
মধ্যে পবন্পববিবোধী মত আছে। স্থতবাং প্রকৃত ইতিহাসংআমবা পাই নি। 
বাজপুতজাতিব বাহুবল প্রতিষ্ঠা কবতে গেলে, “ক্ষুদ্র কথা"ব দ্বাবা*বঙ্কিমচন্দ্রে 
অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না । স্ৃতবাং বাজসিংহ পুনঃপ্রণয়নেব:প্রযোজন দেখা দ্িযেছিল। 
সমগ্র যুদ্বটকে তিনি উপন্যাসে স্থান দ্িলেন। 

ভূমিকাতে এব পব বঙ্কিমচন্দ্র যে-সকল 'এতিহাসিক তথ্য উপন্যাসে স্থান 
দিয়েছেন তাদের বিচাব কনেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্তাস-উপধোগী চবিভ্রগুলিকে 
গ্রহণ কবেছেন বলে জানিয়েছেন । বঙ্কিমচন্ত্র আওবপগগজেবেব অন্তঃপুবে নৃত্যগীতেব 
সমাবোহ ছিল বলে বলেছেন। কিন্তু ইতিহাসে আছে আওবঙগজেব নৃত্যগীত 
পছন্দ কবতেন না। এ সন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 

“আমাব স্থির বিশ্বান। এতিহাপসিক সত্য আমার দিকে |" 
আগওবজজেব নিজে মছপান কবতেন না| কিন্তু পৌবাঙগনাগণ যে যছ্য পাঁন 
কবতেন সে বিষষেও বঙ্কিমচন্ত্র এতিহাসিক নজিব তুলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই 
সিদ্ধাত্ত পববতী ইতিহাস গবেষণায়ও সমথিত হয়েছে । 


175 51600 11006) 30606 1005 5০006৮০০০০১ ০017611560 11705611 00 5555081915 4160 ৪00 
9661 28506017315 900610021705 12720561160 107 ও. 22327) 06 [05856 ০০৮10. ৫7001510156 
11814 ০০071010200 61107017175 885)5060 1329 ০০৫?” 


বঙ্কিমচন্দ্র মোগল শিবিরের যে এশ্বসমারোহপূর্ণ বর্ণন। দিয়েছেন সে সম্বন্ধে 
ইতালীয় পণ্ডিত 701. €38706111-09111-র বর্ণনার সমর্থন পাওয়াষায়। তিনি বলেন, 


+০ ০» 60010501৩06 017৩ ০791 505 8101561205955604 2০০০৫ 01661201158, 00 075 9/15016 
58005 55105 01000706070 06 ৪০07৬ 00160 101155 ৪৫ 2 00000180100 06 15016 2 20011701 
17৩ 55087608285 ০: 7581050 00012/05060 260, 2104 ৩৬6 51859 0£ £০০৫৪, ত৮৩5 06 


20086 ০350) ০০ 581551১ 


১, ৬100600 /৯, 9016005 26 027076 28৩£0%8 ০) 41726 


১২৮ বাংল সাহিত্যে এতিছাসিক উপন্যাস 


এই ছুটি উদ্ধৃতি থেকে এইটি বুঝতে পাতি আওরজজেব ব্যক্তিগত জীবনে 
কঠোন্নত। অবলম্বন কবলেও রাজ্যপালন ব্যাপাবে বাদশাহী সমাবোহকে অশ্রদ্ধ 
কবতেন না| বরং প্রশ্রধ দিতেন । এই থেকে বস্কিমচন্দ্রেব সিদ্ধান্তকে ইতিহাসের 
সভাঁবিত সত্য বলতে দ্বিধা করি না। বাজসিংহের এতিহাসিক উপাদান নিয়ে 
আচার্য যুনাথ সবকার আলোচনা কবেছেন। আওবঙ্গজেব সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্্ 


যে ধারণা পোষণ করতেন আচার্য সবকার সে সম্বন্ধে বলেছেন, 

“ধীরভাবে নেই যুগের মতা ধতিহ্াাসিক উপাদানগুলি আলোচন। করিলে স্বীকার করিতে হইবে 
যে, আওরংজীবের কতকগুলি গুণ ছিল বটে, কিন্ত দোষগুলি ততোধিক এবং দেশের পক্ষে, মানবের 
পক্ষে, স্বজাতির পক্ষে মারাআক । তিনি এই গ্রন্থে প্রকৃত ইতিহাসকে লঙ্ঘন করেন নাই, অজ্ঞ 
ধমান্ধত। দ্বার। লেশমাতব্রও প্রণোদিত হন নাই) 


বঙ্কিমচন্দ্র যে অজ্ঞ ধর্মান্ধত] দ্বাব। প্রণোর্দিত হন নি তাব প্রমাণ বাজসিংহেব 
উপসংহাবে লেখকেব স্থচিস্তিত মন্তব্য । পাছে কেউ বাজসিংহেব মূল উদ্দেশ্টেব 
বিরৃত ব্যাখা কবেন সেই কাবণে উপন্যানেব পক্ষে অপ্রয়োজনীয় অংশটি 
বঙ্কিমচন্দ্র জুড়ে দিসেছেন। হিন্দুমুসলমানেব প্রতি বঙ্কিমচন্দ্ের দৃষ্টি সমভাবাপন্ন 
ছিল। তাব প্রমাণ পাহ প্রবন্ধে আকববেব প্রশংসা, উপন্যাসে মবাবক চবিত্রেব 
প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে । আওবঙ্গজজেবেব সন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র একটি প্রবন্ধে বলেছেন, 
পক্ষান্তরে কথন স্বতন্ত্র বাজাকেও পরাধীন বলা যাইতে পারে , যথা, নমানদিগের সময়ে ইংলগু, 


ইরঙ্গজেবের সময়ে ভারতবর্ষ । আমরা কুতবউদ্দিনের অধীন উত্তর-ভাবতবর্ধকে পবতন্ত্র ও পরাধীন 
বলি, আফবরের শাসিত ভারতবর্ধাক শব্তন্ব ও স্বাধীন বলি। ১ 


বঙ্কিমচন্রর আওবঙ্গজেবেব প্রবতিত জিজিষা কবেব বিষময ফল দেখিযেছেন । 
এবং এই জিজিষ1 কবেব বিকদ্ধে বাজসিংহ যে পত্র লেখেন আওবঙ্গজৈব তাব 
সমুচিত জবাব দেন। এবই বিরুদ্ধে বাজপুত বিদ্রোহ ঘোষণা কবেছিল। এই 
অন্যায় কবকে বঙ্কিমচন্দ্র সমর্থন কবতে পাবেন নি। 

মনে রাখতে হবে বঙ্কিমচন্দ্র রাজসিংহ (৪র্থ সংস্কবণ ) উপন্যাসখানি কৃষ্ণ- 
চরিত্রেব অনেক পবে বচনা কবেন। কৃষ্ণকে যেমন বঙ্কিমচন্দ্র নানা এঁতিহা'সিক 
বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত কবে সত্যে আলোকে দেখতে চেয়েছিলেন মেবকম 
রাজসিংহকেও তিনি সত্য ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা কবেন। কেবল তাই নয়, বঙ্কিমচন্দ্র 
কোথাও না বললেও এ কথা বুঝতে কষ্ট হয় না যে, বঙ্কিম স্বাজদিংহুকে 
জাতির ত্রাণকর্ত। মন্দে করেছিলেন । ছৃ্ধতকাবীকে সমুচিত দগ্ডবিধি 
দিয়ে পৃথিবীব কলঙ্ক দৃবীভূত কবতে চেয়েছিলেন। বাজসিংহ জিজিযা করের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কবেন, চঞ্চলকুমারীকে আশ্রয় দেন। এই বীরত্ব এৰং 
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ক্যায়নীতি স্থাপন করার উদ্ভেশ্টের মধ্যে গীতোক্ত শ্রীরুষফের আদর্শ 
প্রচান্রিত হয়েছে । এ কথ মানি, গ্রন্থের মধ্যে এই দার্শনিক মনোভাব 
কোথাও জোবড়া হযে লেগে থাকে নি। তথাপি পুক্মদৃ্টিতে অনুধাবন করলে 
এইংরুথ]ই মনে হয় ষেঃ রাজসিংহের উদ্দেশ্ট পরিত্রাণায়, চ সাধুনাম্‌ বিনাশায় চ 
ুক্কতাম্‌।- ধর্মস-স্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। চঞ্চলকুমারীকে বিবাহ 
করবার, সম্মতি চেয়ে রাজসিংহ বিক্রম সোলাঙ্কির নিকট পত্র দিযেছিলেন। উত্তরে 
বিক্রম সোলাক্কি আপত্তি জানিয়েছিলেন । বিক্রমেব পত্র কিছু উদ্ধৃত কবি। 
“আপনি বলিতে পারেন, সেকালে ক্ষত্রীয বীবেবা কন্তা ইবণ ববিয়। বিবাহ কন্সিতেন। ভীম্ম, 
সন্ভুন, স্বযং শ্রীকৃষ্। কন্যা হবণ করিযাছিলেন। কিপ্ত আপনার মে বলবীধ কই? আপনার 
ৰাততে যদি বল আছে, ত/ব হিন্ু্ানে মোগল বাদশাহ কেন? শ্রগাল হয়া সিংহের অনুকরণ 
কর! কর্তব্য নহে ।”১ 
স্পষ্টত রাঁজসিংহেব সঙ্গে শ্রীকফের তুলনা না থাকলেও এই উদ্ধৃতি থেকে বুঝতে 
পাঁরি, বাঁজসিংহ তাব বাহুবলেব প্রমাণ দ্রিষেই বিক্রমেব পত্রেব জবাব দিষেছিলেন। 
স্থতবাং শ্রীকৃষ্ণ যেমন কন্যা হবণ কবেছিলেন নিবাশ্রধকে আশ্রয দেবাব জন্টে 
বাজসিংহও তাই কবেছেন।২ বঙ্কিমচন্দ্র বাজসিংহেব সহিত তৃতীয় উইলিয়মেব 
তুলন1 কবেছেন। ওলন্দাজ তৃতীয উইলিযমেব শৌর্ষবীর্ষেব কাহিনী স্থপবিচিত। 
ফবাসী সম্রাট'চতুর্দশ লুইকে তিনি যুদ্ধে পবান্ত কবেছিলেন অসামান্তি শক্তিব 
দ্বাবা। রা উইলিষমেব সঙ্গে তুলনা কবাব আব-একটি সার্থকতা এই যে 
তৃতীয উঈলিষম ধর্মে সমদর্শী ছিলেন। সে কথা এতিহাসিক বলেছেন £ 
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বঙ্কিমচন্দ্র এই উদারনীতি প্রার্থনা করেছিলেন । সেজন্কে বাব বাব বলেছেন, 

কিন্তু তদপেণ। ওলন্দাজ উইলিয়ম ও রাজপুত বাজসিংহ বিশেব প্রকারে তুলনীয। উভযেঞ 
পপি ইতিহাণে অতুল । উঠলিযম উউরোপে দেশহিতৈষী ধশাযা বীবপুকধেপ অগ্রগণ্য বলিয়া খ্যাতি 
পাশ কবিযাছেন--এ দেশে ঈতিতাস নাই, কাডোই রাডসংহকে কেও (চন না178 





১, বাঁজসিংহ, পঞ্চম থণ্ডঃ তৃতীয পারচ্ছেদ 

২ “তুমি যদি কক্সিণী হইতে পার, ষছুপতি আদিয] অবশ্থঠ উদ্ধার করিতে পারেন” রাজসিংহ 
৩. তে, 77651550422 25007 ০7 £7,910216 (6 [11006555107) 

৪ রাজজিংহ, উপসংহার 


8৩৬ বাংল। সাহিত্যে উর্তির্া্সিক উপন্তান 
কিন্ত বহিম ধ্জসিংহ উপস্টিপে আঁুরজেবৈর টরিঝে অপ্তত একটি প্রতিহাসিক 
ভূঙ্গ ঝরেছেঙ্গ। আত্রঙ্গজেবের সঙ্থদ্ধে যতদূর জান] যায় তাতে জওনীজজেবের 
অুকমীস্্ পরী ছিলেন মধাব বাঈ। আওরঙ্গজেব কৌনেো! ঘোষধপুর রাজকন্ঠীকে 
বিবাঁই করেত মি। উদ্দিপুবী যে আওবঙ্জজেবের পত্থী ছিলেন সে সংবাদ বর্ধিমচঙ্র 
অর্ধের ইতিহাসে পেয়েছিলেন। বঙ্কিমের তথ্যে আরও কয়েকটি তুল জীছে 
সেগুলি আচার্য সরকাব বিচার কবেছেন। বাজসিংহ উপন্যাসে বঙ্গিমচন্্র রাজ- 
আদর্শ স্বাপন কবতে চেয়েছিলেন | রবীন্দ্রনাথেব “বাজধি” তখন বার হ়েছে। 
রবীন্দ্রনাথ “বাঁজধি'তে বাজাব আদর্শ স্থাপন কবেছেন। রবীন্দ্রনাথের রাজ-আদর্শ 
একট 159 তা ধ্যানগম্য | বঙ্কমচন্দ্র ইউবোপীয় আদর্শেব সঙ্গে ভারতবর্ষে 
শ্রীকৃষ্ণেব আদর্শে আদর্শবাজাব পবিকল্পনা] করেছেন। পঞ্চম খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে 
বঙ্কিমচন্দ্র আওবঙজেবেব রাজ্যশাসন প্রণালীব সমালোচনা! কবেছেন। রাজনিংহেব 
বিরুদ্ধে আওবঙজজেবেব পৈশাচিক অভিযানকে বঙ্কিমচন্দ্র সমর্থন কবেন নি। 
তাই তিনি রাজনিংহেব সমবসজ্জাকে পাশ্চাত্য রাজাদের সঙ্গে তুলনা কবেছেন। 
বঙ্কিমচন্দ্র শৌর্ষে বীর্যে বাজনীতিতে বিচক্ষণ রাজ-আদর্শের পক্ষপাতী । তার শ্রেষ্ঠ 
বাজাব আদর্শ থেমিস্টোক্লিস, উইলিষম ইত্যাদি । যে বাজার হৃদয নির্ষম, 
প্রজাব জন্কে আত্মবিসর্জনে পবাজ্মুখ, অত্যাচাবে, নিপীড়নে আপন এশর্ধেব চূড়া 
গডে তোলে সে বাঁজাকে বঙ্কিমচন্দ্র চান নি। বঙ্কিমচন্দ্র জেবউন্নিসাব চবিভ্র 
বিশ্লেষণেব সমযে মে কথা বলেছেন-_ 

'ম ভোব-টন্িসা বতুবাশি, পুষ্পবাশিতে মণ্ডিত হইয়া শীন মহলের দপণে আপনাব প্রতিমুতি 
দেখিঘ! ভীসিত, এ সে জেন-উন্নিসা নভে । যে জানিত যে, খাদশাহজাদীব জন্ম কেবল ভোগ- 
বিলানেৰ জন্য, এ সে বাদশাহজাদী নহে । জেব-উন্নিনা বুঝিযাচে যে, বাদশাহজাদীও নাবী, 


বাদশাহঞ্াদীব হাদযও বমশীব হদয, স্নেহশুনা নাবীহ্দয, জলশৃনা নদী মাত্রবকেবল বাপুকাময 
অথবা জণশুন্য তডাগের মত-_কবল পক্কময়।'১ 


আসলে বাজপবিবারেব আদর্শই তাই হওষা উচিত। 

সীতাবাম নান! সদ্গুণে বিভূষিত হওয়! সত্বেও সীতাবামেব পতনের 
কাবণ বঙ্কিম দেখিয়েছেন। রাজসিংহের কাছেও সে প্রলোভন এসেছিল । 
কিন্ত রাজসিংহ সে প্রলোভন জয় কবেছিলেন। চঞ্চলকুমারীর শিতাব 
অনুমতি ব্যতীত রাজসিংহ তাকে গ্রহণ কবেন নি এবং চঞ্চলকুমারী 
স্বেচ্ছা বাজসিংহেব রাজ্য ছেড়ে যেতে পাবে এই অনুমতিও রাজসিংহ 
দিয়েছিলেন। উপন্যাসের দিক থেকে এই দৃশ্যগুলি যতই ফিকে মনে হোক 


* র্লাজসিংহ, অষ্টম খণ্ড, সপ্তম পরিচ্ছেদ 


০০ দি জি তত আছ পট হাত ও আহ তাত বীনা ও আন” ৬ 


বঙ্ধিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় ১৩১ 
ন৷ কেন বন্ধিমচ্্ রাজসিংহ উপন্যাসে যে আদর্শ প্রচার করতে চেয়েছিলেন তার 
দিক থেকে এই তথ্যগুলি মূল্যবান ।৯ 

উপক্রমে বলেছি উনবিংশ শতাব্ীতে ব্যক্তির মূল্য বড়ো ছিল। এবং বীরপুজার 
আদর্শ ছাপিত হবারও লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। নবীনচন্তর সেন শ্রীকুষ্ণকে নায়ক 
নির্বাচিত করে উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত রচনা করে সে কথ গ্রমাণ করতে 
চেয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র আদর্শ মানব শ্রীরুষ্ণের মধ্যে তাই দেখতে চেয়েছিলেন। 
এই প্রেরণা থেকেই রাজসিংহুকে বঙ্বিমচন্ত্র যথার্থ বীরের আদর্শে ভূষিত করেছেন। 
এঁতিহাসিক উপাদান তখন পর্যন্ত ষ। ছিল তার নিরিখে বঙ্কিমচন্ত্ররাজসিংহকে আদশ 
বীবরূপে আকতে সমর্থ হয়েছিলেন । বাজপুত জাতির পতন যে কারণে ঘটে তার 
মধ্যে জাতিগত কৌলীন্য এবং বিদ্বেষ অন্যতম | এই সংকীর্ণ বুদ্ধির জন্যই রাজপুত 
জাতিব পতন এ কথ। এতিহাসিকবুন্দ স্বীকাব কবেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বিক্রম সোলাঙ্কির 
পত্রেব মধ্যে সেই দিকটির ইঙ্গিত করেছিলেন। কিন্তু রাজমিংহ যে কেবলমান্্র 
বাহুবলেই ছূর্জয় তাই নন, তারই প্রেরণায় রাজপুত মিলিত হবার চেষ্ট। করেছিল। 
স্বতবাংমহাযুদ্ধেব আদর্শ নায়ককে সংকীর্ণ বুদ্ধি ত্যাগ কবতে হবে। হল্যাপ্ডেব প্রতি 
যে জলন্ত দেশপ্রেম নিয়ে উইলিষম চতুর্দশ-লুইকে বাঁধ দিয়েছিলেন সে জলন্ত দেশ- 
প্রেম বাজনিংহের মধ্যে ছিল। কার্লাইলেব কীরপুজাব আদর্শ বঙ্কিমচন্দ্র এইভাবে 
বাংল! উপন্তাসে প্রকাশ কবেছিলেন। ছুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসেই বঙ্কিমচন্দ্র বাজ- 
পুত জাতিব প্রতি সশ্রদ্ধ আকর্ষণ অনুভব কবেছিলেন। জগৎসিংহেব চরিত্রে 
সে কথা স্ুম্পষ্ট | বীবেন্দ্রসিংহেব মানসিংহেব প্রতি বিদ্বেষ বাঁজসিংহ উপন্যাসে 
আবও স্পট কবে দেখিয়েছেন চঞ্চলকুমাবীব চিত্রনিবাচন প্রসঙ্গে । সে কথা বলি। 
চঞ্চলকুমাবী চিত্র দেখতে চাইলে প্রাচীন। বুডী মানসিংহ, বাজ বীরবল, রাজ। 
জয়সিংহ প্রভৃতিব চিত্র দেখালো । চঞ্চলকুমাবী বলল “এও লইব ন1। এ সকল 
হিন্দু নয়, ইহারা মুসলমানেব চাকব। চঞ্চলকুমাবীব এই উত্তরে বাজপুত জাতির 
গৌরব মর্ধাদ। রক্ষিত। বাজপুত রমণী “বীর সম্বে বীরবালা” অথবা “বীর ভজত 
যুবতী মন্মে”। নির্মলকুমারীর আওবঙ্গজেবের প্রতি উক্তি চমকগ্রদ। দৃশ্যটির 
রোমাঞ্চকরতা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু এর মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্র রাজপুত জাতির 


পরস্পর 


১, রাজসিংহ আওবঙ্গজেবের কাছে সন্ধি করতে চাইলে মাণিকলাল বাধা দ্বিযেছিল। উত্তরে 
রাজসিংহ বলেছিলেন, “হিন্দু, স্ষুধার্ডের অন্ন জোগান পরম ধম বলিা জানে । অতএব হিন্দু 
শক্রকেও সহজে উপবাসে মারিতে চাহেনা |” দয়াল সাহার প্রম্মের উত্তরে রাজনদিহের উদ্ভি, 


“ভাবিয়া দেখ, কত অসংখ্য মনুয্/ হত্যার পর মে আশা ফলে পরিণত হইবে । কত অসংখ্য রাজপুত 
বিন হইবে 1 রাজসিংত অউম থপ নাইস পিল 





8৩০ বাংল সাহিত্যে এতভিহাসিফ উপন্যাস 
কিঞ ধরি ধজীসিংহ উপশ্টীপে আঁওজজেবের চরিপ্জে অন্তত একটি ভীতিহাঁপসিক 
ভূঁজ করেছে । আওরঙ্গজেবের সম্বন্ধে যতদূর জান! যায় তাতে আওরীজিজেবের 
শকধীস্র গঞ্ী ছিলেন নবাব বা । আওরঙ্গজেব কৌনে! যোধখুর রার্জবন্ঠাকে 
বিবাহ করেন মি। উদ্দিপূবী যে আওবঞ্জজেবের পত্ডী ছিলেন সে সংবাদ বর্ধিমচঞ্জ 
শর্মের ইতিহামে পেয়েছিলেন। বঙ্কিমের তথ্যে আরও কয়েকটি ভুল ঞ্রাঁছে 
সেগুলি আঁচার্য সরকাব বিচার কবেছেন। বাজসিংহ উপন্যাসে বহ্িমিচন্ত্র রাজ- 
আরশ স্থাপন কবতে চেয়েছিলেন | রবীন্তরনাথেব 'রাজধি” তখন বার হয়েছে। 
রবীন্দ্রনাথ 'বাঁজধি'তে বাজার আদর্শ স্থাপন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের রাজ-আদর্শ 
একট] $96৪--তা ধ্যানগম্য | বঙ্কিমচন্দ্র ইউবোপীয আদর্শেব সঙ্গে ভারতবর্ষের 
শ্রীকুষ্ণেব আদর্শে আদর্শবাজাব পবিকল্পন1 কবেছেন। পঞ্চম খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে 
বঙ্কিমচন্দ্র আওবজজেবেব বাজ্যশাসন প্রণালীব সমালোচন| কবেছেন। রাজসিংছেব 
বিরুদ্ধে আওবঙ্গজেবেব পৈশাচিক অভিযানকে বঙ্কিমচন্দ্র সমর্থন কবেন নি। 
তাই তিনি রাজসিংহেব সমবসজ্জাকে পাশ্চাত্য রাজাদের সঙ্গে তুলনা কবেছেন। 
বঙ্কিমচন্দ্র শৌর্ষে বীর্ষে বাজনীতিতে বিচক্ষণ রাজ-আদর্শের পক্ষপাতী | তার শ্রেষ্ঠ 
বাজাব আদশ থেষিস্টোক্লিস, উইলিষম ইত্যার্দি। ঘে রাজাব হদয নির্মম, 
প্রজাব জন্যে আত্মবিসর্জনে পবাজ্ুখ, অত্যাচাবে, নিগীডনে আপন এঁশর্ষেব চূড়া 
গভে তোলে সে বাজাকে বঙ্কিমচন্দ্র চান নি। বঙ্কিমচন্দ্র জেবউন্নিসাঁব চবিত্র 
বিশ্লেষণেব সমযে সে কথা বলেছেন__ 

'যে জৌব-চস্রিসা বত্ববাশি, পুণ্পবাশিতে যগ্ডিত হ্যা শী মহলেব দর্পণে আপনাব প্রতিমূতি 
দেখিয। হাসিত, এ সেজেব-উন্লিসা নহে । যে জানিত যে, বাদশাহজাদীব জন্ম কেবল ভোগ- 
বিলাপেব জন্য, এ লে বাদশাহজাদী নহে । জেব-টন্লিনা বুঝিযাছে যে, বাদশাহজাদীও নারী, 


বাদশাহগাদীব হদয়ও রমণীব হাদয, শ্নেহশুশয নাবীহাদয, জলশৃন্য নদী মাত্র-কেবল বালুকাময 
অথবা জলশুন্য তডাগের মত-_কেবল পক্কময় ।'১ 


আসলে বাজপবিবাবেব আদূর্শই তাই হওয়া উচিত। 

সীতারাম নানা সদ্গুণে বিভূষিত হওয়া সত্বেও সীতাবামেব পতনের 
কাবণ বঙ্কিম দেখিয়েছেন। বাঁজসিংহেব কাছেও সে প্রলোভন এসেছিল। 
কিন্ত বাজসিংহ সে প্রলোভন জয় কবেছিলেন। চঞ্চলকুমারীর পিতাব 
অন্থমতি ব্যতীত রাজসিংহ তাকে গ্রহণ কবেন নি এবং চঞ্চলকুমারী 
স্বেচ্ছায় রাজসিংহের রাজ্য ছেড়ে যেতে পারে এই অন্গমতিও রাজসিংহ 
দিয়েছিলেন। উপন্যাসের দিক থেকে এই দৃশ্তগুলি যতই ফিকে মনে হোক 


১. রাজসিংহ, অষ্টম খণ্ড, সপ্তম পরিচ্ছেদ 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩১ 


ন|। কেন বঙ্ধিমচন্দ্র রাজসিংহ উপন্যাসে ষে আদর্শ প্রচার করতে চেয়েছিলেন তার 
দিক থেকে এই তথ্যগুলি মূল্যবান ।১ 

উপক্রমে বলেছি উনবিংশ শতাব্দীতে ব্যক্তির মূল্য বড়ো ছিল। এবং বীরপুজার 
আদর্শ স্থাপিত হবারও লক্ষণ দেখ! দিয়েছিল। নবীনচন্দ্র সেন শ্রীকৃষ্কে নায়ক 
নির্বাচিত করে উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত রচনা করে সে কথা প্রমাণ করতে 
চেয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র আদর্শ মানব শ্রীরুষ্ের মধ্যে তাই দেখতে চেয়েছিলেন। 
এই প্রেরণ থেকেই রাজসিংহকে বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থ বীরের আদর্শে ভূষিত করেছেন। 
এঁতিহাসিক উপাদান তখন পর্যস্ত যা ছিল তাব নিরিখে বঙ্কিমচন্দ্র রাজসিংহকে আদশ 
বীবরূপে আকতে সমর্থ হয়েছিলেন । রাজপুত জাতির পতন যে কারণে ঘটে তার 
মধ্যে জাতিগত কেলীন্ত এবং বিদ্বেষ অন্যতম | এই সংকীর্ণ বুদ্ধির জন্যই রাজপুত 
জাতির পতন এ কথ। এঁতিহাসিকবৃন্দ স্বীকার করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বিক্রম সোলাক্কিব 
পত্রেব মধ্যে সেই দিকটিব ইঙ্গিত করেছিলেন । কিন্তু রাজসিংহ যে কেবলমাক্র 
বাহুবলেই দুর্জয় তাই নন, তারই প্রেরণায় রাজপুত মিলিত হুবাব চেষ্টা করেছিল। 
স্বতবাংমহাযুদ্ধেব আধর্শ নায়ককে সংকীর্ণ বুদ্ধি ত্যাগ কবতে হবে। হুল্যাপ্ডেব প্রতি 
যে জলন্ত দেশপ্রেম নিয়ে উই লিয়ম চতুর্দশশ-লুইকে বাধ। দিয়েছিলেন সে জলস্ত দেশ- 
প্রেম বাজমিংহেব মধ্যে ছিল। কার্লাইলেব বীবপৃজার আদর্শ বঙ্কিমচন্দ্র এইভাবে 
বাংল! উপন্যাসে প্রকাশ করেছিলেন । ছুর্গেশনন্দিনী উপন্ঠাসেই বঙ্কিমচন্দ্র রাজ- 
পুত জাতিব প্রতি সশ্রদ্ধ আকর্ষণ অনুভব কবেছিলেন। জগৎনিংহের চবিত্রে 
সে কথা সুস্পষ্ট | বীবেন্দ্রসিংহেব মানসিংহের প্রতি বিদ্বেষ বাজসিংহ উপন্যাসে 
আবও স্পষ্ট কবে দেখিয়েছেন চঞ্চলকুমাবী'ব চিত্রনির্বাচন প্রসঙ্গে । সে কথা বলি। 
চঞ্চলকুমাঁবী চিত্র দেখতে চাইলে প্রাচীন] বুভী মানসিংহ, রাজা বীরবল, বাজ 
জযসিংহ প্রভৃতিব চিত্র দেখালো । চঞ্চলকুমাবী বলল “এও লইব না। এ সকল 
হিন্দু নয়, ইহার। মুসলমানের চাকর ।, চঞ্চলকুমাবীব এই উত্তবে রাজপুত জাতির 
গৌরব মর্যাদা বক্ষিত। রাজপুত রমণী “বীব সম্ঝে বীরবাল।” অথবা “বীব ভজত 
যুবতী মন্মে"। নির্মলকুমারীর আওবঙ্গজেবের প্রতি উক্তি চমকপ্রদ । দৃশ্ঠটির 
রোমাঞ্চকরতা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু এর মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্র রাজপুত জাতির 


স্পেস 








১. রাজদিংহ আওরঙ্গজেবের কাছে সন্ধি করতে চাইলে মাণিকলাল বাধা দিয়েছিল ।॥ উত্তবে 
রাজসিংহ বলেছিলেন, “হিন্দু, স্ষুধার্তেব অন্ন জোগান পরম ধম বলিযা জানে। অতএব হিন্দু 
শক্রকেও সহজে উপবাসে মারিতে চাহেন1 |” দয়াল সাহার প্রশ্নের উত্তরে বাজদিংহের উত্ভিৎ, 
“ভাবিয়া দেখ, কত অনংখ্য মন্ুষু হত্যার পব মে আশা ফলে পরিণত হইবে । কত অসংখ্য রাজপুত 
বিনষ্ট হইবে ।+ 


১৩২ বাংলা সাহিত্যে এঁতিহাসিক উপন্যাস 


শে 


সতীত্ববোধ, বীরত্বকে স্পষ্ট করবার চেষ্টা করেছেন। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 
বলেছেন, নির্যলকুমাবী সমস্ত রাজপুত জাতির প্রতিনিধিত্ব কবেছে। এই উদ্ভি 
সর্বৈব সত্য ।১ এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র আর-একটি ভ্রমেব কথা বলি। জেজেয়া 
করের প্রবর্তনেব বিরুদ্ধে বাজসিংহ যে পত্র লিখেছিলেন সে পত্র বাজসিংহেব 
জ্লেখা নয়! আচার্য যছুনাথ সরকাব সে কথ প্রমাণ কবেছেন। 

এবাবে রাজসিংহ উপগ্যাসেব এতিহাসিক তথ্যকে বঙ্কিমচন্ত্র কিভাবে ব্যবহার 
করেছেন সে কথ। আলোচনা কবি। আচার্ধ যছুনাথ সরকাব দেখিযেছেন যে 
চঞ্চলকুমাবীব ঘটনাঁব আংশিক সত্যত] স্বীকাব কবতে হয। বাজপুত জাতিৰ 
হাতে আওবঙ্গজেবেব সৈন্যেব লাঞ্চনাৰ কথাও আচার্য সবকাব সবিস্তারে 
বলেছেন ।২ তবে আওবঙ্গজেব স্বযং বাঁজপুতদের হাতে লাঞ্ছিত হন নি এইটিই 
এঁতিহাসিক সত্য । শবস্থিম জ্ঞাতসাবে কোনো তথ্যকে বিকৃত ব্যাখ্যা কবেন 
নি। বাজসিংহ উপন্তাসে যে-সব তথ্য-বিভ্রাস্তি আছে তা বঙ্কিমেব ইচ্ছাকৃত 
নয়) কতকটা তথ্যেব বিবলতা, কতকটা বিকৃত ইতিহাস এব জন্যে দার্ধী। 
সে জন্যে আপাত দৃষ্টিতে বাজসিংহ পডতে পডতে অনেক সমযেই বঙ্কিমচন্দ্র 
পক্ষপাতিত্ব নজবে পড়ে । **বঙ্কিমচন্্র টডেব ইতিহাস থেকে বাজসিংহ এবং 
আওবঙ্গজেব সন্বন্ধে যে তথ্য পেয়েছিলেন তাই সম্ভবত তাকে চঞ্চলকুমাঁবীব ছাব! 
আওবঙ্গজেবেব লাঞ্চনাব কথা উল্লেখ কবতে প্রণোদিত কবেছে। এই দৃশ্ঠটিতে 
রোমান্সে দীপ্তি থাকতে পারে, কিন্ত এ কথ স্বীকাঁৰ কবতে আপি নেই ঘষে 
এখানে বঙ্কিমেব দৃষ্টি কতকটা আচ্ছন্ন । উপ্দিপুবীব যে লাঞ্নাব চিত্র নক্কিমচন্ত্ 
দ্রিষেছেন তা অর্মের ইতিহাস অন্গ্যাযী বটে, কিস্ত উদ্দিপুবীব তামাক সাজাব চিত্র 
অনৈতিহাদিক এবং বক্ষিচেব আচ্ছন্ন দৃষ্টিব পবিচয দে । আসবপানে উন্নত 
উদ্দিপুকবীব চিত্রে বঙ্কিন১% কিঞ্চিৎ অবিচাঁৰ কবেছেন বলে মনে কবি। ) এই 
কাঁবাণই কি ক্ষীবোদপ্রসাদ বিছ্যাবিনোদ তাঁব আলমগীব নাটকে উদ্দিপুবী এব 
আঁওবঙ্গজেবের চবিত্রেব কলঙ্ক অপনোদন কবতে চেষেছিলেন ? বঙ্কিমচন্দ্র মোগল 
অন্তঃপুবেব এশ্বর্ধ-সমীবোহেব যে বর্ণনা দ্রিগেচেন এখং এই সমাবোহেব মধ্যে যে 
অস্তঃসাব-শৃন্যতাব চিত্র এ"কেছেন, তা উপন্যাস ও ইতিহাস এই উভয় দিক 
থেকেই ন্বদূবপ্রসাবী চিস্তাব ম্মাবক। মোগল বাদশার চিত্র আকাব সমষে 
বাঙালিব মনে ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীব বাংলাদেশের নবাবী আমলেব ইতিবৃত্ত । 
প্রত্যক্ষভাবে ওপন্যাসিকবৃন্দ এই বর্ণনাব জন্যে নবাবী আমলেব ইতিহাস অনুকরণ 





বঙ্গলাহিতো উপন্যানের ধারা 
বস্কিম-শতবাধিক সংস্করণ 


বঙ্ধিমচন্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৩ 
করেছেন। দ্বিতীয় খণ্ডের নবম পরিচ্ছেদ বন্ধিমচন্দ্র দিল্লীর ষে চিত্র একেছেন 


তাতে ইতিহাসের বর্ণবিহ্বলতাকে কঞ্পনার বলে উজ্জল করে তুলেছেন। 


“এই সমস্ত একত্রিত হ্ইযা, নরকে নন্দনকাননের ছাষার ম্যায় অদ্ভুত প্রকার মোহ 
জন্মাইতেছে ।, 


রমেশচন্রেব বর্ণনার সঙ্গে এই বর্ণনার সাদৃশ্য আছে। রমেশচন্ত্র ষেখানে 
তথ্যের পব তথ্য দিয়ে গেছেন বঙ্কিমচন্দ্র সেখানে কেবলমাত্র কয়েকটি রেখায় 
সে কথা বলেছেন। অন্তঃপুরের এশ্বর্-সমারোহ এবং বহিবঙ্গণেব জাঁকজমক এই 
ছুইযে মিলে বাদশাহী পবিবেশ অক্ষুপ্ন বেছে । রাজসিংহেব অন্যতম আকর্ষণ 
যুদ্ধের দৃশ্ঠগুলিতে। এখানে বঙ্কিম পাবস্ত অধিপতি 5091$-এব গ্রীস অভিযানের 
কথা স্মবণ কবেছিলেন অবশ্যই | গ্রীক বীবদেব অল্প সৈন্য নিয়ে 2103-এব 
বিরুদ্ধে অভিযাঁন পৃথিবীবিখ্যাত হয়ে আছে। রাজসিংহেব সৈন্ত অল্প ছিল । দেশ- 
প্রেমেব উচ্চ আদর্শে উদ্ধদ্ধ হযে রাজসিংহ আওবঙ্গজেবেব বিরুদ্ধে দাড়িয়েছিলেন। 
বঙ্কিমচন্দ্র এই যুদ্ধ বর্ণনাব প্রাক্কালে গ্রীন ইতিহাসের কথ ম্মরণ করেছেন-__ 

“যখন পাবস্ত পৃথিবীর মধ্যে বড় রাজ্য চিল, তথন তদধিপতি সের (১67%55) পঞ্চাশ লক্ষ লোক 
লইযা গ্রীস নাম। ক্ষুদ্র ভূর্মথণ্ড জয কবিতে গিয়াছিলেন। থার্পপলিতে 1.9884559 সালামিলে 
/১5755696185 এবং প্লাতীযাঘ চ55390185 তাহাৰ গর্বথব কবিযা, তাহাকে দুব করিযা দিল__ 
শৃগাল কুকুরের মত সের পলাইয! আমিলেন। (সইবপ ঘটন1 পৃথিবীতলে এই দ্বিতীযবার মাত্র 
ঘটিয়াছিল। বহু লক্ষ সেন! লইযা ভাবতপতি- সেবেব অশেক্ষাও দৌর্দও প্রতাপশালী রাজা-- 


রাজপুতানার একটু ক্ষুদ্ধ ভূমিথ্ড জব করিতে গিযাছিলেন-__রাজসিংহ তাহাকে কি করিলেন, তাহা 
বলিতোছি।”১ 


বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয় সেনাপতিদ্দের ইউরোপীয় রণপপ্তিতেব সঙ্গে তুলন। 
করেছেন। বাহুবল প্রতিপাদন কব। বাজসিংহের অন্যতম উদ্দেশ্য | সুতরাং গ্রন্থে 
সুদ্ধবর্ণন1 বিস্তৃত স্থান জুডবে তাতে আর বিম্ময়ের কি আছে। সমগ্র বাজসিংহ 
উপন্যাসে মধ্যে মোট দশটি পবিচ্ছেদ যুদ্ধবর্ণনায় ব্যয়িত হয়েছে। গ্রীসদেশেব 
ইতিহাসকে অন্ুসবণ কববাব আরও একটি কাবণ আছে। রাজপুতনার ভৌগোলিক 
অবস্থান এবং গ্রীসেব ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যে কতক সাদৃশ্য আছে, সেজদ্তে 
খার্মপলির যুদ্ধবর্ণনা অনুসরণ করাতে বঙ্কিম সার্থকত। পেয়েছেন । উপক্রমে 
বলেছি, উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালি বীরত্বের আদর্শ প্রতিষ্ঠ। করতে চেয়েছিল। 
ব্বদেশচর্চায় বীরত্বের মহান গৌরব বাঙালিব জীবনে ছিল না। বাম্তবে যা 
পাই নি কল্পনার জগতে তাঁকে প্রকাশ করে কথঞ্চিৎ সাত্বনা লাভ করেছি। 
বস্কিমচন্দ্র রাজসিংহে বাঙালিহদয়ের সেই পিপাস! 'মিটিয়েছিলেন। রাজসিংহ 


১, রাজসিংহ, সপ্তম থণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ 


১৩৪ বাংল! সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


উপনাসের সাফলোর এও এক্টা কারণ বস্কিমের উদার কল্পনা যুদ্ধের 
দৃশ্তগুলিকে উজ্জ্বল এবং বাস্তব করে তুলেছে। রবীন্্রনাথের অনবদ্য বর্ণনার 
কিয়দংশ এখানে তুলে দিই।-_ 

“তাহার পর বষ্ঠ থণ্ডে দেখি ধ্বনি গম্ভীর, শ্োতের পথ গভীর এবং জলের বর্ণ ঘনকৃষঃ হইয়া 
আসিতে'ছ। তাহার পর সপ্তম থণ্ডে দেখি কতক বা নদীর শ্বোত, কতক ব। সমুদ্রের তরঙ্গ, কতক 
বা অমোঘ পরিণামের মেঘগন্ভীর গর্জন, কতক ব1 তীব্র লবণাশ্রনিমগ্ন হৃদয়ের সুগভীর ক্রন্দনোচ্ছাস, 
কতক বা ব্যক্তিবিশেষেব মজ্জরমান তরণীর প্রাণপণ হাহাধ্বনি। সেখানে নৃত্য অতিশয রুদ্র, ক্রন্দন 
অস্ভিশয তীব্র এবং ঘটনাবলী ভারত-ইতিহাসেব একটি যুগাবসান হইতে যুগাস্তরের দিকে বাণ 
হইয়া গিয়াছে ।+১ 

যোধপুরী বেগমের ঘ্বাবা৷ দেবীর দৌত্য অনৈতিহামিক। আওরঙ্গজেবের 
কোনে। অস্তঃপুরিকার এই জাতীয় আচরণ বেমাঁনান। যোঁধপুবী বেগম যে-কথা। 


বলেছিল আমলে সেটিতে বস্কিমচন্দ্রেই মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে__ 

“আরও বলি, ভয় নাই। দিলীর সিংহাসন টলিতেছে। দক্ষিণে মাবহাট্র। মোগলের হাড 
ভাঙ্গিয়া দিতেছে । রাওপুতেবা একত্রিত হইতেছে । জেজিযার জ্বালায় সমস্ত রাজপুতানা জবলিয়া 
উঠিয়াছে। রাজপুতাণায় গোহত্যা হইতেছে । কোন, রাজপুত ইহা সহিবে? সব রাজপুত 
একত্রিত হইতেছে ৷ উদয়পুরেব রাণা, বীবপুকষ । মোগল তাতাবের মধ্যে তার মত কেহ নাই। 
তিনি যদি রাজপুতগণের অধিনায়ক হইধা অস্বধাবণ করেন-যন্দ এক দিকে শিবজী, আর 
এক দিকে রাজপিংহ অস্ত্র ধরেন, তবে দিল্লী সি“হাসন কয দিন টিকিবে ?২ 


বল! বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্রেরে এই কল্পনা চরিত্রোচিত হয় নি। যোধপুবা 
বেগমেব এই উক্তি বন্কিমেব আবোপিত-্বত-স্ফূর্ত নয। 
তৃতীষ খণ্ডের বক ও হংসীব কথ! টডেব বাজস্থান থেকে গৃহীত। 
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এর্‌ সঙ্গে চঞ্চলকুমারীব উক্তি তুলনীয়-_ 
'তুই কি মনে করেছিস্‌ যে, আমি দিল্লীতে গিষা মুললমান বানরের শয্যায় শযন করিব? 
হংসী কি বকের সেবা করে "দিল্লীর পথে বিষ খাব? নির্শল জানিত অঙ্গুরীযতে বিষ আছে ।'৪ 


স্ৃতরাং সাম্প্রতিক কালের গবেষণায় এই বর্ণনা যতই অনৈতিহাসিক মনে 
হোক না কেন বঙ্কিমচন্ত্রকে তার জন্যে দাযী কব! যায় না। 


১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আধুনিক সাহিতা, 'রাজসিংহ 
১ রাজসিংই, দ্বিতীয় খণ্ড, বষ্ঠ পরিচ্ছেদ 

৩. ] 7০৫--4:০7 44405 

৪ রাজসিংহ, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ 


বঙ্গিম ছটোপ্রজগর ১৯৫ 


বঙ্িযচন্তু আওর্র়াজেব্রে চিনের কনক গ্রকঃজ করতে কুটি করেন ৰি। 
উদ্রিগ্ুরীর ন্লিকট সুম্বাটের আত্মসমর্পণ স্মাক্সীদের বিজ্ময়ের উদ্রেক করে। 
বাছুশ্বাহের এই চরিত আধুনিক ইতিহাম্ব ছারা সম়ধিত নয়। কিন্তু আচার 
সরকারও বলেছেন যে ধর্মান্ধ ওঘমাঁন খলিফার সন্বে আওরহ্বকেবের চবিস্ত 
তুলনীয় । খলিফ1 সম্বন্ধে ইউরোপীয় এতিহািকবৃন্দ বলেছেন__ 
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আওরঙজেবেরও কম গোৌড়ামি ছিল নীা। বঙ্কিমচন্দ্র আওবজজেবের 
গৌঁড়ামির চিত্র একেছেন। কিন্ত আওবঙ্গজেব সঙ্গদ্ধে বক্ষিম সর্বত্র গৌড়ামির 
পবিচয় দিয়েছেন এও সত্য নয়। 
উদাহরণ স্বরূপ বলিতে পারি, আওরঙজেবের চরিত্রের মধ্যে যে অসামান্য 
দৃঢত1 ছিল, সংকল্পকে সিদ্ধ করার জন্য যে অনমনীয় কঠোরতা ছিল, সে কথা বঙ্কিম 
উল্লেখ করতে ভোলেন নি। রাণার দূত মাঁনিকলাল আওবঙ্গজজেবের নিকট ষে 
উপঢৌকন নিয়ে গিয়েছিল তার অনর্থতা দেখে সম্রাট ক্ষুপ্ন হয়েছিলেন সত্য, কিন্ত 
প্রকৃত সম্াটেব মতো! তিনি যা গ্রহণ কবলেন তা তাবই চবিত্রেব উপযোগী । 
প্রেরিত দ্রবোর মধ্যে দুইখানি তরবারি ছিল , একখানি কোষে আবৃত, আর একখানি নিষোব। 
ওরঙ্সজেব নিষ্কোষ অপি গ্রহণ করিয! আর সব উপহার পরিত্যাগ করিলেন ।”১ 
অন্যত্র বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 
'রঙ্গজেব মার্ক আস্তনি ব৷ অশ্রিবর্থ ছিলেন না, কিন্তু মনুষ্য কখন পাষাণও হয় না ।”২ 
রাজ্জসিংহের গঠন-স্থযমার কথ! সকলেই"বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ রাজসিংহ সন্ধে 
ষে উচ্ষ্মুসিত প্রশংসা করেছেন তাতে গঠনকৌশলের কথ। অন্যতম। এখানে সে 
বিষয়েব পুনরুক্তি নিষ্রয়োজন | তবে জেবউন্নিসার তৃমিকাকে ববীন্দ্রনাথ যে গুরু 
দিয়েছেন সে বিষয়টি বিস্কৃত্ত আলোচনার দাবি রাখে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-- 
'রাজসংহ এঁতিহাসিক উপন্যাস। ইহার নারক কে কে? এঁতিহাদিক অংশের নায়ক 
উরংজেব রাজসিংহ এবং বিধাতাপুরুষ £ উপন্ঠান অংশের নায়ক আছে কিনা জানি লা, 
নারিক জেবড-ম্নসা ।**'জেবউন্লিসার সহিত ইতিহাসের যোগ আছে বটে, কিন্তু সে যোগ 
গৌঁণভাবে। সে যোগটুকু না থাকিলে এ গ্রন্থের মধ্যে তাহার কোনো অধিকার থাকিত না। 
যোগ আছে, কিন্ত বিপুল ইতিহাস তাহাকে গ্রাস করিয়! আপনাব 'অংশীভূত করিয| লয় নাই, সে 
আপনার জীবন-কাহিনী লইয়! হ্বতশ্বভাবে দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে।'৩ 
কিন্তু আমাদের মনে হয় জেবউদ্নিসার সঙ্গে ইতিহাসের যোগ ক্ষীণ হলেও 
১১ রিসিন বড তৃতীয় খ্ররাহ্ছেদ 


২, এর সপ্তমখণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
৩, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আধুনিক সাহিত্য, 'রাজসিংহ' 





১৬৬ বাংলা সাহিত্যে এঁতিহাসিক উপন্যাস 


বঙ্ষিমচন্দ্র জেবউন্নিসাকে ইতিহাসের বৃহত্তর ধাবার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে এক 
অসাধ্য সাধন করেছেন। জেবউন্নিসার চিত্তমিত হলীহল এই মহাযুদ্ধের 
অন্যতম কারণরূপে চিহ্নিত কবে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের গঠনকে স্থষম করেছেন । 
দ্বিতীয় খণ্ডে বুঝতে পারি, রাজসিংহ উপন্যাসে ঘন্ব ফেবল রাজপুত-মোগল 
বিবোধ নয়। আবও একটি শুক্র ছন্দের বীজ বঙ্কিমচন্দ্র বপন কবেছেন। 
জেবউন্নিসা মোগল হাঁবেমের সর্বময়ী কর্রী। বাদশাহের উপব তাব প্রভাব 
অপরিমীম। কিন্তু তার ক্ষমতার একাধিপত্য ছিল না। উদ্দিপুবী তার অসামান্য 
সৌন্দ্যরাশি দিয়ে বাদশাহকে আবিষ্ট করেছিল। জেবউন্নিসার বিচক্ষণতা 
দক্ষতা থাক সত্বেও উদ্দিপুবীই তাব বাধা । সেই কারণে জেবউন্নিসা কণ্টক দিয়ে 
কণ্টক দূৰ করতে চেয়েছিল। চঞ্চলকুমাবীর রূপ অসামান্য । উদ্দিপুবী অপেক্ষাও 
সে স্থন্দরী। স্থৃতরাং চঞ্চলকুমারী এলে উদ্দিপুরীর গর্ব খর্ব হয়। আবাৰ 
চঞ্চলকুমারীকে মে নিজের বশে বেখে আওরজজেবেব উপর প্রভাব বিস্তাব 
করতে পারবে_-এইটিও সে আশা কবেছিল। সেজন্যে সে মবারককে বারবাব 
বলেছিল যে চঞ্চলকুমাবী উদ্দিপুবী অপেক্ষা স্থন্দরী হলে তবেই যেন মবাবক 
তাকে হাবামে আনে । জেবউন্নিস৷ উদ্দিপুবীকে চঞ্চলকুমারীর সংবাদ দিযেছিল। 
উদ্দিপুবী বার্দশাহকে সে খবব দ্িলে। বাদশাহেব ক্রোধবহ্ছি প্রজ্লিত হল। 
বাদশাহজাদীব ক্ষমতাব লড়াইযের কি পরিণাম হয়েছিল তা আমবা জানি। 
বাজসিংহেব প্রথম সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র চঞ্চলকুমাবীর বাদশাহের চিত্রপটে 
পদ্দাঘাত কবাঁব ঘটনাটি লোকমুখে বার্শশাহ সংবাদ পেযষেছিলেন এইবকম 
বলেছেন। কিন্তু পরে জেবউন্নিসাঘ উপব এই দায়িত্ব অর্পণ কবে বস্কিমচন্্ 
অপূর্ব কলাকৌশলের পরিচয় দিয়েছেন । ইতিহাস অংশ এবং উপন্যাস অংশ 
স্বতন্ত্র পথে প্রবাহিত হয় নি। এই ছুইয়েব সম্মিলিত ধার যে মোহানাঁষ 
পড়েছিল তারই সৌন্দর্য রাজসিংহ উপন্যাসেব অন্যতম আকর্ষণ । পুনরায় 
রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য উদ্ধার করি-_ 

“এই ইতিহাস এবং উপন্যাস একসঙ্গে চালাইতে গিয়া উভয়কেই এক রাশের ছারা বাধিযা সংঘত 
করিতে হইযাছে। ইতিহ।সের ঘটনাবন্থলত৷ এবং উপন্যাসের হাদয়বিশ্লেষণ উভযকেই কিছু খর্ব করিতে 
হইয়াছে , কেহ কাহারও অগ্রবর্তী ন! হয়, এ বিষয়ে গ্রস্থকারের বিশেষ লক্ষ্য ছিল দেখা যার ।”১ 

আমরা বলতে পারি রাজসিংহ উপন্যাসে ইতিহাস ও উপন্যাসের “পরম্পয়- 
স্পধিত্ব রমণীয়'। উপন্াসটির অনবছ্য গঠনকৌশলের আর একটি দ্দিক-উল্লেখ 
করি। যষ্ঠ খণ্ডের প্রায় সবগুলি পরিচ্ছেদেই বঙ্গিমচন্দ্র “সমিধ সংগ্রহ নাম 


আনীনননাগি সাকার -আধনিকজমহেজা, 'রাজসিংত? 


বন্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৭ 


দিয়েছেন । ' এই সমিধ উপন্যাসের পীর 'পাত্রী সকলেই সংগ্রহ কবেছিল। 
ব্ধিমচন্ত্র এখানেও ইতিহাসের চাকা এবং উপন্যাসের চাকাকে একই সে 
চালিয়েছেন। এ-ও উপন্যাসটির গতিবেগের একটা কারণ। রাজসিংহ 
উপন্তাসের “পুনঃপ্রণীত” সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র ভাষা! ব্যবহারে আশ্চর্য সংযমেব 
পবিচয় দিয়েছেন। উচ্ছ্াসকে সংযমেব বন্ধনে বেঁধেছেন। একটি মাত্র উদ্দাহরণ 
দিলেই আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে। রাজসিংহের প্রথম সংস্করণে চঞ্চলকুমারীব 


সৌন্দর্য দর্শনে প্রাচীন! বুদ্টীব “প্রণাম'কে বঙ্কিমচন্দ্র এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন-_ 
'বুডী বুঝি অনন্ত সুন্দরের অনন্ত শৌন্দযেব ছাযা দেখিল। তিনিই ঝপ তিশিই গণ । যেখানে 
নে অনন্ত ঝপেব ছাষা দেখা যায, সেইথানেই মনুষ্যমস্তক আপনি প্রণত হয ।"১ 


লক্ষণীয প্রথম সংস্কবণে “তিনিই” পদটি স্থুলাক্ষবে মুক্রিত ছিল। বস্বত 
উপবোক্ত মন্তব্যে যে দার্শনিক মনোভাব ব্যক্ত হযেছে ত। উপন্যাসের পক্ষে 
অপ্রয়োজনীয় । বঙ্কিম পরবতাঁ সংস্করণে এই অংশটি বর্জন করেন। এই 
বর্জন যে ওুঁপন্যাসিকের উচিত্যজ্ঞানের পরিচায়ক সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। 

রাজমিংহ উপন্থাসেব সর্বাপেক্ষা বেশি আকর্ষণ কবে জেবউন্নিস1 এবং মবারক 
চরিত্র। দবিয়াব কার্যাবলী কিছুটা রমেশচন্দ্র দত্তের জেলেখাব অন্রূপ। সে 
বোমান্স স্থির একটা যন্ত্র মাত্র। মোগল-শিবিরে তাব আবির্ভাব কিংবা গুলি 
কবে মবারককে হত্যা কবার মধ্যে চমকপ্রদ কাহিনী স্যষ্টি করাব প্রয়াস আছে। 
নির্মলকুমারীর তৃমিকাঁও রোমান্সবস পরিবেশন করাব জন্যে স্থষ্ট। রূনিকা। 
পানওয়ালী কিংবা আয়ী বুড়ীর গৌণ তূমিক। হাস্যরসের উপাদান জুগিয়েছে। 
এই ছুটি অংশ যুদ্ধেব মধ্যে কথঞ্চিৎ অবকাশেব (76116) স্যত্টি করে। 

জেব্উন্নিসার চরিত্রেব উখানপতনের চিত্রটি বঙ্কিমচন্দ্র পুঙ্ানুপুঙ্খভাবে 
এ"কেছেন। জেবউন্নিসা বাদ্শাহজাদী এবং 70011680191) | তার চরিত্রের 
বৈশিষ্ট্যই হল ক্ষমতার দম্ভ | ক্ষমতাব উচ্চাসনে থেকেও সে তাকে স্ুনিয়ন্ত্রিত 
কবতে পারে নি। তাব শক্তি ও তেজ অলোকসামান্য | জেবউন্নিসা চরিত্রের 


চাবিকাঠি বঙ্কিমের এই বিশ্লেষণের মধ্যেই পাওয়। যায় । 

“কিন্ত জেবউন্নিস। তখনও জানিতেন না যে, বাদশাহজাদীরও ভূল হয় যে, থোদ। বাদশাহজাদীকে 
ও চাষার মেয়েকে এক ছণাচেই ঢালিয়াছেন ;_-ধন দৌলত, তক্তে তাউস্‌, সকলই কমভোগ মাত্র, 
আর কোন প্রভেদ নাই ।'২ 


শেষ পর্যস্ত জেবউক্সিস। শাহজাদীর মান, নায়িকার মান, ছুই খুইয়ে 
মবারককে ডেকে পাঠাল, কিন্তু মবারক এল না। তখন-_. 


১, রাজসিংহ (প্রথম সংস্করণ ) ১২৮৮ 
২, রাজসিংহ, যষ্ঠ খণ্ড, সপ্তম পরিচ্ছেদ 


১৩৮ বাংল। নাকে এত্যিস্ির উপন্াস 


'উত্বর শুনিয়া! জেবউন্গিসা রাগে ফুিয়া আটখানা হইল এবং মন্তারকের ও ঘরিয়ার নিপাতুসাধ্রর 
জন্য কৃতসম্বল্প হইল। ইহা! বাদসাহী দত্বর ।'১ 

বাদশাহী দত্বরের বিচিত্র রূপ জেবউন্লিসা চরিত্রের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্্র 
প্রকাশ করেছেন। প্রেমের ছন্দে সে সাধারণ স্তরে নেমে এসেছে । নরনারীর 
শাশ্বত প্রেমের আকর্ষণ-বিকর্ষণ লীলাকে বঙ্ষিমচন্ত্র জেবউন্নিসার চরিত্রে 
ফুটিয়েছেন। জেবউন্নিসার স্বপ্রবৃত্তাস্ত এবং মবারকের আবির্ভাব ও তার হৃদয়ের 
মর্মবেদনাকে বঙ্কিম আর্টের সংষমের ছ্বার। চিত্রিত করেছেন । রোমান্দের দীপ্চিও 
এইখানে ।২ উপসংহারে গ্রস্থকারের নিবেদনে বঙ্কিমচন্দ্র চরিক্রগুলির স্বরূপ 
বিশ্লেষণ করেছেন। 

রাজ যেরূপ হয়েন, রাজানুচর এবং রাজপৌরজন প্রভৃতিও সেইরূপ হয়। উদ্দিপুরী ও 
চঞ্চলকুমারীর তুলনায়, জেবউন্নিসা ও নি্লকুমাপীর তুলনায়, মাণিকলাল ও মবারকের তুলনায় ইহা 
জানিতে পারা যাঁষ।" 


বঙ্কিমচন্দ্রে এই বিশ্লেষণে মবারক ভূমিকাকে ঠিক বোবা যায় না। সত্য 
কথা, মবারকেব চবিত্রের অধঃপতন বঙ্কিম দেখিয়েছেন। কিন্তু বঙ্কিমের চিত্ত- 
গহনে মবারকের দুর্বলতা সবলতা৷ যে অন্ছবণন তুলেছিল তাব পব এ সিদ্ধাস্ত 
কিছুটা গীভ। দেয়। রাজসিহ উপন্তাসে মবাবক এবং জেব্উন্নিস। আমাদের হৃদয় 
লুট করে নেয়। কিন্ত মবাবকেব মৃত্যু মন্ুস্তেব মহত্বকেই যেন বডে। করে দেখায়। 
পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, শ্বজাতিদ্রোহিতার জন্যে অনুতাপ, জেবউন্গিসাব 
অসহায়তায় সমব্দেন।_এই-সব মিলে তাকে সাহিত্যের শাশ্বত আসনে প্রতিষ্ঠা 
করেছে। নিয়তিব নিছুব নিপীভনে পিষ্ট মবারক বস্কিমের অভিপ্রায়কে পবাস্ত 
করেছে। শিল্পীই জযী হয়েছে। 

রাজনমিংহ উপন্যাসে কি বঙ্ষিমচন্দ্র সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দিয়েছেন ? আমরা 
আগে দেখেছি, কোথাও কোথাও বস্কিমের দৃষ্টি আচ্ছন্ন। কিন্তু সর্বোপরি 
বাজমিংহেব ফলশ্রুতি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ত্বয়ং যে-কথা বলেছেন তাতে সন্দেহের 


কিছুমাত্র কারণ দেখি ন।। 

“হিন্দু হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না, অথবা হিন্দু হইলেই মন্দ হয় না” 
মুসলমান হইলেই ভাল হয ন1। ভাল মন্দ উভয়ের মধ্যে তুল্যব্ূপেই আছে। বরং ইহা'ও 
স্বীকার করিতে হয় যে, বখন মুনলমান এত শতাব্দী ভারতবর্ষের প্রভু ছিল, তখন রাজকীয় গুগে 
মুদলমান সমসামযিক হিন্দুরিগের অপেক্ষা অবশ্য শ্রেষ্ঠ ছিল ।'৩ 


১. রাজসি'হ, ষ্ঠ খণ্ড, সপ্তম পরিচ্ছেদ 
২, শ্রীঞ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধার! 
৩, রাজসিংহ, উপসংহার 


ব্মেশচন্র দত্ত 


রামবাগান দতত-পরিবারে রমেশচন্দ্রের জন্ম । এই দত্ত-পরিষারে বহু কৃতবিচ্ধ; 
লেখকের আবির্ভাব ঘটেছিল। পিতৃব্য শশিচন্দ্রের কথা আগেই বলেছি। 
শশিচন্দ্র দত্তের প্রেরণা রমেশচন্দ্রের রচনায় কার্ষকরী হয়েছিল। প্রধানত 
শশিচন্দের শিক্ষাতেই রমেশচন্দ্রেব বিদ্যার্চ অগ্রসব হয়েছিল । এই পরিবারেই 
তরু দত্ত ও অরু দত্তের জন্ম । পাশ্চাত্য শিক্ষার বাব এই পরিবারে উন্মুক্ত 
ছিল। ফলে পাশ্চাত্য সাহিত্যে প্রভাব দত্ত-পবিবারের অনেকেব লেখাতেই 
স্থলভ | 

ছাত্রজীবন থেকেই বমেশচন্দ্রেব বিগ্যাচর্চাব প্রতি প্রবল আগ্রহ দেখা যায়। 
বিলেতে গিয়ে তিনি আই সি. এস. পবীক্ষাষ বাঙালিদের মধ্যে প্রথম স্থান 
অধিকার করেন। রমেশচন্দ্রেব এই বিছ্যাচর্চাব আগ্রহ স্কটেব বিদ্যাচর্চাব কথা 
স্মবণ করিয়ে দেয়। লমালোচকেবা৷ বলেছেন স্কট ছিলেন 401946০1 0£309015. 
বোধ কবি বমেশচন্ত্র সম্বন্ধেও এই কথা বলা*্যায। বিলাতে কেবল যে তিনি 
নিজেব পাঠ্যপুস্তক নিষেই ব্যস্ত ছিলেন তা নয় ববং দেখ যায় বিভিন্ন স্থানে 
বক্তৃতা দিয়ে ভাবতবর্ষেব এতিহ্া-সংস্কৃতি, ভারতেব ইতিকথা বিদেশীদেব কাছে 
পৌছে দেবাব দায়িত্বও তিনি গ্রহণ কবেছিলেন ৷ লগ্ন বিশ্ববিদ্ঠালযে ইতিহাসের 
অধ্যাপক রূপে তিনি যে সমস্ত ব্তৃতা দিয়েছিলেন তার মধ্যে এই বিষয়গুলি 
ছিল-_5/%9/ ০1 17217 1715107)) 7 £85401)) 08911150110 ৫7 
০1181077০17 447:01571171170565 ১:1215017)7, 027711521710715 261810% 
2770 11161218765 ০7 116 44710627761 21172950279 ) 51786 221710274 
190617)) 101 4760161761171012 7 276 12710 27741 17521710 862 ০/ 171216. 
বিষয়গুলি দেখলে বোঝা ষাবে রমেশচন্দ্র প্রধানত ইতিহাসচর্চাতেই আত্মপ্রসাদ- 
লাভ করতেন। বলা বাহুল্য, এই ইতিহাসগ্রীঘি বমেশচন্দ্রকে এঁতিহানিক 
উপন্াম-রচনায় প্রেরণা জুগিয়েছিল।৯ 

ধার্দের লেখা পড়তে বমেশচন্দ্র ভালোবামতেন তাদের কথা তিনি একটি 
প্রবন্ধে উল্লেখ কবেছেন। 


১ বর্ধম্ানে সরকারি কাজের সময়ে রমেশচন্দ্রকে ধার! দেখেছেন, ভার! বলেন সরকারি কাজ" 
জাপেক্ষা গ্রন্থপাঠেই তার আগ্রহ বেশি ছিল। 


১৪০ বাংল। সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 
১৯০৫ সালে 7757%5540) 76//2-তে রমেশচন্দত্র লিখেছেন-_ 
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একটু পবে বলেছেন-__ 

87581257858 7125 5588855584715528655775554828 
এই থেকে বোঝ। যাঁয় স্বটেব উপন্যাসে যে আদর্শলোক রচিত হয়েছিল 
রমেশচন্দ্রে কাছে তা গ্রহণীয বস্ত বলে মনে হযেছিল। ইতিহাসেব প্রস্ি 
বিশ্বস্ততা তিনি স্কটেব উপন্তাসেব বৈশিষ্ট্য বলে নির্দেশ করেছেন। আবার 
বাযবনের কবিতাঁব" *দেশপ্রেবণাঁও বমেশচন্দ্রকে মুগ্ধ কবেছিল। উনবিংশ 
শতাব্দীতে বাংলাদেশে যে স্বদেশপ্রেবণ। দেখ দিয়েছিল তাতে বাষবন গৃহীক্ষ 
হবারই কথা । নবীনচন্ত্র সেন এক কালে বাংলাব বাধবন বলে পবিচিত ছিলেন। 
বমেশচন্দ্রেব উপন্থাসেও আদর্শবাদ আছে, উচ্ছৃসিত দেশপ্রীতির সবিস্তাব বর্ণনারও 
অপ্রতুলতা৷ নেই । 

কিন্তু বমেশচন্দ্রেব উপন্যান বচনায় ব্রতী হবাব অন্য একটি গুরুতর 
কাবণেব উল্লেখ করতে হয়। রমেশচন্দত্র যে সময সাহিত্যক্ষেত্রে আসেন 
সে সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যগুরু | বঙ্গদর্শনেব সুচনা বাংল সাহিত্যে 
একটি যুগান্তব এনে দ্িষেছিল। বস্কিমকে কেন্তর করে একদল নৃতন 
সাহিত্যিকেব আবির্ভাব ঘটল। 


“কমে জ্ঞানে চিন্তায শিক্ষিত বাঙালীকেন্উদ্ব "্ধ করিবার উদ্দেশ্য লইয়া বস্কিম 'বজদর্শন' বাহিৰ 
করিলেন (১৮৭২)। দেশের অতীত ইতিহাঁস ও প্রাচীন গৌরবের আলোচনা দ্বারা শিক্ষিত 
বাঙ্গালীর মনে যাহাতে আত্মসম্মানবোধ সঞ্চারিত হয সেই জন্য এই অধাবসায়। সেই সঙ্গে 
সমাজবোধ জাগাইবার চেষ্টাও রহিল। দেশের রাষ্ত্রীয় সংহতির অভাবের প্রতিও তিনি 
সচেতন ছিলেন ।”২ 


বঙ্বিমচন্দ্রের আশা-আকাজ্কাকে বাম্তবে রূপায়িত করলেন ধার। তাদের মধ্যে 
বমেশচন্দ্র অন্যতম | রমেশচন্দ্র বাংলায় কিছু রচনা করেন মি বলে দ'কুচিত 
ছিলেন। সেই কারণে বাংলা রচনা থেকে তিনিশবিরত ছিলেন। কিন্ত বহষিমচজের 
উৎসাহে সে সংকোচ কেটে গেল । রমেশচন্জ্র বলেছেন__ 
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* শ্রীহকুমার সেন, বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস ( দ্বিতীয় খণ্ড), “বিশ বছরের আয়োজন” 


রষেশচন্দ্র দত ২৪৯ 


'একটিন বাঙ্গাল! সাহিতা সম্বন্ধে আমাদের কথা হইল, আমি স্িমবাবুর উপন্যাসগুলির প্রশ-সা 
করিলাম তাহা' বলা বাল্য । বঙ্িমবাবু জিজ্ঞান৷ করিলেন, “যদি বাঙ্গালা পুস্তকে তোমার এত 
সভ্ভি ও ভালবাসা, তবে তুমি ধালসালা লেখন! কেন ?' আঁমি বিস্মিত হইলাম । বর্পিলাম--'আযি 
বে বাঙ্গাল! লেখ! কিছুই জানি ন। ইংরাজী বিদ্যা্য়ে গপ্ডিতকে. ফাকি দেওধাই রীতি, ভাল 
করিয়া বাঙ্গাল! শিখি নাই, কখনও বাঙ্গাল! বচনাপদ্ধতি জানি ন।' গভীরম্বয়ে বঙ্ধিমবাবু উত্তর 
করিলেন, 'রচন্[পদ্ধতি আবার কি--তোমর! শিক্ষিতন্মুবক, তোমর! যাহা লিখিবে তাহাই রচনা- 
পদ্ধতি হইবে । তোমরাই ভাষাকে গঠিত কবিবে।' এই .মহৎ কথা বরাবরই আমার মনে 
জাগরিত রহিল ।'১ 


রমেশচন্জ্রের পিতৃব্য গোবিন্দচন্ত্র দত্ত এবং শশিচন্ত্র দত্তেব কবিভাঁবলী ইংবেজিতে । 
পাঠকের এ-সকল রচনার প্রতি আগ্রহ ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র ইংবেজি-বচনাব এই 
পবিণামের প্রতি রমেশচন্দ্রকে সতর্ক কবে দ্রিলেন। বমেশচন্দ্র গুরুব বাঁকা 
শিবৌধার্ধ কবে উপন্যাস বচনাষ অগ্রসব হলেন। 

বস্কিমচন্দ্রকে বমেশচন্দ্র অন্থসবণ কবেছিলেন ব্লচনারীতিতেও। সাধু 
পুরুষের অবতারণায় প্রণয়কাহ্িনী বয়নে, পাঠককে সন্দোধন 
ফরে জ্ঞানগর্ভ উপদেশদানে তিনি গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে- 
ছিলেন। বঞ্চিমচন্ত্রকে যদ্দি একটি গোষঠ্ীব গুরুরূপে দেখ! যাষ তবে বমেশচন্ত্ 
সে গোষ্ঠীর অন্যতম অধিনাযক ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহেব অবকাশ নেই । 

কিন্ত বমেশচন্দ্র বস্কিমকে পুবোপুবি অন্ুসবণ কবেন নি। কোনে সার্থকনাা 
লেখকেই তা কবেন না। “সমাজ” ও “সংসাবে” যে প্রগতিশীল মনোভাবের 
পবিচয় পাই তাব নামগন্ধও বঙ্কিমচন্দ্র লেখাতে ছিল ন। | এখানে ব্মেশচন: 
সেকালেব ওঁপন্তাসিকদেব মধ্যে একক । 

রমেশচন্দ্রেবে এতিহাসিক উপন্যাসে কতিত্বেব দিক হল এঠ* যে 
তিনি প্রথমে দেখালেন এঁতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাঁসনিষ্ঠা ও কণ্পনাব যথাঁথ 
মেলবন্ধন স্থাপন কব! প্রযোৌজন। বা্কমচন্দ্রে উক্তি থেকেই জানতে পাবি 
ছুগেশনান্দনীব সমাদব সেকালে অত্যন্ত বোঁশ ছিল। বইটিব একাধিক সংস্কবণ 
তাব প্রমাণ। কিন্তু দুর্গেশনন্দিনী খটি বোমান্স। বমেশচক্দ্র যা বচন! ধবেছেন 
তাও এঁতিহাসিক বোমান্স বটে , কিন্ত সেগুলি বোমান্নসর্বস্ব নঘ। দুর্গেশনন্দিনী 
বাব হবাব পর অনেক অক্ষম লেখক বোমান্সকে আবও তরল কবে পবিবেশন 
কবেছিলেন। রমেশচন্দ্রেব রচনা সে দ্দিক থেকে তদানীন্তন বঙ্কিম-অনুসবণ- 
কারীদের সতর্ক কবে দিলে ৷ সে যুগেব পক্ষে এব মূল্য অপবিসীম। বমেশচন্দ্রে 
উপন্যাসে প্রধান রস হচ্ছে ভৌম রস। দেশগ্রীতির কথা যথার্থ স্বরে অন্ুরণিত 


১, নব্যভারত, বৈশাখ ১৩০, 


১৪২ বাংল সাহিত্যে ধরতিহাদিক উপন্তাস 


হয়েছে তার রচনায়। তিনি যে একবার বলেছিলেন-_-] 66] & 01106 ৪1 
96108 005 ৪. 10211 (0 11 ৫969 এ কথা খাটি সত্য | প্রকৃতপক্ষে 
অধিকাংশ এঁতিহাসিক ওঁপন্তাসিক রচনা-রীতিতে বস্কিম-রমেশকেই অগস্সরণ 


করেছিলেন । রমেশচন্্র সম্বন্ধে ্রীগ্রমথনাথ বিশী বলেছেন, 

“বাংল! সাহিতো ধতিহাসিক উপন্যাসেব যুগ আবার আসন্ন বলিয়া মনে হয়। সে যুগের 
বাঙালী লেখকগণকে পুনরায় জীবন-সন্ধ]৷ ও জীবন-প্রভাত মন দ্দিয! পড়িতে হইবে । তাহাদেব 
চোখে ইতিহাসের ও শিল্পরীতির অনেক ক্রুটি ধরা পড়িবে । সেই ক্রটিগুলি এডাইয়। চলিতে গিষা 
পর্রবতাঁকালের উপন্যানিকগণ নিজেদের নুতন শক্তির আবিগ্চার করিবেন। এক সময়ে রমেশচন্দ 
বাঙালী সাহিত্যিককে দক্ষিণ হাতে ধরিযা নৃতন পথে চালনা করিযাছেন, তখন আবার বাম হাতে 
ধরিয়া পুবাতন পথের খালথন্দ এডাইয! চলিতে সাহায্য করিবেন । যিনি নূতন পথে চালনা কবেন 
তিনি নেতা, যিনি পুরাতন পথের ক্রটি সংশোধনে সহায়তা কবেন তিনি গুক। রমেশচন্ত্র একাধারে 
নেতা ও গুক দুই-ই ।'১ 


বঙ্গবিজেতা 


বষেশচন্দজ্রের “বঙ্গবিজেত” “ব্র্শনে” বাব হযেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের উত্সাহ 
ও প্রেবণায এ গ্রন্থ লিখিত। বমেশচন্ত্র “বঙ্গবিজেতা'য় প্রধানত ইতিহাসকেই 
আশয় কবলেন। উনিশ শতকে ষে-সকল সমাজঘটিত উপন্যাস পেয়েছি (যাঁদ ও 
সংখ্যা খুবই কম ) সেগুলির চাইতে এতিহাসিক কাহিমাব জনপ্রিয়ত। ছিল 
অধিক। এইজন্যেই বমেশচন্ত্রেব গ্রন্থ মে সমযে জনপ্রিয়তাষ নান ছিল না। 

“বঙ্গবিজেতা”ব কাহিনীব ঘটনাস্থল বঙ্গদেশ, সময ১৫৮০ গ্রন্টা্ষ | বাংলাদেশে 
হিন্দু রাজত্বেব অবসানের সঙ্গে সঙ্গে পাঠানদেব অত্যুদীয ঘটে। মোগলসম্রাটেবা 
বাংলাদেশকে তাদদেব অধীনে আনবাব চেষ্টা কবেছিলেন। পাঠানর। সহজে 
দেশ ছেভে দেষ নি। মোগলদেব সঙ্গে তুমূল যুদ্ধে পর পবাজিত হযে 
পাঠানকুল বশ্ঠতা স্বীকাব কবেছিল। বাজা৷ টোডবমল্ল সর্বসমেত তিনবাব 
ব্ঙ্গদেশ আক্রমণ কবেন। তৃতীযবাব বঙ্গদেশকে সম্পুর্ণ করতলগত করার জন্যে 
রাজা টোভরমল্প মুঙ্গেবে উপনীত হলেন। এবাবে বিদ্রোহী স্বয়ং মোগলসৈন্যা। 
কি ভাবে বাজ টোডরমল্প বাংলাব জমিদাবদেব সাহায্যে এ বিস্রোহকে দমন 
করেন এবং বাংলাদেশে শান্তি ফিরিয়ে আনলেন সেই কথাই আখ্যায়িকায় 
বল। হয়েছে। আখ্যায়িকার ঘটনাটি ঘটতে মোট ছয় মাস লেগেছে। 


রমেশচন্জ দত ১৪৩ 


রমেশচন্দ্র 19)01 965৮9:1-এর 177154979০1 827941 গ্রন্থটি অবলম্বন 
করেছিলেন | স্টয়ার্টের বই থেকে ঘটনাটির সারমর্ নিই। 

বাংলাদেশে বিদ্রোহের সংবাদ পেয়েই সম্রাট আকবর বাজ! টোডরমল্পকে 
বিজোহ দমনে পাঠালেন। স্টুয়ার্ট আকবরের এই কার্ষের ফলশ্রুতি সম্বন্ধে 
বলেছেন- 

"196 0911065] 0000060 ০1 4১155, 10 5011০520506 [710০০ 00115685 913৪ 
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85100502017, 000 সতত 2150 8860] 25 ৪. 01১60] 15190171156 13060, 5215 2605060 
0: 4159801568৩ ; 


বল] বাহুল্য, বমেশচন্দ্র স্ট,যার্টের এই মস্তব্যটিকে যথাযোগ্য মর্ধাদ। দিয়েছেন । 
রাজাব মুঙ্গেরে অবস্থানের কালে ভাগলপুবে শক্রসৈন্য সমাবেশ হল। রাজাও 
সৈন্যসজ্জ। কবতে লাগলেন। রাজার এই সতর্কতাব প্রয়োজন ছিল। কারণ 
ইতিমধ্যেই দুইজন সেনাপতি বাজাব বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা কবে চলে গেল । 
বাজাও তখন কৌশল অবলম্বন কবলেন। ছোটখাট যুদ্ব-বিদ্রোহ চলতে 
লাগল । 
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সট,য়ার্ট যে ছুইজন সেনাপতিব উল্লেখ কবেছেন বমেশচন্দ্র বঙ্গবিজেতায় তাদেব 
কথা সবিস্তারে বলেছেন। একজন তর্থান খা (061500]া। 11787) আব 
একজন মান্থম ফেরানজুভি (199০9০10) [761010100%) | বমেশচন্ত স্ট,য়ার্টেব 
ইঞ্জিতকে অবলম্বন করে নূতন কাহিনীর জাল বুনেছেন। হিন্দু জমিদারদের উপব 
টৌডবমন্প যে কৌশলজাল বিস্তাব কবেন উপন্তাসে তারই অব্যর্থ ফল উদধাটিত 
হয়েছে । জমির্দার সতীশচন্দ্র যে ভাবে হিন্দু সৈন্যকে টোভবমল্লের পাশে দাড় 
করিয়েছেন তা সম্ভব হয়েছিল টোভরমন্ের হিন্দুত্বের জন্ত | টোভরমল্লের আশ্রয়ে 
হিন্দু জমিদারর। আশ্বাস পেয়েছিল । এই কারণেই বিজ্রোছদমন সম্ভব হয়েছিল। 
অবস্থ রমেশচন্দ্র এর মধ্যে স্থরেক্নাথ-সরলার কাহিনী জুড়ে দিয়ে কাহিনীতে 
আবির সথষটির চেষ্টা করেছেন। দেইটি হল নগেস্রমাথের পুত্র স্থরে্রনীথ সরলার 
প্রেমীসর্ত। কতকট। নিজের শৌর্যবীর্য' গদর্শানত জলা লিলা ক 


১৪৪ বাংল। সাহিত্যে এতিহামিক উপন্যাস 


অন্টায়ের প্রানশ্চিত্ব করবার জন্য এবং সর্বোপরি সরলাকে লাভ করার জন্য 
সববেন্রনাথ রাজাব পক্ষ অব্লস্বন করেন। ইতিহাসের সঙ্গে রমেশচন্ত্র এই 
কাহিনীটি যোগ কবে বৈচিত্র্য আনবাব প্রয়াস পেয়েছেন। তবে স্থরেন্দ্রনাথেব 
বাজ টোডবমন্ত্েব নিকট ভক্তি নিবেদন কতকট। আকস্মিক বলেই মনে হয়। 
'বঙ্গবিজেত।” রমেশচন্দ্রের প্রথম মৌলিক বাংল! রচন1| ইতিপূর্বে 
তিনি তাঁব বিলাতভ্রমণ (বাংল! অগ্চবাদ ) ছাপিয়েছিলেন। প্রথম রচন। 
হিসাবে বঙ্গবিজেত] হযতে। অসার্থক নষ, কিন্তু বঙ্গবিজেতায ক্রটিবিচ্যুতি প্রা 
সর্বত্র । ইতিহাসেব তথ্য সমাবেশের প্রাচুর্য উপন্যাসটি আষ্টেপৃষ্ঠে। পাঠক 
সে জটিল অবণ্যে বিভ্রান্ত হয। এঁতিহাসিক তথ্যেব প্রাচুর্যেব জন্য কাহিনী 
বর্ণন। নিম্তবঙ্গ। অনেক সময বর্ণনাব একঘেষেমি গল্পের গতিকে মস্থব কবে 
দিয়েছে । প্রায়ই কাহিনীব গতি রুদ্ধ কবে বমেশচন্জ্র প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গাস্তবে 
চলে গেছেন। মূল কাহিনীব সঙ্গে শিথিলবদ্ধ অনেক বস্তু উপন্যাসটিতে স্থান 
পেযেছে। চন্দ্রশেখবেব আশ্রমেব বিস্তাবত বর্ণনা, উপেন্দ্র-কমল। কাহিনী 
উপন্যাসের পক্ষে অপবিহার্ধ ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসেব মধ্যে আমব! 
প্রাই মহাপুরুষ-জাতীঘ চবিভ্রেব সাক্ষাৎ পাই। সেই চবিজ্রগুলি ঘটনাব 
নিবপেক্ষ সাক্ষী মীত্র। ( আনন্মমঠেব সন্গ্যাপী-সম্প্রদাষেব কার্য এ ক্ষেত্রে বিচার 
নয) কিন্তু বঙ্কিমেব কৃতিত্ব এইখানে যে তিনি এই মৃহাপুকষদেব গুভাঁব অন্তঃশীল। 
[বে উপন্য'সটিব মধ্য দিষে প্রবাহিত কবে দেন। কোনে। কোনো চবিত্রেব 
উপব মহাপুরুষেব প্রভাব এমন আত্যন্তিকভাবে দেখা দেষ যে তাদেব একটা 
পবোক্ষ প্রয়োজন সেখানে লক্ষ্যগোচব হম। কিন্তু বমেশচন্দ্রেব হট চন্দ্রশেখব 
এহ জাতীয চবিত্র নম। তার সার্থকত! উপন্থাসে বিশেষ নেই। স্ববেন্দ্রনাথ 
বিমূলা অমল। কমলা সবলাব উপব চন্দ্রশেখবেব কোনো প্রভাব্হ দেখতে পাই 
না| চন্দ্রশেখবেব মধ্যে মানবিকতাব স্পর্শ নেই, তিনি একট। অশরীবী ছাঘ! 
_গ্রন্থকাবেব হিন্দ্ধর্মেব প্রতি বিশ্বাসে নিদর্শন মাত্র । চন্দ্রশেখব আসাল 
গ্রচাবেব বাহন । কাহিনী-বণনাব মধ্যে সহজ সমাধান খোঁজবাব প্রচেষ্টায় 
বমেশচন্দ্র পবিণতিতে একটা প্রা অবিশ্বাস্য উপকাহিনী* যোজনা কনেছেন। 
পূর্বে উপেন্দত্র-কমল। কাহিনীব ব্যর্থতাব কথা বলেছি । উপেকন্দ্রে প্রেমেব ষে 
জলস্ত বর্ণনা পাই ত৷ পূর্বপবিচয়েব অভাবে একেবারে বেমানান হযে পডেছে। 
পবিশেষে উপেন্দ্রকমলাব মিলন অসঙ্গতিব মাত্রাকে একেবারে চরম পর্যাষে 
নিয়ে গেছে। মহাশ্বেতা নিক্রিয় (94391) চরিত্র! রোমান্সে ঘটনার প্রাচুর্য 
থাকেই। কিন্তু ত৷ বাস্তবকে অস্বীকার করে না। ঘটন] আশ্রিত হলেও 


বমেশচজ্্ তি ১৪৫ 


এতিহাসিক উপন্যাসে চরিত্রের বিকাশ দেখানো স্ভব। ঘেমন দেখি বঙ্কিমচন্ত্রের 
রচনায়। এই উপন্যাসে রমেশচন্দ্র এ কাজে ব্যর্থ। 

রমেশচন্দ্রের সহানুভূতি সর্বাপেক্ষা বেশি পড়েছে স্রেন্দ্রনাথ-বিমলার 
উপর। বিমলা৷ ইউবোপীয় উপন্যাসের আদর্শে অঙ্কিত । স্ববেন্দ্রনাঁথের মধ্যেও 
বিদেশী উপন্যাসেব ছায়া বর্তমান । বিমল! বোমান্সরাজ্যেব অধিবামিনী। সে 
পিতৃভক্ত, দেবমহিমাব প্রতি নিষ্ঠাপবায়ণা, স্বার্থত্যাগী ও আদর্শ প্রেমের 
উপাসিকা। এগুলি গুণেব সমাবেশ করে রমেশচন্দ্র শেষ পর্যন্ত চরিন্রটির মধ্যে 
সঙ্গতি আনতে পারেন নি। অথচ সরলা-বিমলা-স্বেজ্রনাথ এই তিনা্ট 
চপ্রিত্রকে কেন্দ্র কবে যর্দি আবর্ত স্যষ্টি কর! সম্ভব হত তবে বাংল। সাহিত্যে ভ্রিতুজ 
প্রণয়েব একটি চমৎকার নিদর্শন মিলত | সরলাকে কেন্দ্র করে বিযলাব মনেব 
গোপনতম প্রদদেশটিকে প্রকাশ কবা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু রমেশচন্দ্র এ 
ব্যাপার এডিয়ে গিষে বিমলাকে আদর্শলোকেব আঁধবাসিনী কবে তুলেছেন। 
বিমলাব নৌকাযোগে মুঙ্গের যাত্রা এবং স্থরেন্দ্রনাথকে আশ্রযর্দান কতকট। 
ম্যাজিকেব লক্ষণাক্রান্ত। বিদ্রোহীদেব শিবিবে দ্াসীবেশে বিমলাব আকম্মিক 
আবির্ভাব পাঠকেব বিশ্বীসেব উপর পীড়ন মাত্র। কেনন। এ চবিত্রে এ দুঃসাহনিক 
কাজেব কোনো লক্ষণই ছিল না| কেবলমাত্র বোঁমান্সে খাতিবেও একে 
আমরা গ্রহণ কবতে পাবি না। বিমলাব যে সন্ন্যাসিনী রূপ পাই ত গ্রস্থকারেব 
আদর্শবাদেবই জয ঘোষণা কবছে। 

বাঁজ। টোভবমলেব চবিত্র উপন্তাসে বিস্তৃত নয। মাত্র কয়েকটি পরিচ্ছেদে 
তাব উপস্থিতি । টোভবমল্প বঙ্গবিজেতা । গ্রন্থেব নাম যখন বাজাকে কেন্দ্র 
কষেই তখন এ স্বল্প পবিচিতি অবাঞ্ছিত। ইতিহাসে বডে| বড়ো পরিচিত 
চরিত্রকে অবলম্বন কবে উপন্যাস রচন]। কব! কষ্টসাধ্য । কেননা এদেব সম্বন্ধে 
আমাদেব পূর্বলন্ধ জ্ঞান এত স্পষ্ট যে সেখানে কল্পনাব অবকাশ কম। বমেশচন্দ্রও 
টোভরমলেব বিস্তৃত পবিচয দেন নি। অপেক্ষাকৃত ন্বপল্লপরিচিত কাল্পনিক 
চবিত্রকে অবলম্বন কবেই গ্রস্থাকাব ইতিহাসেব ইঙ্গিতকে পবিস্ফুট কবতে চেষ্টা 
করেন। টোডরমল্লের মধ্যে প্রাণসঞ্চার হয় নি। তাব স্বজাতির প্রতি গ্রীতি- 
পক্ষপাত কতট। কৃটচত্রান্তের অধিকারতুক্ত কতট1 আন্তবিকতার নিদর্শন এই 
সম্বন্ধে সন্দেহেব অবকাশ আছে। টোনরমল্ল তেজমিংহ রাণ। প্রতাপাদিত্য 
ইত্যাদির মধ্যে যে দুর্মব স্বাদেশিকতার স্ফুবণ দেখতে পেয়েছিলেন নিজেব জীবনের 
আচরণেব মধ্যে দিয়ে তিনি তাকে ধন্য করে তুলতে পারেন নি। টোডরমল্পকে 
একবার মাত্র আমর! পরীক্ষার সম্মুখীন হতে দেখি। শকুনির উতেজনামস 


১৪৬ বাংল। সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


বক্তৃতার সামনে টোভরমলের নিভাঁক আচবণেব প্রত্যাশা পাঠকদের পক্ষে 
স্বাভাবিক । কিন্তু টোডবমন্্প শকুনির কাছেও নীবব--বিচাবসভ1 প্রহসনে 
পবিণত হয়েছে। এমন-কি টোডবমলেব চবিত্রেব সঙ্গতিও ব্যাহত। কাবণ 
টৌভবমন্ল প্রকৃত বীব, সাহসী যোদ্ধা, ক্বজাতিব বক্ষক| এই আদর্শ চবিত্রেব 
এই নীববতা।, তাঁর কাপুরুষোচিত আচরণ বাস্তবতাব সমস্ত বেশটুকুকে নি:শেষে 
উড়িয়ে দিয়েছে । 

স্বরেন্্রনাথ নগেন্্রনাথ ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলবাব নেই। 
স্ববেন্্রনাথ সেকালেব জমিদাবেব প্রতীক । বমেশচন্দ্র বলেছেন সেকাঁলেব 
বাংলাদেশের আভ্ন্তবীণ অবস্থা অনেকট। ইংলগ্েব ফিউভাল প্রথাব মতে! 
ছিল। ফিউডাল সমাজেব প্রভৃদেব আচবণের মতোই স্থবেন্দ্রনাথেব আচবণ। 
আবাঁব মধ্যযুগীয নাইট চবিত্রেব ক্ষীণ প্রতিধ্বনিও স্ববেন্দ্-চবিজে দুর্ণক্ষ্য নয় । 
বিমলাব প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত সে যখন ঘোডসওযাব নিষে তাকে উদ্ধাব কবে 
তখন ইউবোপীয় নাইট চবিত্রেব বীবত্বেব আচাব-আচবণকেই মনে কবিয়ে দেয়। 
এক্ষেত্রে বমেশচন্দ্র স্কটেব অনুগামী | স্থবেন্দ্রনাথ আদর্শ প্রেমিক, প্রকুত যোদ্ধা, 
এবং প্রজাবৎসল জমিদার । তাব জীবনও নিদ্বন্ৰ, নিষ্তবঙ্গ। বমেশচন্দ্র ঘটনাব 
পব ঘটন| সাজিয়েছেন, কিন্ত তাতে প্রাণ সঞ্চাব কবতে পাবেন নি। একটাঁব 
পর একটা টন! ঘটে গেছে। ঘটনাগুলিও অনেকটা নিরূপিত | বিশেষ কোনে। 
আবর্তসঙ্কুল অবস্থায় সুবেন্্রনাথের ব্যক্তিত্বের বিপর্যস্ত অবস্থা দেখতে পাই না। 
স্থবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লেখকের উক্তি প্রশিধানযোগ্য, 

'নগেন্দ্রনাথের পুত্র হবরেন্্রনাথ এ জগতে বৃথা জন্ম ধারণ করেন নাই। * * ধনবান, জমিদারের 
পুত্র হইযাও ধনে তাহার আদ্র ছিল না, উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও কৃষকদিগের সহিত 
বাক্যালাপ করিতে ভালবাঁসিতেন , কখন কখন কৃষকদ্িগের সহিত বাস করিতেন, সদাই 
কৃষকর্দিগের পরম বন্ধু ছিল্রেন।' 

গ্রন্থেব নায়ক চরিত্র আসলে হ্বেন্দ্রনাথ। সে-ই টোভরমল্লের যথার্থ 
সহচব। 

শকুনিব চরিজ্রটি মোটামুটি মন্দ হয় নি। বিদেশী প্রভাব থাকলেও শঞ্চুনিব 
কার্ধকলাপেব মধ্যে তীক্ষবুদ্ধিব পবিচয়টুকু বমেশচন্দ্র বর্ণনাব ঘ্বাবাই শেষ কবেন 
নি, ববং তাব কপটতী, ঈর্যাবিদ্বেষকে ঘটনাব ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে 
পবিস্ফুট কবেছেন। শকুনি সতীশচন্দ্রকে যে ভাবে ধীরে ধীবে প্রলুব্ধ করেছিল 
তাব কিছু অংশ নেপথ্যে, বাকি ষে অংশ গ্রন্থে আছে সেখানেও দেখি পাষণ্ডের 
৭. - পাগল্পল যাধা চবিত্রোচিত ধর্ম অব্যাহত। সতীশচন্দ্র মুঙ্গের গেলে 


রখেশচন্ত্র দর্ত ১৪৭ 


শকুনির যে ন্বগতচিস্তা পাই মেইটি অনেক সময়ই শেক্সপীয়রের ইয়াগোর 
কথ। মনে করিয়ে দেয়। অবশ্ঠ ইয়াগোর সঙ্গে শকুনির তুলনা অসমীচীন। 
শকুনি নামটি উদ্দেশ্তমুলক। মহাভারতোক্ত শকুনির ধর্ম আরোপ করাই যেন 
লেখকের উদ্দেশ্য । 

রমেশচন্ত্র বঙ্গবিজেতার কাহিনীর সুলভ সমাধান করেছেন। ন্যায়নীতির 
বিচাবে চরিত্র সাজিয়েছেন । পাপ ও পুণ্যের ফল বণ্টনে লেখক সমদ্র্শা ছিলেন। 
কিন্ত মানবচরিত্রের ছুজ্ঞেয় বহস্তের পরিচয় লেখকের কাছে তখনও অজ্ঞাত। 
মানবমনের গতি যে বিচিত্র এবং জটিল এবং তা যে সব সময়ই ন্যায়নীতিব সহজ 
পথ ধবে চলে না এইটি লেখক বুঝতে পারেন নি। লেখকেব আদর্শবাদ্দ এ 
দিকটিব প্রতি সম্পুর্ণ অবহেল] দেখিয়েছে । 

কিন্তু বঙ্গবিজেতা উপন্তাসেই বমেশচন্দ্রের শক্তিমতাব পরিচয় আছে। 
সতীশচন্দ্রের অন্তদ্বন্ৰ বিশ্লেষণে, একুনিব কপটরপচিত্রণে রমেশচন্দ্রের কৃতিত্ 
নগণ্য নয। বঙ্গবিজেতা উপন্যাসে রমেশচন্দ্র বাঁডাঁলি বীবচবিত্রের চিত্র দিযেছেন। 
এঁতিহাসিকের! বলেছেন পাঠান বাঁজত্বে বাংলাদেশে যে শাস্তি ফিবে এসেছিল তা 
মোগল আক্রমণে পুনরায় ব্যাহত হয়। বাংলাদেশে এই অবাজকতাব সময়কে 


কেন্দ্র কৰে রমেশচন্ত্র তাঁব কাহিনীব বীজ বুনেছেন। 
“তবে বাঙ্গালী তথনো! মরে নি" ধমেব নামে তথনে! সে প্রাণ দিতে পাত |”১ 


রমেশচন্দ্র স্্রেন্ত্রনাথকে দেঁশেব আশা-আকাজ্ষাব প্রতীক রূপে দেখেছেন। 
স্বরেন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই নবহরি সরকারেব শিষ্য বৈদ্য চন্দ্রশেখব নয়। মধ্যযুগে কবিব 
কাছে ধর্মের নামে প্রাণদান মহৎ সম্ভাবনায় স্থচিত হযেছে । উনবিংশ শতাব্দীতে 
বমেশচন্দ্র সেইটি দেখেছেন দেশপ্রেমে পটতৃমিকায় । বমেশচন্দ্র বাংলার্দেশেব 
জমিদ্দাব সম্বদ্ধে যে মন্তব্য করেছেন তাও ইতিহাসের অন্থকরণে। কেনন। 
জমির্দাবরা পবস্পরেব প্রতিছন্বী ছিলেন এতে সন্দেহ নেই । তখনকার জমিদারদের 
মধো রমেশচন্দ্র দেখেছেন অপ্রতিহত ক্ষমতা । আধুনিক গবেষণায়ও রমেশচন্দ্রে 
এ মন্তব্য ত্বীকৃত হবে-- 
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মুকুন্দবাম মোগল শাসনেব অত্যাচাবের বর্ণনা দিয়েছেন আত্মপরিচয়-সুত্রে। 
বমেশচন্দ্র অবশ্য এই অত্যাচাবেব বর্ণনাকে প্রকটিত কবেন নি। তাব উপন্তাস 


১. শ্রীন্বকুমার সেন, মধ্যযুগের বাংল! ও বাঙালী 
২, 08020 20128 [০৬ 


১৪৮ বাংল! সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


এই দ্বিক দ্দিয়ে জমিদাবের পারিবাবিক ঘন্ব এবং টোডরমল্লের সঙ্গে জমিদারদের 
সম্বন্ধ নির্ণষে বচিত। বঙ্গবিজেতাব প্রথম সংস্কবণে কৃতিবাঁস ও মুকুন্দবামেব 
মিলনদৃশ্ঠটি ছিল। পববর্তাঁ সংস্কবণে এ দৃশ্ট বজিত। হ্যতো গ্রস্থেষ পক্ষে 
অপ্রয়োজনীয় বলে রমেশচন্দ্র একে বর্জন কবেছেন। কিন্তু তার 151172126 ০) 
788] গ্রন্থে কত্তিবাস এবং মুকুন্দবামেব আবিতাব-সময় বিভিন্ন । তিনি বলেছেন 
এ"রা সমসাময়িক নন। স্থতবাঁং এতিহাসিক সত্যের খাঁতিবে এইটিকে বর্জন 
কর! হয়েছে বলে মনে কবি। 


মাধবী কম্কণ 


১৮৭৭ সালে “মাধবীকঙ্কণ” বার হল। 'বঙ্গবিজেতা"ব সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে 
বমেশচন্্রের মাধবীকঙ্কণ প্রকাশ করাব উৎসাহ ও উদ্দীপন! দুই-ই বেডে গেল। 
মাধবীকঙ্কণেব কাহিনীর মধ্যে ইতিহাসেব আবির্ভাব চকিত বা অস্পষ্ট নয়। 
বঙ্গবিজেতা"র কাহিনীতে এঁতিহাসিক ঘটনাব বিবৃতিতে কিঞ্চিৎ শিথিলতা 
লক্ষ্য কবি। সবই যেন ধৃসববর্ণে চিত্রিত। কিন্তু মাধবীকঙ্কণে ইতিহাসের 
চিত্রগুঁল সজীব এবং প্রাণবন্ত। এখানে অতীতেব আবহবচনাঁষ বমেশচন্দ্ 
সার্থককাম। 

শাজাহানেব শেষজীবনে তাঁব পুত্রদেব মধ্যে বিবোধ ব্যাপাঁবটি মাধবীকঙ্কণেব 
এঁতিহাসিক পটভূমি। এই বিবোধ যোঁগল শাসনেব একটি বিখ্যাত ঘটনা । 
পববর্তা ছুই উপন্যাসে বষেশচন্্র যে বাজপুত জাতিব ইতিহাস অঙ্কন কবেছেন 
তা প্রকৃত স্চনা মাধবীকঙ্কণে এ কথ নিঃসন্দেহে বল যেতে পাবে। বাজপুত- 
কাহিনীব প্রতি অন্যান্য অনেক গুপন্তাসিকেব মতে। বমেশচন্দ্রেবও গ্রীতিপক্ষপাত 
ছিল। বঙ্গবিজেতায টৌডবমল্লেব সপ্রশংস উক্তির মধ্য দিষে রাজপুতজাতিব 
প্রতি লেখকের শ্রদ্ধা নিবেদিত হযেছিল। বঙ্গবিজেতায় যা বীজাকাবে 
মাধবীকঙ্কণে তাব অস্কুবোদগম, পরবর্তী ছুই উপন্যাসে তা ফুলে ফলে শোভিত 
হয়েছে । এই চারখানি উপন্তাসের মধ্যে অন্তবঙ্গ যোগস্থত্রেব এই একটি দিক। 
স্মবণ বাঁখা কর্তব্য, একশে। বছবেব কাহিনী বণিত হয়েছে বলেই উপন্যাস 
চারখানি 'শতবর্ নামে বেরিয়েছিল । এই শতবর্ষে একটি জাতির উত্থানপতন 
এই উপন্যাসগুলিতে বণিত হযেছে | 

মাধবীকঙ্কণ শাজাহানের সময়েব ঘটন| বটে, কিন্তু উপন্যাসটির আসল আকর্ষণ 


রমেশচন্জ দত ১৪৪ 


রমেশচন্দ্র নায়ক-নায়িকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। এই গ্রন্থের প্রকৃত নায়ক 
কে এ প্রশ্নের উত্তবে কোন জটিলত। নেই । কিন্তু লেখকেব অভিপ্রায় দেখে বোঝা 
যায় তিনি মোগল সম্রাটদ্েরও নাকের মূল্য দিতে স্বীকুত। অর্থাৎ এঁতিহাসিক 
ঘটনাগুলিকে লেখক বিশেষ গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। কাহিনীপবিকল্পন1 বিচাব 
কবেও এ কথা বলা ধায। এঁতিহাসিক ঘটনাব উৎস তিনটি । এক, রমেশচন্দ্রেৰ 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ; ছুই, টডেব বাজস্থান ; তিন, স্ট,যা্টেব 1715107/ ৫ 
787:8৫1. এঁতিহাসিক ঘটন! হচ্ছে স্থৃজাব দিল্লীব সিংহাঁসনেব প্রতি দৃষ্টি এবং 
পিংহাসন লাভেব জন্য দ্বিলী অভিমুখে যাত্রা, আওবঙ্গজেবেব সঙ্গে যুদ্ধ এবং 
পবাঁজিত হয়ে পলাষঘন। অপব দিকে আওবঙ্গজেবেব কপটতা, মোবাদকে 
বশীকবণ, যশোবস্ত সিংহেব সঙ্গে যুদ্ধ এবং রাজপুত বীবেব পরাজয। মেওযাব 
ও মাভোয়াবেব ছন্দ এবং বাজপুতজাতির বীবত্বগবিমা গ্রস্থেব আকর্ষণ 
বাডিষেছে। 

কাহিনীর সমাপ্তিতে বমেশচন্দ্র স্থজার ট্রাজেডি বর্ণনা করেছেন। তবে এ 
বর্ণন। উপন্যাসেব মূল অঙ্গ হতে পাবে নি। আবাকানীদ্দের ছার! স্থজ। নদীগর্ভে 
নিমজ্জিত হন, এবং তাব অপব দুই পার্বচবকে নৃশংসভাবে হত্যা কব। হয । তার 
প্রিয়তম মহিষী প্যাবীবান্থ সৌন্দর্ধ এবং তীক্ষ বুদ্ধিমভার জন্য বাংলাদেশে প্রসিদ্ধ 
ছিলেন। আরাকানী রাজ। তাকে বিবাহেব প্রস্তাব করলে তিনি আত্মহত্যা 
করেন। স্থুজ! সম্বন্ধে স্ট,যাট বলেছেন-_ 
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মহম্মদেব স্থজার বিরুদ্ধে অভিযান এবং তার কন্ঠার প্রতি আসক্তি পবে 
স্থজাব পক্ষ ত্যাগ-স্ট,য়ার্ট এই ঘটনাগুলিই লিপিবদ্ধ করেছেন। মীবজুমলার 
কৌশল অবশেষে স্থুজাব মৃত্যু ডেকে আনল। স্থ্জার ট্রাজেডি 
ববীন্ত্রনাথকেও স্পর্শ কবেছিল। ছিজেন্দ্রলালের বিখ্যাত নাটক শাজাহানের 
কথা এই প্রসঙ্গে শ্বতই মনে আসে। - 

স্টয়ার্টের গ্রন্থ রমেশচন্দ্রে অবলম্বন হলেও গ্রন্থের মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে 
রাজপুতকাহিনী। নায়ক নবেন্দ্রনাথ বাংলাদেশ ছেড়ে চলে আসার পর 
দিল্লীতে যে রাজপুতদের মধ্যে বিবোধসংঘাত সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল রমেশচন্জ 


১৫০ বাংল। সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


মূলত টডেব রাজস্থান থেকে সেই কাহিনী নিয়েছেন। রমেশচন্দ্র ষশোবস্ত 
সিংহের বীরত্ব, স্বদেশান্গুরাগ, বাঁজপুত জাতির উৎসব এবং ঘোধপুব 
মাড়ওয়ারের এঁতিহা বর্ণনা করেছেন। মোগল ভ্রাতৃবিরোধে বিশ্বস্ত বাজপুত 
সম্াটেব পক্ষ ত্যাগ না করে আওরঙ্গজজেবের বিরুদ্ধে দীভিয়েছিলেন। 
আওরঙ্গজেব দারাব পক্ষাবলম্বী যশোবস্ত সিংহকে পবাস্ত কবে নিজেব 
ক্ষমতাষ আমীন হন। প্রধানত যশোবস্তেব অঙ্গে আওরঙগজেবের যুদ্ধবর্ণন। 
এবং মেওয়ার মাডওয়ারের বাজনৈতিক বিষয় মাধবীকন্কণে স্থান পেয়েছে। 
যশোবস্ত সিংহেব সঙ্গে আওরঙজজেবেব কলহ টডের বাজস্থানে অবশ্য বেশি 
জায়গা জোডে নি। রমেশচন্দ্র কল্পনাবলে এই সংক্ষিপ্ত ঘটনাব মধ্যেও 
ইতিহাসের চাঞ্চল্যকে জাগ্রত করেছেন। স্ট,য়ার্ট যশোবস্ত সিংহেব কথা! 
বলেছেন । তিনি অপ্রাসঙ্গিক বলে দীর্ঘ বর্ণনা এডিযে গেছেন। অবশ্য টডেব 
কাহিনীতে ঘটনাটি উপযুক্ত মর্যাদীতে বক্ষিত। উম্রার পবে বাজা যশোবস্ত 
সিংহ মাড়ওয়াবেব সিংহাসনে অধিন্ঢ হলেন । মেওয়ারের রানীর বংশজাত বলে 
যশোবস্তের কৌলিন্যও বক্ষিত। চাদ্দ বব্দাই বলেছেন, সেই সময়ে 
গণ্যয়ানার যুদ্ধে আওবঙ্গজেবেব বিরুদ্ধে রাজ। ঘশোবস্ত সিংহ বাইশটি বাজপুত 
জাতির সম্মিলন ঘটিয়েছিলেন। যুদ্ধে জয়লাভের পব শাজাহানেব জোষ্পুত্র 
দারা যশোবন্তকে পাচহাজাবী মনসব্দাবেব পর্দে উন্নীত কবেন। 
শাজাহানেব অন্থস্থতাব সমযে তাব পুত্রদদেব মধ্যে যেভ্রাতৃবিবোধ ঘটে তাতে 
রাজপুত জাতিব ভ্মিকাঁও নগণ্য নয। টড বলেছেন, 
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আওরঙ্গজেব ও মোবাদেব সম্মিলিত অভিযানেব বিকদ্ধে যশোবস্ত মিংহ 
সাহসেব সঙ্গে দাডিযেছিলেন। কিন্তু কূটনীতিব টৈন্যে এবং কতকট! বাঁজনৈতিক 
দৃবদশিতাৰ অভাবে বীবত্ব প্রদর্শন কবেও যুদ্ধে যশোবস্ত পবাডিত 
হন। এই যুদ্ধ বাজপুত ইতিহাসে একটি উজ্জল অধ্যায়। বাণিষেব, চারণকবি, 
প্রত্যেকেই রাজপুতবীবেব প্রশংসা কবেছিলেন। আওরঙজজেবের সঙ্গে 
যশোবস্তেব কলহ-মিলনেব দীর্ঘ বর্ণনা দিয়ে টড এই সিদ্ধান্তে এসেছেন 
যে যশোবস্ত তখনকার সময়ের অনেক রাজপুতবীর থেকে উচ্চাভিলাষী 
ছিলেন। তার প্রত্যেকটি ক্ষুত্র কার্ষের মধ্যেও একট! বুহত্তর প্রয়োজন 
সাধনের বীজ নিহিত থাকত। এই বৃহত্তব স্বার্থ সম্ভবত রাজপুত-জাতির 


রমেশচজ্জ দত্ত ১৫১ 


এক্য সাধন এবং রাজপুতজাতির হৃতগৌরবের পুনরুদ্ধার । যশোবস্ত সিংহের 
চবিত্র বিশ্লেষণ করে টড বলেছেন, 
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নর্মদাঁব যুদ্ধে পরাঁজযেব কথা৷ যশোবস্ত কখনোই তুলতে পারেন নি, ভোল৷। 
সম্ভবও ছিল ন|। প্রতিশোধের স্পৃহ1 সর্বদাই তাঁর মনে জাগ্রত ছিল। স্থতবাং 
আওবঙ্গজেবের সঙ্গে তার সম্পর্ক প্রীতির ছিল না। রাজনৈতিক ঘটনার 
আবর্তের এই ছুই নায়ক একে অপরের সমর্থন ব1 শত্রুতা করেছেন । টডেব 
এই উক্তিটি ম্মবণীয় ঃ 
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বমেশচন্দ্রও যশোবস্ত সিংহের এই দ্িকটির উপরই গুরুত্ব আবোপ কবতে 
চেযেছেন। যশোবস্ত সিংহ হিন্দুজাতির আশা এবং আকাঙ্ষার স্থল। 
তাব পবাঁজয়ে বৃহত্তবব সভ্যতার পরাজয়, তার জয়ে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম 
উজ্জীবিত হবে এইটি রমেশচন্দ্রের ধারণা ছিল। সে কথা পরে বিস্তৃত 
আলোচনা করছি। শশিচন্দ্র দত্তও যশোবস্ত সিংহেব মহীয়সী পত্বীকে অবলম্বন 
কবে একটি কবিত] বচন করেছিলেন। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে যশোবস্ত দেশে 
ফিবে এলে তাঁব পত্বী রাজধানীর দরজ! বন্ধ কবে দেন। এবং পবাজিত 
রাজ! দেশে ফিবলে মেওয়ার মাডওয়ারের অপমান, এ জন্যে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ 
কবাই রাজাব পক্ষে শ্রেয় এই কথাই রানী রাজাকে বলে পাঠিয়েছিলেন । 
এই গৌববগাথা রমেশচন্দ্র সবিস্তারে উদ্ঘাটিত করেছেন। পিতৃব্যের কবিতা 
হযতো রমেশচন্দ্রকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে। 

তৃতীয় হুত্রেব যে উল্লেখ করেছি তার প্রমাণ লেখক নিজেই গ্রন্থের মধ্যে 
দিয়েছেন। তার বক্তিগত অভিজ্ঞতা দেশের প্রতি অনুরাগ জন্মাতে সহায়ত! 
কবেছিল। শারদীয় পুজার বর্ণন! দিতে গিয়ে রমেশচন্দ্র বলেছেন-_ 

“বর্তমান লেখক রাজস্থান ভ্রমণকালীন শারদীয়া খড়াপুজা ও শারদীয়া সমারোহ অবলোকন 


করিয়াছে, সহশ্রনগরবাসিদ্িগের সমাগম ও রাজভক্তি দৃষ্টি করিয়াছে, প্রাচীন নিয়ম অনুসারে স্বাধীন 
রাজপুতদ্দিগের শরৎথকালের আনন্দোৎসব দেখিয়। নয়ন তৃপ্তি করিয়াছে” 


১৫২ বাংল। সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


লক্ষণীয়, রমেশচন্দ্র “ম্বাধীন রাজপুত” কথাটি ব্যবহার করেছেন। 
লেখকের স্বাধীনতাব প্রতি অন্ুবাগের প্রমাণ এই গ্রন্থে সর্বত্র । 

পূর্বে বলেছি মাধবীকঙ্কণে বমেশচন্দ্র ইতিহাসেব অন্থুসবণ কবে ইতিবৃত্তেব 
মধ্যে সজীবতাব হ্বতশ্চাঞ্চল্য ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি কেবল ইতিহাসের ফাক 
পৃূবণ কবেন নি, ববং জ্ঞাত তথ্যকে উপস্থাপন কবেছেন দক্ষতাব সঙ্গে। 
বমেশচন্দ্র বচনাবীতিতেও অনেকটা কৃতিত্ব দেখিযেছেন। এঁতিহাসিক 
উপন্যামেব অন্যতম আকর্ষণ অতীতেব প্রতি পাঠকেব হৃদ্যকে স্সেহসিক্ত কবা। 
এই অতীত তখন আব অতীত বূপেই থাকে না। আমবা তাব উপস্থিতি 
নিজেদেব মধ্যে অনুভব কবি। অতীতকাহিনী সেখানে বর্তমানের 
হাসিকান্নাব সঙ্গে একটা নিবিভ নৈকট্য লাভ কবে। অতীত ও বর্তমানেব 
সঙ্গে এই সাযুজ্যসাধন বমেশচন্দ্রে অন্যতম কৃতিত্ব । ইতিহাসেব বডেো৷ বড়ো 
চরিত্রেব ক্ষেত্রে বমেশচন্দ্র নিজেব কল্পনাকে ব্যবহার কবেন নি। যুগোপযোগী 
পরিবর্তনও কবেন নি। হযতে! রূপাস্তবেব প্রযোজনও তিনি অন্নুভব কবেন 
নি। ইতিহাসে যশোবস্ত সিংহেব, আওবঙ্গজেবেব যে পবিচয পেয়েছি 
রমেশচন্দ্রেব বর্ণনায় তাব থেকে কোনো মৌলিক পবিবর্তন বা বপাস্তব দেখতে 
পাই না। মাধবীকঙ্কণেব অন্যতম আকর্ষণ রয়েছে কতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড 
চিত্র পবিবেশনেব মৌলিকতায়। নবেজ্-হেমলতা। কাহিনী বাজপুত-গৌবব- 
গাথাব প্রতিস্পর্ধা হয়ে দেখ! দিয়েছে । এ কথা ঠিক কাহিনীটি এতিহাসিক 
ঘটনাব সঙ্গে ঈষৎ শিখিলভাবে যুক্ত। কিন্তু এই শিথিলতা এতিহাসিক 
উপন্তামেব গঠন-পারিপাট্যের মধ্যেই কিয়ৎপরিমাণে বয়েছে। 

রাজপুত জাতির গোৌববগাথা বমেশচন্দ্র তাব ব্যক্তিগত বিবৃতিব মধ্যেও 
প্রকাশ কবেছেন। গজপতির সার্থকতা অনম্বীকার্য। গজপতিব চকিত 
আবির্ভাব রাজপুত জাতির একটি গুণেব দ্রিকে আলোকসম্পাত কবেছে। 
তার আবির্ভীব ক্ষণিক কিন্তু প্রভাব স্থায়ী। বমেশচন্দ্রেব সমযে বাঙালি বীর 
বলে পবিচিত ছিল না এ কথ সত্য, কিন্ত বীবত্বেব প্রতি শিক্ষিত বাঙালির 
সতৃষ্খ আকাজ্ষ। ছিল। রাজপুত গৌরবগাথাব মধ্য দ্রিষে মে সেই বীরত্বের 
স্বাদ পেয়েছে । নরেন্রেব খেদোক্তিতে সেই কথা শুনতে পাই । রমেশচন্দ 
একটি পবিচ্ছেদদে রাজপুত চারণেব জ্বালাময়ী ভাষণ উদ্ধার করেছেন। এই 
ভাষণ আসলে রাজপুতজাতিব চারিত্রিক ভান্ত। যুদ্ধের কোদগুটংকার 
কিংবা তার উত্তাপ উত্তেজন। অপেক্ষা এই উদ্দাতত আহ্বান কোনে! অংশেই 
ন্যুন নয়। এঁতিহাসিকেবা! বলেন ধর্ম এবং জাতি ও দেঁশেব নামে চারণরা 
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সৈনিকদের যুদ্ধে উৎসাহ দিতেন। যশোবস্ত সিংহের পবাজয়েব অবমানন। 
রাজপুতগৌববকে কলঙ্কিত করেছে। বৃদ্ধ চারণ হ্বাধীনত৷ রক্ষার জন্য দেশকে 
আহ্বান করেছেন। এব মধ্য দিয়ে রাজপুত জাতির প্রাণস্পন্দন অনুভব করতে 
পারি। অতীতের মহত্ব বর্তমান জীবনকেও চকিত করে তোলে। 

ইতিহাসের তথ্যবিবৃতিব পাশাপাশি রমেশচন্দ্র ষে কাহিনীগুলি স্থাপন 
কবেছেন সেগুলিব বিচাব কবি। 

প্রথমেই ধবা যাক নবেন্দ্র-জেলেখা! উপাখ্যানটি। “বঙ্গবিজেতা” উপন্যাসে 
যেমন, এই উপন্যাসেও তেমনি ত্রিভুজ প্রণয়চিত্র অঙ্কনে লেখক ব্যর্থকাম। 
ত্রিভূজ প্রণযচিত্রে স্কট বোষেনা-বেবেকা-আইভ্যানহো-ৰব চলচিচত্র কেবল 
ঘটনা-সংঘাতেব মধ্যেই আবদ্ধ বাখেন নি। চবিভ্রগুলিব অন্তদ্বন্দের বিঙ্গেবণও 
তিনি যথাসম্ভব কবেছেন। আইভ্যানহেো! একবাব বোযেনা, আব একবার 
রেবেকা কোটিতে আন্দোলিত হযেছে । এতে একটা আবর্তসংকুল পবিবেশেব 
স্থষ্টি হযেছে । বমেশচন্দ্রেব ক্ষেত্রে এব বিপবীত পন্থা অনুস্থত হতে দেখি । জেলেখা 
সম্পূর্ণ বোমান্সবাঁজ্যেব অধিবাসিনী। তাতারদেশীয় যুবতীব মধ্যে যে একটা 
হিংস্র প্রবৃত্তিব জাল! পাঠকচিত্তগহনে অনুরণন তুলতে পাবত রমেশচন্দ্ 
তাতাব বমণীব সে দ্দিকটিকে অপ্রকাশিত বেখেছেন। একবাব মাত্র 
ছবিকাহস্তে তাকে দেখতে পাই। কিন্তু সেই অবস্থাটি ঘটনার বিবরণমাত্র, 
হর্য়ঘাব! স্পৃষ্ট নয়। জেলেখার দেওয়ান রূপে নবেন্দ্রের পশ্চাৎগমন, এবং 
তাব সেবাপবায়ণা মৃতি, অবশেষে ব্যর্থপ্রেমেক আত্মাহুতি একটা ধীব 
অকম্পিত আদর্শবাঁদেব ছচে ঢালা হয়েছে। তবু এই চবিত্রটিতে বোমান্সেব 
দীপ্তি লক্ষিত হয়। চবিত্রবিশ্নেষণ নেই কিন্তু তাব কার্ধাবলীর মধ্যে 
অসাধাবণত্বেব পৰিচয় পবিদ্ফুট। 

মোগল-হাবামের বর্ণনায় লেখকেব কৃতিত্ব সমধিক। নরেন্দ্রনাথ 
রোগশধ্যায়। চাঁবিদিকে সতর্ক প্রহবীর শাসনে অন্তঃপুবের বিলামিতাব 
মধ্যে বাহাড়ম্বরেব লক্ষণ পবিস্ফুট। নবেন্দ্রেব কাছে সমস্ত ঘটনাটি স্বপ্ন কিংব! 
ইন্দ্রজাল বলে বিবেচিত হয়েছে । মোগল-বিলাসিতাব বর্ণনার পশ্চাতে ছুটি 
নরনাবীর চিত্তদীর্ণ ব্যাকুলতা স্থাপিত করে রমেশচন্্র মোগল এশ্বর্ষ-প্রাচুর্যের 
মধ্যেও অস্তঃসারশৃদ্ততার, রিক্ততার হাহাকার ফুটিয়ে তুলেছেন। রাজাস্তঃপুরে 
এক দিকে ভোগের চরমতা, অন্য দিকে অবরুদ্ধ জীবনের আর্তনাদ । সমস্ত 
পবিবেশটির মধ্যে একটা শ্বাসরোধকাবী আবহাওয়ার স্ষ্টি হযেছে। 

অপর দ্দিকে লেখক রাজপুত জাতির আচার-ব্যবহার রীতিনীতি নিয়ে 
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পুত্ধান্নপুঙ্খ আলোচনা কবেছেন। সেখানে এশরেব প্রমত্ততা নেইঃ কিন্ত 
নিবাভরণ সৌন্দর্য বয়েছে। যশোবস্তেব রাঁনীব একবাব মাত্র আবির্ভাব 
ঘটেছে। তাব মধ্য দিয়েই ক্ষাত্রবীর্ষেব মহিমা! চিবম্মবণীয় হয়েছে । মাঁড়ওয়ার 
ও মেওয়াঁবেব বাজনৈতিক কলহুকে কেন্দ্র কবে বমেশচন্দ্র ছু-একটি মাত্র ঘটনাব 
উল্লেখ কবেছেন। স্কট যেমন লোকাচাব প্রাচীন ছড। লোকনীতিকে 
অবহেল! কবেন নি, ববং নিজের উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণরূপে ফুটিযে তুলতে সেগুলির 
সাহাধ্য নিয়েছেন, সেইরকম রমেশচন্দ্রও দেশজ কাহিনী ছড়া প্রবাদ 
প্রবচন গ্রহণ কবেছেন এঁতিহাসিক আবহ স্থপ্টি কববার জন্যে । রমেশচন্দর 
“মাধবীকঙ্কণে মাড়ওয়ার ও মেওয়ারের মধ্যে বিরোধটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন 
এই ছভাটির মাধ্যমে__ 

“আক রাঝোপর। 

ফোক র! বার 

বাজর। রারোটি 

মথ রাডাল 

দেখো! হে! রাজা, তেরি মাডওয়ার ।"১ 


এইটি বাজপুত জাতিব সমাজদর্পণ। শাবদীয়] পূজা পবিচ্ছেদটি বাস্তবধমী 
উপন্থাসে অনাবশ্তক, কিন্ত এই উপন্যাসে এব আবশ্তিকতা৷ অনম্বীকার্ধ। এক 
দিকে রোমান্সবস পবিবেশনে, অন্য দ্বিকে বাস্তবতাব অন্গসরণে “মাধবীকঙ্কণে” 
খাঁটি এতিহাসিক উপন্যাসের লক্ষণটি প্রকাশিত। 

কিন্তু উপন্যাসটিব ছুর্বলতাও প্রচুব। নরেন্দ্রনাথ-হেমলতা-জেলেখা কাহিনী 
এবং ইতিবৃত্ত সমাস্তবাল বেখায় প্রবাহিত। এই দুইয়েব অন্তবাল কোথাও 
ঘোচে নি। হেমলতাকে লাভ করবাব জন্যেই নবেন্দ্রনাথের বিদেশযাত্রা 
কক্ষচ্যুত গ্রহেব ন্যায় নবেন্দ্রনাথ দিশেহাবা। নবেন্দ্রনাথেব মংকল্পকে 
চবিতার্থ করিবাব যে উদ্ম-প্রচেষ্টা সেইটি ঘটনাজালেব অতিবিস্তাবের জন্য 
ব্যাহত। যুদ্ধেব ঘনঘটাব মধ্যে, মোগল-্দরবার বর্ণনাব ফাকে ফাকে, বাজপুত 
গরিমার দীপ্ত মহিমা চিত্রণেব মধ্যে রমেশচন্দ্র হেমলতাব কথা মনে করিষে 
দিলেও নায়ক-চবিভ্রেব মধ্যে উদ্মহীনতাব ছাপ সুস্পষ্ট । কেবলমাত্র পূর্বস্থৃতি 
বোমস্থনেব মধ্যে পাঠক নবেন্দ্রে মানসিক অবস্থাব পবিমাপ করতে সমর্থ হয়। 
এতে নবেন্ত্রনাথ কেন্দ্রনিযামক শক্তি না হযে গৌণ স্থান অধিকাব করেছে। 
কাহিনীর আকর্ষণের মূল কেন্দ্রটিও ছ্বিধাবিভক্ত। তবে “বঙ্গবিজেতা+য় এ ত্রুটি 
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যতট1 অধিক, এখানে সেই পবিমাণে নয়। হেমলত গ্রন্থের প্রাবস্ভে সজীব- 
প্রাণাবেগেব অজন্র উতৎসাবে গতিচঞ্চল | তাব নরেন্দ্রনাথের প্রতি আসক্তি 
তীব্র ব্যাকুলতাব মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে । বিদীয়দৃশ্যে হেমলতাব মধ্যে 
নরেন্দ্র স্বৃতি জাগবিত থাকলেও পূর্বের আবেগ মন্থর হযে এসেছে । তাব 
আস্তবিকতাব মাঝখানে একট! গদাসীন্যেব স্থব বেজে উঠেছে । এব কাবণন্বরূপ 
উক্টর স্থকুমাব সেনের ইঙ্গিতটিকে বিস্তৃত কর! যায়।১ তিনি বলেছেন কাহিনীটিব 
পশ্চাতে টেনিসনেব এনক আর্ডেনের ছায়াপাত ঘটেছে । এনক আর্ডেন-_- নরেন্দ্র, 
ফিলিপ- শ্রীশচন্ত্র, আনি লি-হেমলতা। টেনিসনেব কবিতাটিও কাহিনী- 
মূলক। তথাপি এনক আর্ডেনে গীতিকবিতাব ধর্ম অব্যাহত | কতগুলি ইঙ্গিতেব 
সাহায্যে কবি এই তিনটি চবিত্র বর্ণনা করেছেন। এনক আর্ডেনের চবিত্রেব 


সঙ্গে নরেন্দ্রনাথেব সাধর্ম্য বজায় আছে। নবেন্দ্রনাথ শৈশবেই পিতৃ-মাতৃহীন, 
[01001) £৯10611ও তাই-_ 
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এনক আর্ডেনেব আযানি লিব কাছ থেকে বিদায়ধৃশ্ঠটিও নবেন্দ্রনাথেব 
হেমলতার কাছ থেকে বিদ্বাষদৃশ্যেব অন্ুবূপ | সমুদ্র-উপকূলে নান বাধাবিপত্তিব 
মধ্য দ্রিয়ে এনক আর্ডেন একটি মাত্র আশা নিয়ে বখন আবাব ফিবে এল, তখন 
সে জানতে পারল ফিলিপেব সঙ্গে আনি লি বিবাহিত। এনক আর্ডেনে 
খেদোক্তিতে কবিতাব পরিসমাপ্তি । বমেশচন্দ্র এই প্রণালী" অবলম্বন কবেছেন। 
কিন্তু উপন্যাস আব গীতিকাব্য এক নয। গুঁপন্তাসিক চবিত্রের পরিবর্তন 
নান। বিশ্লেষণে সাহায্যে পবিস্ফুট কববেন। কবি যেখানে কেবলমাত্র বর্ণনার 
আশ্রয় নেন, ওপন্যাসিক সেইখানে অস্তদ্বন্ব ফুটিযে তোলবাব জন্য পাঠকেব 
নিকট বিশ্লেষণ কবতে প্রতিশ্রত। বিশেষত হেমলতাঁব পবিবর্তনটি যবনিকাব 
অন্তবালে সংঘটিত। তবে নিছক গীতিধমিতাব দিক দিয়ে ছুটি নবনারীব 
প্রেমেব উত্থানপতন, খাত-প্রতিঘাত আমারদেব সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ কবে। 
আর্ডেনেব খেদোক্তি করুণ। তাব আর্ত হাহাকাব নবেন্দ্রনাথেব মাধবীকম্কণ 
বিসর্জনেব মধ্য দিয়ে পাবস্ফুট হয়েছে । ভকীব শ্রীকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায় নরেন্দ্রনাথ- 
হেমলতার প্রণয়কাহিনীর সঙ্গে প্রতাপ-শৈবলিনীব কাহিনীব তুলনা কবেছেন।২ 


১. শ্রীন্ুকুমার সেন, বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড 
২, শ্র গ্কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিতো উপন্যাসের ধারা 


১৫৬ বাংল সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


শৈলেশ্বরের তুমিকায় রোমার্টিকতাব চূড়াস্ত রূপ পরিস্ফুট। শৈবলিনী 
বিরলদৃষ্ট হলেও বর্ণনাকৌশলে সুন্দর | 


মহাবাষ্ট জীবন-প্রভাত 


১২৮৩ বঙ্গাব্দে মাধবীকঙ্কণ বচনাব পব বৎসবই মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত' 
প্রকাশিত হয়। ১৮৭৭ সালে রমেশচন্দ্রেব কিছু কিছু ইংরেজি বচনাও বাব হল। 
প্রথম ছুই উপন্তাসেই রমেশচন্দ্েব প্রতিষ্ঠা ঘটে । পূর্বে বলেছি প্রথম ছুটি উপন্যাসে 
ইতিহাস বিশেষ যূল্য পা নি। অথচ ইতিহাসেব প্রতি লেখকের অন্বঁগ 
পূর্ণমাআ্রায বর্তমান । “বঙ্গবিজেতা"য় এবং “মাধবীকঙ্কণে* প্রণয়-কাহিনীগুলিও 
যথাযোগ্য মর্যাদায় চিত্রিত হয় নি। আবও একটি কথ। মনে হয় যে বমেশচন্তর 
বঙ্গদেশেব ইতিহাস নিষে উপন্তাস বচনা কববাঁৰব উৎসাহ বোধ কবলেও 
উপাদানেব অভাবে তাঁব আশ। সফল হয নি। বাংলাব ইতিহাস বর্ণন! 
কবতে গিয়ে লেখক স্বচ্ছন্দ বোধ কবেন নি। ১৮৭৭ সালে ছন্মনামে বাংলা- 
দেশেব প্রাচীন কবিসাহিত্যিকেব জীবনী প্রকাশ কবলেও প্রাচীন বাংলার 
সামাজিক বীতি-নীতি, বিধিবিধান সম্বন্ধে কোনে। নির্ভরযোগ্য তথ্য লেখক 
পাননি। তা না হলে বঙ্গবিজেতাষ তিনি তানীস্তন বাংলাদেশের রাষ্ট্র- 
নৈতিক কাঠামোকে ফিউডাল আখ্যায় অভিহিত কবলেও ফিউডালিজমের স্বরূপ 
নির্ণঘ কবতে পাবেন নি। “বঙ্গাধিপ পরাজষে' প্রান্তীয় রাজকাহিনী স্থান পেলেও 
প্রতাপচন্দ্র ঘোষ প্রতাপাদ্দিত্যকে প্রকৃত বীরের মর্ধাদ। দ্িতে কুস্তিত ছিলেন 
এই কারণে রাজপুত বীবত্বগাথা অতি সহজে বমেশচন্দ্রকে আকৃষ্ট করল। 
'মহাবাষ্ট্র জীবন-প্রভাতে” নবজাগ্রত মহাবাষ্ট্রবীবের কাহিনী সংকলিত । শিবজীব 
অভ্যুত্থানের মধ্যে অনেক বাঙালিই হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণের সুচনা দেখছে 
পেয়েছিলেন । শিবজী রাজপুত জাতিব কাছে দেশপ্রেমের বাণীটি পেলেন। 
বাজপুত জাতি তখন অন্তদ্বন্দে দুর্বল, শ্বৃতিবোমস্থনে তাদের জীবন অতিবাহিত 
হচ্ছিল। প্রতাপেব বীরত্বকাহিনী রাজপুত জাতিব চিত্বচাঞ্চল্য ঘটালেও 
আওবঙ্গজৈবের কৌশলের কাছে ত৷ নিতান্তই ক্ষুপ্র বলে মনে হয়। স্ৃতবাং 
শিবজীই রাজপুতপবিত্যক্ত বিজয়গৌরবেব উত্তবাধিকাবী | ভৃদেব মুখোপাধ্যাষও 
শিবজীব কাহিনীকে অবলম্বন করেছিলেন। তবে ভূদেবের কাহিনীতে 
বোশিনাবা উপাখ্যানের প্রাধান্তের জন্যে ইতিহাসের অন্যতর প্রয়োজনীয়তার 
দিকটি খানিকটা অবহেলিত। অঙ্গুরীয় বিনিময়ে রাজা যশোবস্ত সিংহের 


বমেশচজ্জ দত ১৫৭ 


কাছে অকল্মাৎ আবিভূততি হযে শিবজী দেশপ্রেমের যে পবিচয় দিষেছিলেন, 
জলস্ত ভাষায় রাজা! ষশোবস্তকে উত্তেজিত করবার ষে প্রচেষ্টা শিবজীব মধ্যে 
দেখতে পাই বমেশচন্দ্রের গ্রস্থেব পূর্বাভাসরূপে তাকে গণ্য কব! যায। ভূদেবেব 
স্বপ্ন রমেশচন্দ্রেব মননকল্পনাঘ আবন্ধ হল। এই উপন্থাসে অপব আর-একটি 
কাহিনীর সার্কতাও এইখানে । তিলকসিংহেব এবং পৌত্র গজপতি সিংহের 
পুত্র রঘুনাথেব যে করুণ মধুব রূপটি উপন্যাসে ফুটে উঠেছে তাতেও রাজপুত 
গরিমাকে স্বর্ণাক্ষরে লেখক লিপিবদ্ধ কবেছেন। আসলে বাজপুত ও মাবাঠা- 
জাতিকে লেখক একই দৃষ্টিতে দেখেছেন । মোগল শাসনেব বিরুদ্ধে ঈাড়িষে 
প্রাচীন হিন্দু গৌরবকে পুনরুদ্ধাব কাজে যে সমস্ত বাজা আপনাদেব শক্তি 
নিয়োজিত করেছিলেন তাবা1 সকলেই লেখকেব প্রশংসাভাজন হযেছেন। 
রমেশচন্দ্র নিজেও রাজপুত-মাবাঠা৷ মিলনসুত্রটিব উপব গুরুত্ব আবোপ কবেছেন 
বেশি। বমেশচন্দ্রে বাসন। ছিল মাবাঠা জাতিব অভ্যুত্থান নিয়ে আব-একটি 
উপন্যাস বচন! করবাব। এই বিষষেও বমেশচন্দ্রেব সঙ্গে ভূদেব মুখোপাধ্যাযেব 
সাদৃশ্য দেখি | ভূদেব স্বপ্ললন্ধ ভাবতবর্ষে ইতিহাসে কল্পনাময় ছবি এ'কেছেন। 
বমেশচন্দ্রে বাসন। অন্যব্ূপ | তাব প্রকৃত রূপ কী হত আমবা জানি না। 
বযেশচন্দ্রেব গ্রন্থ লেখবার প্রত্যক্ষ কাবণ কী তা তিনি নিজেই বলেছেন-_ 
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হ)০িএর 17/5607) ০7176 71491721465 গ্রন্থটি তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ । এাঁটব 
প্রকাশকাল ১৮২৬ সাল। জমগ্র মাবাঠা জাতিব উত্থান ও পতন গ্রন্থটি 
বিষয়বস্ত। প্রথম খণ্ডে শিবঙ্গীব ইতিহাস । রমেশচন্দ্র এই ইতিহাস গ্রস্থটিকে 
অবলম্বন কবে শিবজীর পূর্বজীবন বর্ণনা কবেছেন। 

শিবজীব মোগলদেব সঙ্গে যুদ্ধ, জযসিংহেব সঙ্গে সহায়তা, এবং যশোবস্ত 
সিংহেব আন্ুকৃল্য সবই বর্ণন। করেছেন। জয়সিংহেব পুত্র রামসিংহেব কাহিনীও 
[4 থেকে গৃহীত। 

চক্দ্ররাও এঁতিহাসিক ব্যক্তি কিন! বলা শক্ত । তবে শিবজীব প্রথম 
জীবনেব নান] বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনাব মধ্যে চক্ত্ররাওয়েব নাম পাচ্ছি। চন্দ্রবাও 
কোনে নিদিষ্ট ব্যক্তির নাম নয়। এইটি বংশগত নাম। চন্দ্রবাওকে বিজাপুবেব 
ন্বলতানের'বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে না৷ পেরে শিবজী কৌশলে রঘুনাথ ছার! 
তাকে হত্যা করান। ভফ ষে বিরুতি দিয়েছেন যদেনাঁথ লস, পম সপ 
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বিষয় উল্লেথ করেছেন। সকলেই মনে কবেন শিবজীর মৃত্যুর অল্প কিছুকাল পৰে 
কৃষ্ণজী অনস্ত সভাসদেব বচিত শিব-ছত্রপতি-চেন সগ্তম-প্রকরণ-আত্মক-চরিত 
(১৬৯৪) গ্রন্থে শিবজীব এই ঘটনাব উল্লেখ আছে। ভফ প্রকাশ্তভাবে 
শিবজীব নিন্দা করেছেন। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে ষছুনাথ সরকার শিব্জীর এই 
ঘটনাটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ কবতে চান নি। তিনি মনে কবেন 
বাল্যকালেব অস্থিবমতিত্বই এব জন্য দায়ী। বযেশচন্দ্রেব পক্ষে আধুনিক গবেষণা 
জানা সম্ভব ছিল না । শিবজী তাব দৃষ্টিতে আদর্শ চবিত্র। স্থতবাং তিনি বীরেব 
এ কলঙ্ক মোচন কববেন এটা স্বাভাবিক | চন্দ্রবাও মাবাঠাবাসী | প্ররুত যোদ্ধা 
ও কীব। কিন্তু শিবজীব প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাব জন্যই তাব মৃত্যু এইটি রমেশচন্র 
প্রমাণ কবাব চেষ্টা কবেছেন। চন্দ্রবাঁও চবিত্রটিব মধ্যে এতিহাসিক অন্ুগতি 
বেখেও বমেশচন্্র অন্য উপাষে তাব প্রযোজন সাধন কবতে চেষেছেন। ছ্বিতীষত 
দেখতে পাই চন্দ্রবাওকে হত্যা কবে বঘুনাথ নামে শিবজীব এক অন্থচব। 
উপন্তাসেও চন্ত্রবাওযের মৃত্যুব গৌণ কাবণ বথুনাথ হাবিলদাব। চন্দ্ররাও 
লক্ষমীবাঈযেব স্বামী । লক্ষ্মীবাঈষেব প্রতি ভালোবাসা তাৰ রাজনৈতিক 
জীবনেব জটিলতার মধ্যে একমাত্র সাম্বনাব বিষষ। ক্রমাগত উচ্চাকাজ্ষাব 
মোহে সে যখন কপটতাব আশ্রয নেয় তখনও লক্খ্ীবাঈকে সে প্রতাবণা 
কবে নি। এইটি চন্ত্ররাওয়েব জীবনের মহত্বেব দিক। আর বাজনৈতিক 
দাবাখেলায় এরকম উচ্চাঁকাঙ্ষা, কপটতার স্থান যে একেবাবে নেই তাও 
অস্বীকাব কব যায় না। চন্দ্ররাওয়ের প্রতি লেখকেব যে সহানুভূতি ছিল তার 
অব্যর্থ প্রমাণ পাই লক্ষ্মীবাঈয়ের সহমবণ দৃশ্ঠটিতে | ভ্রাতা রঘুমাথেব মেহ, 
ব্যাকুলতা, নিষেধ মবকিছুকে উপেক্ষা কবে লম্ষ্মীবাঈ চন্দ্ররাওয়ের অনুমৃতা 
হয়েছে । লক্ষমীবাঈয়েব প্রতি পাঠকেব আকর্ষণ এবং সমবেদন] অধিক । সুতরাং 
এক দ্দিকে ইতিহাসে অনুুগতি, অন্য দিকে লেখকেব কল্পনাপ্রবণত] চরিজ্রনির্যাণে 
সহায়তা করেছে। 

শিবজীর পলায়নেব দৃষ্ঠ-বর্ণনায় লেখক যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 
আওবঙ্গজেব কর্তৃক অপমানিত হয়ে বন্দী শিবজী বাজধানীতে আশ্রয় পেলেন। 
তাব পলায়ন-কাহিনী ইতিহাসেব একটি ম্মবণীষফ অধ্যাঘ। বমেশচন্দ্র পলাঁয়ন- 
কাহিনীটির মধ্যে চমৎকাবিত্ব স্থষ্টি কববার জন্যে যে নৃতন ঘটনাটি যোজন। 
কবেছেন তা তাব বচনাকর্মেব নৈপুণ্য প্রকাশ কবে। ঘটনাটি যোজনার মধ্যে 
লেখকের গল্পরন পরিবেশন করবার ক্ষমতার চিহ্ন বর্তমান । শিবজী পথে মোগল 


রমেশচন্জ্র দত ১৫৯ 


অধ্যে বোমান্সের দীপ্তি এনে দিয়েছে । অথচ কোনে। অলৌকিকতাব দ্বাবা এই 
অতকিত দৃশ্ঠটি অতিপ্রারৃতেব স্তবে উন্নীত হয় নি। বাজপুত জাতিব বিশ্বস্ততা 
এবং আত্মমর্ধাদাবোধ এ$ ছুই-ই যুগপৎ প্রকাশিত হযেছে বধুনাথেব চরিত্রে । 

গ্রন্থে অনেকগুলি চবিক্র অনৈতিহাসিক। এতিহাসিক চরিত্রেব মধ্যে 
শিবজীব চরিত্র মুখ্যতম । ডফ শিবজী সম্বন্ধে বলেছেন, 
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এব পব ডফ শিব্জী চবিভ্রেব কঘেকটি কলঙ্কেব দিকে প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
কবেছেন। রাজনৈতিক ষডন্ত্র, কুসংস্কাব, নিষ্ঠুবতা, বিশ্বাসঘাতকতা শিবজী 
চরিত্রেব অন্যতম দ্রিক। অপব পক্ষে যেখানে কেবল ক্ষমতাব বাবাই জযলাভ 
নিশ্চিত সেখানেও শিবজী কপটতাব আশ্রয নিতে কুন্ঠিত হন নি। ভফেব উক্তি 
প্রণিধানযোগ্য, 
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শেষেব উক্তিটি লক্ষণীয়। বমেশচন্দ্র একেই বড়ে। করে দেখেছেন। হয়তো 
শিবজীকে নিয়ে কাহিনী গভাব স্বপ্র এই উক্তির মধ্যেই নিহিত ছিল। ভফ 
শিবজী চবিত্রেব ষে ক্রট লক্ষ্য করেছেন সেগুলি আসলে শিবজীর রাজনৈতিক 
দৃব্ধশিতারই পবিচয়। বাজনীতি নিন্তব্গ বপ্ত নয। বঙ্কিমপথগামী বলেই 
বাঁজনীতিব চোবাঁবালিতে মুহূর্তে ভ্রম জাতিব সর্বনাশ ডেকে আনে । শিবজী 
বাজনীতি-বিচক্ষণ ছিলেন । স্ৃতবাং প্রযোজনবোধে কপটতাব আশ্রয় নিতেও 
তিনি কুন্তিত ছিলেন না। আফজল খাব কাহিনী মহাবাস্্রী জীবন-প্রভাতে 
অনুপ্পিখিত। হয়তে! বমেশচন্দ্র ডফকে অন্নুবণ কবেছিলেন বলেই আফজল খ' 
কাহিনীটি নিয়ে বিব্রত বোধ করেছিলেন । তখনকার ইতিহাঁসচর্চায় নিরাসক্ত দৃষ্টির 
অভাব ছিল বলেই কি শিবজীর এই আচরণকে ডফ এত বাদি /দাখচিল্সল » 


১৬০ বাংলা সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


যাই হোক, গ্রন্থের মধ্যে জয়সিংহ-শিবজীর যে কথোপকথন দেখতে 
পাই তা রমেশচন্দ্ের মৌলিক উদ্ভাবনশক্তির পরিচয় দেয়। 
ইতিহাসে জঘসিংহেব সে শিবজীব যুদ্ধবর্ণনাও কম মর্যাদা পায় নি। জয়সিংতেব 
সঙ্গে শিবজীব বন্ধুত্বও নিতান্ত বাজনৈতিক। আধুনিক কালেব ইতিহাঁসলেখকও 
তাই বলেছেন। কিন্তু বমেশচন্দ্র এই বন্ধুত্বের মধ্যে এক নবতব ইক্ষিতেব সন্ধান 
পেয়েছেন। পূর্বে বলেছি বাজপুত জাতিব জীবনসন্ধ্যাব পব মাবাঠার অরুণোদয় 
শিবজীর মধ্য দিযে ঘটল। লেখক একে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মানেন নি। 
আওবঙ্জজেবের সংশয়প্রবণতার জন্যে অনেক ক্ষেত্রেই আশানুরূপ ফল না ফলে 
বিপরীত ঘটন] ঘটেছে। জয়সিংহেব প্রতি সম্রাটেব আচরণ প্রশংসনীয় ছিল না। 
মৃত্যুব প্রাকৃকালে জয়সিংহ তা৷ বুঝতেও পেরেছিলেন। আজীবন বিশ্বস্ততার 
প্রতিদানম্বদপ তিনি ষখন আওবঙগজেবের কাছ থেকে কেবল অবজ্ঞাই পেলেন 
তখন তাঁর চৈতন্যোদয হল। জয়সিংহ মৃত্যুকালে সেই সত্যটি উপলব্ধি কবলেন। 
বমেশচন্দ্র ইতিহাসেব থেকে এই ইঙ্গিত পান নি। এটি তাব করনাপ্র্থত। 
হাত্রিংশ পরিচ্ছেদে মৃত্যুশধ্যায শায়িত জযসিংহেব সঙ্গে শিবজীব বাখীবন্ধন 
স্থাপিত হল। শিবজীব জীবনে এটি চবমন্তম মুহ্‌র্ত। উপন্যাঁসটিও এব কযেক 
অধ্যাষ পবে শেষ হযেছে। বস্তুত শিবজীব ভবিষ্যৎ জীবনেব বীজটি এই দৃশ্ঠেই 
সংস্থাপিত। আওবঙ্গজেব অন্যায় আচবণেব দাবা চাবি দিকে বিদ্রোহানল 
প্রজ্ঘলিত করেছেন। 

'অনল আরও প্রবলবেগে জ্বলিতেছে, চারিদিক হইতে ধু ধু শব্দে অগ্রসর হইতেছে, সেই অনলে 
মোগল-সাম্রাজ্য দগ্ধ হইযা গেল। তাহার পব? তাহার পর, মহারাষ্ট্র জাতিব নক্ষত্র উদ্নতিশীল, 
মহারাষ্ত্রীযগণ । অগ্রসর হও, দিল্লীর শুন্ত সিংহাসনে উপবেশন কর।' 
শিবজী বাজপুতেব আশীর্বাদ শিবোভূষণ কবে বললেন-_ 

*পৃধদিকে রক্তিম[চ্ছটা দেখিতে পাইতেছ, ও প্রভাতের রক্তিমাচ্ছট1। কিন্তু উহা আমাদের প.ঙ্ষ 
সামান্ত প্রভাত নহে। মহারাষ্ট্রগণ। অগ্য আমাদের জীবনপ্রভাত সমস্ত সেনানী ও সৈন্ঠগণ এই 
মহৎ বাক্য শুনিঘা গঞ্জিয] উঠিল, অদ্য আমাদেব জীৰনপ্রভাত ।" 

এ থেকে লেখকেব আসল অভিপ্রাটি বুঝে নিতে কষ্ট হয না। রম়েশটন্ত্রে 
উপন্যাসে স্কটেব প্রেবণা থাকলেও এই ক্ষেত্রে স্বটপ্রদশিত পথে তিনি অগ্রসব 
হন নি। বমেশচন্দ্রে বচনায় ইতিহাসেব ঘটনা অহ্থগতি ও কালাহ্ুক্রমের 
উল্লেখযোগ্য ব্ূপাস্তব নেই। ইতিহাসের সত্যকে তিনি বরাবর মর্যাদা দিয়ে 
এসেছেন। এই কারণে শিবজীর ঘটনাবহুল জীবনের মধ্য থেকে তিনি মাত্র 
স্স্পকদি দিক বেছে নিয়েছেন। নূতন সংযোজন! হিসেবে রঘুনাথ হাবিলদারের 


রমেশচজ্ দও্ ১৬১ 


কাহিনীটি অন্যতম | ভবানী দেবীর কথাটিও ইতিহাসে উক্ত। ভূদেবে যেখানে 
বামদাস স্বামীব প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন রমেশচন্দ্র লেখানে সবযুবালাব পিতার 
প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন । অন্যান্ত আঁব যে-সব ঘটনাব উল্লেখ করেছেন সেগুলি 
এতিহাসিক। শিবজীব রুত্রমগ্ল দুর্গ আক্রমণ, যশোবস্ত সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ, 
জয়সিংহেব নিকট নতি স্বীকাব, আগ্রা গমন এ-সবই এতিহাসিক। শিবজীর 
চবিত্র উদ্ভাসিত হযেছে কুদ্রমণ্ডল আক্রমণের সময়ে । শিবজী অসমসাহসী যোদ্ধ! 
আবাব বণনীতিকুণল। শায়েস্তা খাঁব দুর্গ আক্রমণ কববার পূর্বে ছদ্মবেশে 
শিবজীর সমস্ত পুণা নগরী ভ্রমণ এবং গোপনে যুদ্ধসঙ্জ। ইতিহাসে লেখে না। 
বষেশচন্দ্র এই ঘটনাটি দ্বাবা শিবজীর জীবনে নৃতন আলোকপাত কবেছেন। 
শিবজী যুদ্ধযাত্রাব পূর্বে মাবাঠ প্রধানদেব নিষেধ মানলেন না। নিজে রণক্ষেত্রে 
সৈন্দ্েব যুদ্ধে উৎসাহ দিতে তিনি কুন্ঠিত হন নি। শিবজীব মাতৃভক্তি এবং 
দেশপ্রীতিব মহৎ দিকটি তাঁব চবিত্রকে মহিমান্বিত কবে তুলেছে। বঘুনাথ 
হাবিলদাবেব অসমসাহসিকতায় শিবজী যুদ্ধে জয়লাভ কবলেন। হাবিলদাবেব 
এই বীবোচিত কার্ষেব জন্ত শিবজীব শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু পববর্তী কালে রুদ্রমগুল 
দুর্গ আক্রমণ কবে জযলাভ কববাব পৃব চন্দ্রবাওযেব অভিযোগে শিবজী বিচলিত 
হলেন। বঘুনাথ যখন যশেব চবমতম শিখবে, তাব বহুদ্দিনেব সঞ্চিত স্বপ্ন যখন 
সাফল্যেব পথে তখন ব্জাঘাতেব মতে] শিবজীব স্যাষদৃণ্ড এল। শিবজী চবিত্রেব 
বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । শিবজী প্র্যাকটিক্যাল 
বাজনীতিবিদ। বাজনীতিব স্চ্যগ্র মুখে কোনো ভাবালুতার প্রশ্রয় তিনি 
দেন নি। এক্ষেত্রেও তাব ব্যতিক্রম দেখতে পাই না। কিন্তু শিবজী কেবল 
বাজ। মাত্র নন, কেবল যোদ্ধা নন। বাজনীতিব জটিলত। তাঁব ন্েহমমতাঁকে 
আভাল কবলেও মাঝে মাঝে তাব প্রশস্ত হৃদয়কেও বমেশচন্দ্র উদঘাঁটিত কবেছেন। 
যখন শিব্জী বুঝতে পেরেছিলেন তাব এই দণ্ড স্থায়েব ভিত্তিব উপব নয় তখন 
তাব অনুশোচনাব অন্ত ছিল না। দগ্ডিতেব সঙ্গে দণ্ডদাতাব সমবেদনাও 
উপন্তাসে করুণ আবহের স্থষ্টি কবেছে। উপন্যানটিতে মানুষেব সহজাত প্রবৃত্তিব 
ঘাতপ্রতিঘাত ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে। বথুনাথ বাজপুত, তার উপবে এই 
দণ্ডের যথাযোগ্য সম্মান সে দিয়েছে প্রতিশোধ নিয়ে নয়, প্রভুব প্রাণরক্ষা কবে। 
যনাথ সরকার শিবজ!র গুরু রামদাঁস স্বামীব ধর্মীয় বৈশিষ্ট্কে “ফলিত গীত, 
বলেছেন।১ শিব্জী তার বান্তব উদ্বাহবপ। বমেশচন্দ্র রামদাস শ্বামীব উল্লেখ 
১ বহুনাথ সরকার, শিবজী 
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করেন নি। শিবজীকে ঈশানীর ভক্ত বলেছেন। যুন্ধযাত্রার পূর্বে দেবীর 
আদেশের গ্রয়োজনও শিবজী ত্বীকার কবেন। মধ্যযুগীয় মানুষের নিকট এই 
জাতীয় ধর্মবিশ্বাস খুবই স্বাভাবিক । সেকালের লমাজজীবনে মাহুষের কাছে ধর্ম 
বহিবঙ্গ বস্ত ছিল না, ত1 ছিল অন্তরঙ্গ । এইটি স্মরণে ন! বাখলে মধ্যযুগ সম্বন্ধে 
বিচাবে ভ্রাস্তিব সম্ভাবনা! | শিবজীব জীবনেব অন্যতম দিক এই ধর্মবিশ্বাল। 
এই ধর্ষবিশ্বাসেব ফলেই তিনি অস্কতব কবেছিলেন হিন্দুজাতির ধর্ম বক্ষ 
করাও তাব জীবনেব অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত। যুদ্ধযান্রাব পূর্বে গভীঙ 
প্রত্যয়ে তিনি “ভবানী'র খঙ্জা হাতে কবেই হিন্দুধর্ম রক্ষার শপথ গ্রহণ করতেন। 
এতিহাসিক উুঁপন্তাসিকেব দায়িত্ব এক দিক থেকে এতিহাসিকের অপেক্ষা 
জটিল। কেননা তাব কর্তব্য ছ্বিবিধ । এক দিকে ইতিহাসেব সত্য রক্ষা কর, 
অন্য দিকে সাহিত্যেব যূল নীতিগুলির অন্থমবণ। ইতিহাসেব সত্যেব দিক থেকে 
বমেশচন্ত্র শিবজীকে হিন্দু বীব হিসেবে দেখেছেন। এ দেখা কোনে। সংকীর্ণ 
স্বার্থ প্রণোদিত নয়। শিব্জীব বাস্তবরূপ য! তাবই প্রতিফলন | বামদাস শ্বামীৰ 
শিষা শিবজীব আচবণেব মধ্যে কোনে। ভুল থাক সম্ভব নয। 

আবাব বমেশচন্দ্র শিবজীব যুদ্ধবিগ্রহ বণনীতি অপেক্ষ। তাব স্বপ্রকেই বডো। 
কবে দেখিষেছেন। এমন-কি অনেক সময়ে চবিভ্রচিত্রণে লেখকেব উদ্দেশ্ত- 
যুলকতাব অ+বোপ ঘটেছে। উপন্যাসে লেখকেব দীর্ঘ উক্তিগুলি তাৰ 
দেশগ্ীতিকে স্পষ্ট কবে জানিষে দেষ। শিবজী যশোবস্তেব কাছে এৰং 
জয়সিংহেব কাছে হিন্দুধর্মের নামেই আবেদন জানিযেছিলেন । এব মধ্যে 
কৌশলেব কোনো স্থান ছিল না। তাৰ আবেগকম্পিত কণ্ঠম্বব, ধর্মবিশ্বাসেৰ 
বেগবতী প্রবাহ পাঠক-সাঁধাবণেব উপব স্থাধী প্রভাব বিস্তাব কবে। আমাদেৰ 
পদাতিক জীবনে ইতিহাসেব অশ্বাবোহী সৈনিকেব দ্রুত নিশ্বীস অন্থভব কবি। 
এ কথা ঠিক শিবজী চবিত্র-অঙ্কনে লেখকের বোমান্সপ্রিযতাই জধী হয়েছে। 
তবে এ বোমান্সও জীব্নবিবিক্ত নয়, জীবনোখিত | 

শিবজীব চবিত্র আলোচনার দিক থেকে আব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষযের উল্লেখ 
গ্রযোজন। বমেশচন্দ্রের রচনাসভ্ভার ইতিহাসঘটিত। উপন্যাসগুলিও তার 
একটি অঙ্গ । কেবলমাজর “সংসার” 'সমাজ'কে সমসাময়িক যুগের ইতিহাসন্ধপে 
দেখা উচিত। প্রাচীন বৈদিক ধর্মেব প্রতি তার আশ্থা! অপরিসীম । বামায়ণ 
মহাভারতের প্রতি আসক্তি তে। ছিলই। লেখকের রামায়ণ মহাভারতেব 
প্রতি গ্রীতি বঙ্গবিজেতা, মাঁধবীকম্বণে দেখেছি। শকুনি মহাভারতের 


রমেশচজ্জ দত ১৩৩ 


শকুনির আধুনিক সংস্করণ। সরল!, হেমলতা ছুঃখের দিনে মহাভারতের 
কাহিনী শুনে যন্ত্রণা লাঘবের চেষ্টা কবেছিল। 

“মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাতে”ও বমেশচন্দ্র মহাঁভারতেব উল্লেখ করেছেন। এৰ 
থেকে লেখকের মানসপ্রকৃতির সন্ধান পাওয়া যাষ। শিবজীকেও তিনি 
মহাভারতের বীররূপে দেখেন। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। সমসাময়িক 
সমালোচকবৃন্দেব আলোচনায়ও দেখি এব সমর্থন। উনবিংশ শতাব্দীতে 
অধিকাংশ লেখকই কর্মষোগী। উনবিংশ শতাব্দীর মহাভাবভ পরিকল্পন। 
লেখকবুন্দেব কল্পনাপ্রশ্ছুত নয়, এর পশ্চাতে সামাজিক উথানের প্রবলতৰ 
বেগটিকে লক্ষ্য কব উচিত। বমেশচন্দ্রও এই প্রবাহেব টান অন্থুভব করেছেন । 
তিনিও আদর্শ বীবের স্বপ্র দেখেছিলেন। শিবজীর মধ্য দিষে জাতীয় এক্য দৃঢ 
হবে, বৈদ্দিক সভ্যতাব অরুণোদয় ঘটবে, ম্বাধীনতাব মর্মবাণীটি ধ্বনিত হবে 
এইটিই লেখকেব কাম্য ছিল। ববীন্দ্রনাথ মাবাঠার্দের পতনেব কারণ স্থন্দররূপে 
বুঝিয়েছেন। শিবজী বিভেদ-মূলক ধর্মসমাজেব মূলে কুঠারাঘাত কবতে 
পাবেন নি। 

ধিম যেখানে ভিতব হইছেই পীডিত হইতেছে, সেখানে তাহাব ভিতবেই এমন সকল বাধ! আছে 
যাহাতে মানুষকে কেবলি বিচ্ছিন্্রও অপমানিত করিতেছে, সেখানে সেদিকে ঘৃষ্টিপাত মাত্র না 
কবিযা, এমন-কি, সেই তেদবুদ্ধিকেই মুখ্যতঃ ধর্মবুদ্ধি বলিয়। জ্ঞান কবিযা* সেই এতদীর্ণ ধমসমাজের 
স্মরাজ্য এই সুবৃহৎ ভারতবর্ষে স্থাপন করা কোনে মানুষেরও পাধ্যাযত্ত নহে, কারণ তাহ বিধাতার 
[বধানসঙ্গত হইতে পারে না ।, 


ববীন্্রনাথেব অন্তরর্টি হয়তো বমেশচন্দ্রের ছিল না। থাকলেও শিবজী 
চবিত্র অস্কনে এ বিরোধকে বড়ে। কবে দেখাবাব স্থযোগ তখন ছিল না। কেননা 
শিবজীব চবিভ্রে যুগের আনুগত্য বক্ষা কৰা লেখকেব পক্ষে স্বাভাবিক। এ দৃষ্টি 
নির্মোহ নয, তবে অবহেলার বস্ত নয। ্প্রসম্তাবন। বাস্তবাতিবিক্ত তো বটেই । 
এতিহাসিক উপন্যাস আলোচনাব ক্ষেত্রে আমাদেব এ কথাটি স্মরণ বাখ৷ কর্তব্য 
যে ভৃদ্দেব, বমেশ ইত্যাদি লেখকবৃন্দ নিছক সাহিত্যপ্রেরণাষ উদবুদ্ধ হয়ে গ্রস্থ 
বচনা করেন নি। গ্রন্থগুলির মধ্যে উদ্দেশ্টযুূলকতা। স্থম্পষ্ট। 

যশোবস্ত সিংহ-জয়সিংহের চরিত্র বাজপুত জাতির শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্যটিকে 
চমৎকাবভাঁবে উদ্ঘাটিত করেছে। যশোবস্ত সিংহের পরিচয় পেয়েছি 
“মাধবীকঙ্কণে' | সেই কারণে এই উপন্যাসে তার স্থান হ্বল্প। জয়সিংহের 
চরিত্রটিতে মোটামুটিভাবে ইতিহাসের অন্থগতি পাই। ভফ জয়সিংহেব 
চরিত্র বিশ্লেষণ করেন নি। করবার প্রয়োজনও তিনি বোধ করেন নি। 
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ডফেব ইতিহ।সে জয়সিংহেব আচাব আচবণেব মধ্যে আব রাজপুত জাতির 
বৈশিষ্ট্যটি দেখেছি । শিবজীকে কবায়ত্ব কববাব পব দিলীর খার নিকট তাঁকে 
প্রেবণ কবার মধ্যে জয়সিংহেব বণনীতিকুশলতার পবিচয়। রমেশচন্দ্র জয়সিংহেব 
চবিত্রা;ব আদর্শ পেয়েছেন টডেব বাঁজস্থান থেকে । দ্দিলীর খাব প্রসঙ্গ 
'জীবন-প্রভাতে” অন্গুপস্থিত। জযসিংহেব বিশ্বস্ত অন্ুচব গজপতির সাক্ষাৎ 
পাই মাধবীকঙ্কণে। গজপতিব প্রাণদ্ান জযসিংহেব শিক্ষাব ফল। বঘুনাথ 
হাবিলদার জয়সিংহেবই প্রতিরূপ। জযসিংহ আওবঙ্গজেবের উপযুক্ত সেনাপতি । 
কিন্ত আওবঙ্গজেব তাকে বিশ্বাস করতে পাবেন নি। রামসিংহেব পুনঃ পুন: 
অন্নবোধেও আওবঙজজেব জযসিংহেব সাহায্যেব জন্য সৈন্ত পাঠান নি, জয়সিংহেব 
প্রতিশ্রতিমত আওবঙ্গজেব শিবজীব উপব স্থবিচাৰ কবেন নি। তথাপি 
জয়সিংহেব ক্ষোভেব মধ্য দ্রিযেও বাঁব বাব বিশ্বন্ততাব স্থবটি ধ্বনিত হযেছে। 
যশোবন্ত সিংহ যেখানে বাঁজনীতিব চোবাঁবালিতে বীধ বীধবাব স্বপ্নে বিভোব 
সেখানে জযসিংহু দুবদশিতাব দ্বাবা নিজেব ন্বরূপকে উজ্জ্বল কবেছেন। 
জয়সিংহ মৃত্যুকালেও শিবজীকে আশীর্বাদ কবে গেছেন। প্রকৃত বাজপুতেব 
ওঁদার্য এবং ক্ষমাগুণ তৎসঙ্গে যোদ্ধাব বীবত্ব জযসিংহেব মধ্যে এসে মিলেছিল। 
বযেশচন্দ্েষ পক্ষে এ চবিত্রেব কল্পনা বং চভানো সম্ভব ছিল না। টড 
যেমনভাবে এঁকেছেন তিনিও তাঁকে সেইভাবে প্রকাশ কবেছেন। শিবজীব 
প্রসঙ্গে বিস্তুতিব জন্ত জযমিংহেব স্থান সংকুণ্তি হলেও আমাদেব মনে তাৰ 
প্রভাব চিবস্থাষী | 

সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক একটি প্রেমোপাখ্যান মহাবাষ্ট্র জীবন-প্রভাতে স্থান 
পেষেছে। বঘুনাথ হাবিলদার ও সবযূবালাব প্রেমদৃশ্যটি ইতিহাসেব বাজপথ 
অন্থমবণ কবে নি। এই প্রেমদৃশ্যেব সার্থকতাও বেশি নেই। তবে রাজপুত 
রমণীব প্রেমেব একাগ্রতা, অবিচল নিষ্ঠা সবযুবালাঁব মধ্যে দেখা যাম। 
ইতিহাসেব ঘটনাঁবলীই তার্দেব জীবনে বেদনাব সঞ্চার কবেছে, পবিশেষে 
মিলনেব সবল পথে ঘটনাটিব পরিসমাধ্থি। সবযুবালাঁব প্রেমে আবেগ 
লক্ষ্াগোচব হয। 

আওবঙ্গজেবেব ভূমিকাও স্থপরিস্ফুট । মাধবীকঙ্কণে এবং মহাবাষ্ট্র জীবন" 
প্রভাতে বমেশচন্দ্র আওবঙ্গজেবেব ছলনা, ক্রুরতা কুটিলতাঁকে ফুটিযে তুলেছেন । 
এতে ইতিহাসেব অন্গগতি আছে পূর্ণমাত্রায । 

বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে স্বদেশীপ্রেরণা ছিল। বমেশচন্দ্র নিজে “এনসাই- 
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ক্লোপিভিয়! ব্রিটানিকা"য় সে কথা বলেছেন । আনন্দমঠের আদর্শে রচিত 
রমেশচন্দ্রের এই উপন্যাসে সেই স্বদেশী-প্রেরণার বীজ দেখতে 
পাই। 

মহাবাষ্ট্র জীবন-প্রভাতে বমেশচন্ত্র ইংবেজি উপন্যাসেব প্রত্যক্ষ প্রভাবমুক্ত। 
পূর্বেব উপন্যাস ছুটিতে পবিচ্ছেদেব কপালটুকি উদ্ধৃতি ছিল ইংবেজ কবির 
কবিভাংশ। এ উপন্যাসে পবিচ্ছেদ্দেব শিবোভূৃষণ হযেছে বাঙালি কবির রচন]। 


বাজপুত জীবন-সন্ধা 


বমেশচন্দ্র 'মহাবাষ্ট্র জীবন-প্রভাতে' তার গ্রস্থবচনাব উদ্দেশ্য বলেছেন £ 

“পাঠক । একত্র বসিযা এক একবার দেশী গৌরবের কথা গাইব, আধুনিক ও প্রাচীন সময়ের 
বীরত্জের কথা শ্মবণ করিব, কেবল এই উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করিযাছি। যদি সেই কথা ম্মরণ 
কবাইতে সক্ষম হইয়া! থাকি, তদেই যত্তু সফল হইযাছে, নচেৎ আমার পুস্তকগুলি দুরে নিক্ষেপ কর, 
লেখক তাহাতে ক্ষু্ন হইবেন না।” 

বল! বাহুল্য, বমেশচন্দ্রেব সমগ্র উপন্যাসেব এইটি ঞ্রবপদদ। প্রথম সার্থক 
ওপন্যাসিক ভূদেব নীতিকথ প্রচাবেব উদ্দেশ্টেই গ্রন্থ প্রচার কবেছিলেন। 
বঙ্কিমচন্দ্র নীতিজ্ঞানেব সঙ্গে সাহিত্যেব লক্ষ্যে একটা মিল দেখতে 
পেষেছিলেন। কিন্ত প্রকাশ্ঠ নীতিজ্ঞান প্রচার করা সাহিত্যেব উদ্দেশ্য নয় এ 
বোধও তাব ছিল। ফলে বঙ্কিমচন্দেব আর্টিস্ট সত্তা এই নীতিজ্ঞানকে যথাসম্ভব 
অন্তঃশীলা করবাব চেষ্টায় বত। বমেশচন্দ্রেব বচনায় নীতিগ্রচার কিছুটা 
অতকিত, কিছু পবিমাণে অবাবিত। এই কারণে উপন্তাসগুলির মধ্যে বার বার 
একই প্রসঙ্গে অবতাবণাষ পাঠক ক্লান্তি বোধ কবে। “বঙ্গবিজেতা* থেকে 
“জীবন-সন্ধ্য1” পর্যস্ত রাজপুত এশ্বর্ধেব ম্মবণীয় মুহূর্তগুলিকে প্রোজ্জল কববার 
বাসন1 লেখকের মধ্যে প্রবল। এ প্রবলত অনেক সময়ে সাহিত্যের ওচিত্য- 
বোধকে নষ্ট কবে দিয়েছে । “মাধবীকষ্কণে, “জীবন-প্রভাতে+, 'জীবন-সন্ধ্যা"য় 
চারণের গীতগুলি একঘেয়েমি দোষে পাঠকের মনকে পীড়িত করে। গীতগুলি 
'উচ্চভাবপূর্ণ, আবেদনের নিবিড়তায় এবং গভীরতায় মর্মস্পর্শী সন্দেহ নেই, 
কিন্ত বৈচিত্র্যের অভাবে সাড়। জাগাতে পারে না। এমন-কি টডের 
বৃহদায়তন রাজস্থান গ্রন্থে রাজপুতজাতির গোৌরবগাথাগুলি একই খাতে 
প্রবাহিত। সেই জহরব্রত, সেই স্বাধীনতার সংগ্রাম, সেই রাজপুত-মোগল- 
বিরোধ । স্থখপাঠ্য হলেও মানবজীবনের বিভিন্নমুখী লীলাবৈচিত্র্য টডের 
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রাজস্থানে নিতান্তই কম। রমেশচন্দ্রের উপন্যাষে একই বর্ণনাব রোমস্থনের জন্ত 
মনে হয় লেখক আত্ম-অনুকরণের নিগড়ে বন্দী । মাঝে মাঝে দু-একটি 
শৃক্ম ঘটন। কল্পনাবলে স্থষ্টি করলেও লেখকের ইতিহাসের প্রতি আত্যস্তিক 
আন্থগত্য উপন্যাসের প্রাণধর্মকে বিচলিত করেছে । এই ক্র “জীবন-সন্ধ্যা'তে 
অতিমাত্রায় দেখা দিয়েছে। 

রমেশচন্দ্রের ত্রুটির কথা মনে রেখেও এ কথা বলা যায় যে “জীবন- 
সন্ধ্যা'তে লেখক অন্য প্রসঙ্গ অবতারণায় কম কৃতিত্বেব পবিচয় দেন নি। সেইটি 
হচ্ছে গৃহবিবাদ। এঁতিহাসিক ঘটনাগুলির মধ্য দিয়ে লেখক রাজপুতজাতিব 
দুর্বলতার চিহ্নছটিকেও ধবতে পেরেছিলেন। এই দুর্বলতার ইঙ্গিতটিকেই 
রমেশচন্দ্র উপন্যাসের মধ্যে পবিষ্ফুট কবেছেন। সম্ভবত তিনি এই গৃহবিবাদের 
বিষময় প্রক্রিষা সমলামধিক বাঙালিসমাজকে জানাতে চেযেছেন। কারণ 
দেশেব কল্যাণচিস্তা বমেশচন্দ্রেব আজীবন সাধনা, দশেব মঙ্গলাকাজ্ষাই তাঁব 
সাহিত্যপ্রচেষ্টাব লক্ষ্য । 

'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা” বাব হয় ১৮৭৯ খ্রস্টাব্দে। বঙ্গবিজেতায় টোভবমল্লেব 
কাহিনী অস্ত, কিন্ত প্রাধান্য পেয়েছে স্থরেন্্নাথের বীবত্ব ; মাধবীক্কণে 
যশোবস্ত সিংহেব "প্রসঙ্গ উত্থাপিত, তথাপি যূল আকর্ষণ নবেন্দ্রনাথ-হেমলতা 
প্রসঙ্গ ; জীবন-প্রভাতে শিবজীই কেন্দ্রীয় এবং নাযক চবিত্র। স্থৃতরাং বাজপুত- 
কাহিনী রমেশচন্দ্র এখনও লেখেন নি। অথচ তাব মতে আধুনিক যুগে 
কুত্রপাত রাজপুত জাতিব অভূথানে। জীবন-সন্ধ্যাতে বমেশচন্দ্র সে চেষ্টায় 
ব্রতী হলেন। এঁতিহাসিক উৎস তিনি নিজেই গ্রস্থশেষে দ্িযেছেন। রাণা 
প্রতাপ সম্বন্ধে টডের উচ্ছুসিত প্রশংসা লক্ষণীয়। তিনি হলদীঘাটের যুদ্ধকে 
খার্মপলির যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করেছেন। টড মনে করেন থুকিভিভেসের মতো 
এঁতিহাসিকের অভাবেই প্রতাপের কাহিনীটি কেবলমাত্র স্থানীয় ইততিবৃত্তে 
সীমাবদ্ধ, উপযুক্ত এতিহাঁসিকের আবির্ভাব ঘটলে রাজপুত বীরের এই 
কাহিনীটি পৃথিবীর ইতিহাসে স্থান পেতে পারত। আকবর কৌশলে অনেক 
রাজপুত বীরকেই নিজের পক্ষতৃক্ত করতে সমর্থ হন। মানসিংহ এদের মধ্যে 
অন্যতম, কিন্তু প্রতাপ কখনও আকবরের বশ্টতা স্বীকার করেন নি। অন্য দিকে 
প্রতাপের সাহাধ্যার্থে অন্যান্য রাজপুত বীরর। মিলিত হন। রমেশচন্জ্র প্রতাপের 
বীরত্ব বর্ণন। প্রসঙ্গে রাজপুত জাতির "ম্বামীধর্মের প্রশংসা করেছেন এবং 
সম্ভবত তাঁর উপন্তাসের অস্তণিহিত শিক্ষাটিও তাই। তা ন1!হুলে সমবেত- 
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ভাবে রাজপুত জাতির “ম্বামীধর্ষে'র প্রতি আস্থা! জ্ঞাপন দৃশ্াট রমেশচন্ত্র বিস্তৃত- 
ভাবে বলতেন না। দ্বিতীয়ত এ কথা পরিফ্ার যে প্রত্যেক চবিভ্রেব বীবত্বেষ 
উৎসও এই “ম্বামীধর্মে'ব আন্বগত্যের মধ্যে। এমন-কি কচ্ছ সাধনা, লাঞ্না- 
ভোগও একই উৎস হতে উৎসারিত। রাজপুত নায়কদের অস্তবিরোধের তিক্ত 
দিকটি রমেশচন্দ্র বিস্তৃতভাবে এই উপন্যাসে উল্লেখ করেছেন । তেজ্বনিংহ এবং 
ছুর্জয়সিংহেব কলহটি আসলে রাজপুত জাতির চিরস্তন বিবোধেরই জেব। 
রমেশচন্দ্র উপন্যাসে একস্থানে জ্ঞাতিবিরোধের বিষময় ফল সম্বন্ধে বলেছেন £ 

“হায়। হায়। জ্ঞাতিবিরোধের ন্যায় আর বিরোধ নাই। জ্ঞাতিবিরোধের জন্তা অগ্য রাজপুতত- 
কুলতিলক মাননিংহ রাজপুতকুলতিলক প্রতাপসিংহের ভীষণ শক্র |' 
এর পর রমেশচজ্দ টডের রাজস্থান থেকে মানসিংহ-প্রতাপসিংহের কাহিনীটি 
অংকলন করেছেন। মানসিংহ মোগলদের সঙ্গে আত্মীয়তাস্ত্রে আবদ্ধ, বর্তমানে 
মোগলেব অন্নে আশ্রিত। স্থতরাং মানসিংহ এবং প্রতাপসিংহের একাসনে 
আহার নিষিদ্ধ। এ বিরোধের যুল উৎপাটিত হুলে রাজপুত ইতিহাস হত 
অন্যব্ূপ | কিন্তু বংশগত কৌলীন্তের কাছে জাতীয় স্বার্থ পদদলিত হয়েছে। 
উপন্যাসেব এই ধেমন একটি দিক আছে, অন্য দিকে টডের ইতিহাসে নেই 
বমেশচন্ত্র এমন একটি উপকাহিনী যুক্ত কবে জ্ঞাতিবিবোধ সত্বেও প্রযোজনবোধে 
রাজপুত যে ক্ষুন্্র শ্রেণীগত স্বার্থ বৃহত্তর জাতীষ স্বার্থের কাছে বলি দিতে পারে 
তাও উল্লেখ কবেছেন। তিলকসিংহের পুত্র তেজসিংহ এবং ছুর্জয়সিংহ 
পরম্পরের শক্র। মাতৃহারা তেজসিংহ ছুর্জয়সিংহের জন্মই পর্বতবাসী, ভীলদের 
আশ্রিত। তাব অস্তবাগ্রি গ্রতিশোধস্পৃহায় প্রজ্লিত। তথাপি চারণীদেবার 
আদেশে সাময়িক ভাবে বিবোধ তুলে গিয়ে তিনি দেশের স্বার্থে আপনাকে 
নিযোজিত করেছেন। স্তরাং এক দিকে বংশগত কৌলীন্তের মর্ধাদা, অন্ত 
দ্বিকে জাতিগত ন্বার্থরক্ষা রাজপুত জাতির এ-ছুটি বিশেষ লক্ষণের উপর 
রমেশচন্দ্র জোব দিয়েছেন। 

প্রতাপের কাহিনীতে এতিহাসিক বিচ্যুত্তি বিশেষ নেই। একটি 
জ্বায়গায় রমেশচন্দ্র মূল সত্যের থেকে সরে এসেছেন। এ রূপান্তর সম্ভাবিত 
ঘটনার দিক থেকে সুন্দর | টডের রাজস্থানে আছে রাত্রিতে পর্বতকন্দরে 
কন্যার ক্রদ্দন দেখে প্রতাপের ধিকার আসে। আজীবন যুদ্ধ করেও 
তিনি পরিবারের স্থখ শাস্তি ফিরিয়ে আনতে পারেন নি। এই কাবণে 
"কবরের নিকট সন্ধিভিক্ষা) করেন। উপন্তাসে রমেশচন্্র কাহিনীটিব মধ্যে 
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উচ্চভাবপূর্ণ ঘটনাব আবোপ কবেছেন। অনুগত দেবীসিংহেব পুত্রের মৃত্যুর 
মধ্যেই প্রতাপ নিজেব ব্যর্মতা অনুভব কবেন এবং আকববের কাছে সন্ধিভিক্ষ! 
কবেন। আবাব প্রতাপকে বমেশচন্দ্র কেবলমাত্র কাব আদর্শবাদ্দেব যন্ত্ররপেই 
ধ্যবহাব কবেন নি। তা হলে যানসিংহ প্রসঙ্গ অন্ুল্পিখিত থাকতে পারত । 
বৈবীভাব বাজপুত জাতিব বৈশিষ্ট্য । পতাপও তাব থেকে মুক্ত নন। 
উনবিংশ শতাব্দীব নবজাগ্রত জাতীষতাঁবোধকে ধববাব জন্যই তিনি উপন্যাস 
প্রণন কবেছেন। বাঁজপুত জাতিব উদাহরণ তাই প্রযোজন। রা'জপুত 
জাতিব শক্তির বন্ধপথে ছুষ্টগ্রহ প্রবেশ কবেছিল। পূর্বে এ বিষয়ের আলো 5ন! 
কবেছি। তেজসিংহ দুর্জযসিংহ কাহিনীটিকে বমেশচন্দ্র এবই জন্যে এত গুরুত্ব 
দিষে, এত বিস্তৃত ভাবে পাঠক সমক্ষে উপস্থাপিত কবেছেন। তেজসিংহ যখন 
তাব ভালোবাাব ধনটিকেও হারালেন তখন আর জীবনেব প্রতি কোনে। মায়া, 
কোনো মমতা। খাঁকল নাঁ। তাঁব জীবনে এইটি হল চবমতম মুহ্ূর্ত। দুর্গযসিংহের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রাব এইটি উপযুক্ত সময । ভীল, বাঠোব সৈন্য নিয়ে ছুর্জয়সিংহেব 
বিরুদ্ধে তিনি যাত্রা কবলেন। ভীষণ সমবে ছুর্জযসিংহ পরাজয় বরণ করলেন । 
তেজসিংহ বহু সৈন্ক্ষয় কবে যুদ্ধে জয়লাভ করলেন। কিন্তু তেজসিংহ যুদ্ধে 
জয়লাভ কবলেন বলেই কি বিজয়বার্তাটি পাঠকমনে স্থায়ী প্রভাব বিস্তাব কবে ! 
নিঃসন্দেহে বলা যাঁয় তেজসিংহেব *বিজয়বার্তাব মধ্যে শোকের আর্তধ্বনিটিও 
করুণ, নিবিড়। বিষাদ্দেব যবনিকা সেই মুহূর্তে উদ্ঘাটিত হল। রাজপুত 
ইতিহাসেব বীবত্বগবিমাব পশ্চাতে ভবিষ্তৎপতনেব স্থৃবটি নিহিত হল। 
'মৃহাকোলাহলে মেদিনী ও আকাশ কম্পিত হইল, রাঠোর সৈন্য অষ্টাদশ বর্ষ পরে শৃর্যমহলে 
প্রবেশ করিল ।” 
রাঠোব ও চন্দাওয়াৎ কুলেব শৌর্ষবীর্ষ বর্ণনা করা সত্বেও বমেশচন্দ্র এই যুগকে 
কেন যে বন্ধ্যা বলেছেন তাব কাবণ সম্ভবত এখানে। এতিহাসিকের নির্যোহ 
দৃষ্টি রমেশচন্দ্রে ছিল। এই কাবণে বাঁজপুত-ইতিহামকে তিনি নিজের 
দৃষ্টিতে দেখতে সমর্থ হয়েছিলেন সক্কীর্ণ জাতীযতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি 
গ্রন্থবচন! করেন নি। আমাদেব হূর্বলতা-প্রদর্শনও তার গ্রস্থবচনার অন্যতম 
উদ্দেশ্য ছিল। হুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন হলে জাতীয়তাবোধ গৌরবাস্বিত 
হতে পারে। 
তেজসিংহ-পুষ্পকুমাবীর কাহিনী এঁতিহাসিক ঘটনার প্রবল শ্োতের মুখে 
শ্মীণ। এই কাহিনীতে দ্বন্দলংঘাতের বিশেষ পরিচয়ও নেই। ভীলবালিকার 
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পত্রটি গভীব প্রাণাবেগে স্পন্দিত। তাব প্রেমের অভিব্যক্তি কোথাও 
মাত্রাতিবিক্ত নয়, বমেশচন্দ্র এই প্রেমকে বিকশিত কববাব স্থযোগ দেন নি। 
'এর জন্য বমেশচন্দ্রকে বিশেষ দায়ীও কব চলে না। 

নারীচবিত্রের মধ্যে পাচ্ছি পুষ্পকুমাবী, ভীলবালিকা, রাণ। প্রতাপসিংহের 
মহিষী। ইতিহাসে প্রতাপসিংহের মহিষীর বিশেষ পবিচয় নেই। বমেশচন্তর 
কল্পনাবলে এই চবিত্রটি অঙ্কন কবেছেন। এব মধ্যে আদর্শবাদেব ছাপই সুস্পষ্ট । 
তেজসি'হ কর্তৃক উদ্ধাব পেয়ে রানী পর্বতকন্দরে আশ্রয় পেলেন। সেখানে 
পুপ্পকুমাবীও ছিল। চাবণীদেবীব অন্থবোধে বানী কতকটা আশ্বপ্ত হলেন। 
চাব্ধীদেবীব বাঁনীকে আশ্বাস দান এবং তেজসিংহেব বীবত্বকথনের সময় 
পুষ্পকুমাবীব উদ্বেলিত হৃদয স্থন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে । আব একটি কথা। 
বহ্কিমচন্দ্রের আনন্দমমঠ তখনও বাব হয় নি। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমমঠে স্পষ্টত 
ব্রিটানিষ। দেবীব আবির্ভাবকে ঘোষণা কবেছেন। বমেশচন্দ্রেব উপন্তাসেও এব 
ব্যতিক্রম নেই। মহারানী চারণীদেবীকে প্রশ্ন করলেন -_-তুকাঁর বিজয়, না 
শিশোদীয় বিজয”? উত্তবে চাবণীদেবী বললেন-_ 

“মহারাজ্জি। আমার বয়ম অধিক হইযাছে, নয়ন ক্ষীণ , ভবিষ্যৎ আকাশ যতদুর দেখিতে পাই, 
'মেওযার তমসাচ্ছন্ন। রাশীকু্ত মেঘের পব রাশীকৃত মেঘ, অন্ধকারের পর নিবিড় অন্ধকার । 
রাজপুত বন্ধর্দিন তুকাঁর সহিত যুঝিতেছে , তৎপব বাজপুত দক্ষিণবাসী হিন্দুর সহিত যুঝিতেছে £ 
তাহার পর একি। মহাসমুদ্র হইতে শ্বেত তরঙ্গের উপর শ্বেত তবঙ্গ আসিয়া মেওয়ার ও সমগ্র 
ভারতবর্ষ প্লাবিত করিতেছে । এ কি প্রলয় উপস্থিত! বৃদ্ধার নয়ন ক্ষীণ, আর দেখিতে পায় না।* 
এ ভবিষ্তৎ্বাণী কোনে। চমকের স্থট্টি কবে না। বিস্ত লক্ষণীয় বঙ্কিমচন্্র 
আনন্দমঠে যে কথা বলতে চেয়েছেন তাব পূর্বাভাস এখানে পাচ্ছি। শ্বেত 
বঙ্গ বলতে যে ইংবেজদেব কথা৷ বল। হয়েছে সে সম্বন্ধে কোনে। সন্দেহ নেই । 
বঙ্কিমচন্দ্রেব বেলায়ও বটে বমেশচন্দ্রেব ক্ষেত্রেও ইংবেজ শাসনকে কখনও 
কুনজ্ঞবে দেখা সম্ভব ছিল না। ববং এই দুই চিন্তানায়কের এ বিষয়ে অন্থকৃল 
মনোভাবের পরিচয় পাই । তাদেব দৃষ্টিকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে উড়িয়ে দেওয়] 
বাতুলতা। কেননা যথার্থ প্রগতিশীলতা বলতে উনবিংশ শতাব্দীতে নিশ্চয়ই 
ইংরেজ-বিবোধিতাই একমাত্র লক্ষণ ছিল না। বরং পাশ্চাত্য শিক্ষা্দীক্ষা যে 
নৃতনের বাণী নিয়ে এসেছিল তাকে স্বীকরণের মধ্যেই জাতির উন্নতি নিহিত-_ 
এই ধাবণাই চিস্তানায়কের পোষণ করতেন। রমেশচন্ত্র ষে অন্ধভাবে 
ইংবেজশাসনের স্তবস্ততি করেন নি তাব পরিচয় তাঁর অন্ঠান্ত অভিভাষণে, লেখায় 
পেয়েছি। সে প্রসঙ্গ এখানে অবাস্তর। শুধু এইটি মনে রাখা কর্তব্য ষে্‌ 


১৭০ বাংল! সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


রমেশচন্দ্র ইংরেজের শাসনকে বোঝা মনে করেন নি, যথার্থ উন্নতির সোঁপান- 
মনে কবেছিলেন। রমেশচন্দ্র বলেছেন-- 
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স্থতরাং রমেশচন্দ্র যখন চাবণীদেবীর ভবিস্ততবাণী উপস্থিত করেন তখন বিস্মিত 
হবাব কিছু নেই। 

“জীবন-সন্ধ্যা'র কাহিনীর ছূর্বলতার কথা আগে বলেছি। রমেশচন্দ্রে 
জীবনীকাব 7. বি. 0902 তার 716 7৫ 777০116 ০1 13977651) 01৫67 
18 গ্রন্থে বলেছেন-_ 
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এ কথা ঠিক প্রট-নির্মাণে রযেশচন্ত্র পাধিপাট্যেব পরিচয় দিতে পাঁবেন নি। 
'জীবন-সন্ধ্যা'তে 189৮ ০1 01:68110 (05101) আবও বেশি । কতগুলি খণ্ড 
চিত্র এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। রাণ] প্রতাপসিংহেব যেটুকু পরিচয় পাই তার 
মধ্যে কেবল কয়েকটি যুদ্ধচিত্র, আব দাবিদ্র্যের বর্ণনা প্রধান। চরিত্রটির প্রতি 
রমেশচন্দ্রেব সহান্ৃভূতিব অন্ত নেই। কিন্তু অতিকথনে তা বাম্পাকুল। খান- 
খানানেব বর্ণনাব (টডেব রাজস্থানে এব উল্লেখ আছে) এবং অন্যান্য রাজপুত 
চরিত্রেব সপ্রশংস দৃষ্টিব সাহায্যে প্রতাপ চিত্রিত। এতে নাটকীয়তাব ন্যুনতম 
অবকাশও ছিল না। বমেশচন্দ্র নিজে প্রতাপ সম্বন্ধে বলেছেন__ 

'প্রতাপসিংহের বীরত্ব আলোচনা! করিলে প্রাচীন ভারতবর্ষের কথা মনে হয, মহাভারতের 
বীবদ্দিগের কথা মনে পড়ে। প্রতাপসিংহ সপ্তরথীর সঙ্গে যুদ্ধ করেন নাই, সপ্তকোটি লোকেৰ 
অধাশ্বর আকবরশাহের সহিত বুঝিখাছিলেন। তিনি এক দিবস যুদ্ধ করেন নাই, পঞ্চবিংশ বৎসর 
পযন্ত দ্েশরক্ষ! ও স্বাধীনতারক্ষা করিধাছিলেন। পঞ্চবিংশ বৎসর যুদ্ধের পর জীবন দান করিলেন, 
স্বাধীনতা দান করেন নাই। প্রতাপদিংহের বীরত্বকথা উপন্যাস অপেক্ষা বিস্ময়কর, কিন্ত 
উপন্যাস নহে । 
ডপগ্তাস অপেক্ষ! বিস্ময়কর চরিত্র প্রভাপসিংহের কাহিনী তাই ঘন্দবমথিত নয় । 
একবার মাজ্জ তাকে ভাবাকুল করেছিল। মেইটিই তার চরিত্রের আকর্ষণীয় 


বনেশচন্ত্র দত্ত ১৭১ 


বিষয়। সে যাই হোক, গ্রস্থকার কাহিনীগুলির এক্যসাধন করতে পাবেন নি। 
উপাদানের বহুলত। লেখকের আয়ত্বেব বাইরে চলে গিয়েছে। ফলে আমব! 
কতগুলি বারচরিত্রেব মহত্ভাব দেখতে পাই, যুদ্ধের বর্ণন] শুনি, ফিউভাল ছন্দ- 
বিক্ষোভের চিত্তদীর্ণ আখ্যান পাই, পুম্পকুমারীর গোঁপনপ্রদ্দেশের চকিত চমক 
লাভ করি, কিন্তু গল্লেব শববৎ খজু গতি সেখানে অনুপস্থিত | 

গল্পরসের ব্যাঘাত ঘটলেও এই উপন্যাসে যুদ্ধ-বর্ণনাগুলি সত্যিই লেখকেব 
ক্ষমতার পবিচয় দেয়। যুদ্ধ-বর্ণনাগুলি প্রধানত অস্ত্রের নামে সৈন্যবাহিনীর 
বর্ণনায় নীরস হয়। তা ছাভ। বাঙালিব মস্থর জীবনে যুদ্ধ-বর্ণনার অবকাশই 
বা! কোথায়? বমেশচন্দ্রেব পক্ষে কতিত্বেব কথ এই যে তিনি বাঙালির সেই 
কলঙ্ক অনেকখানি মোচন কবেছেন। মধুক্দ্দন ঘেমন প্ররুত বীরকাব্যের 
আদর্শে যুদ্ধে কোঁ?গুটক্কাবকে বান্তবে রূপান্তরিত করেছিলেন, রমেশচন্দ্রও 
বিভিন্ন যুদ্ধ-বর্ণনায় পবিবেশ স্যক্টিব চমতকাবিত্বে, এবং অস্ত্রেব শিপ্রিনীব মধ্যে 
মানবীয় ভাবাবেগেব পবিবেশনে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তেজসিংহ এবং 
চুর্জযসিংহেব যুদ্ধ-বর্ণনাটি এই দিক থেকে সার্ক। এ যুদ্ধের জন্য পাঠকের 
মনেও অদম্য আগ্রহ এবং ভযকম্পিত হাদয়েব দুরু দুরু ধ্বনি শোন! ষায়। 
কেননা তেজসিংহেব যুদ্ধের প্রস্ততি, তাব হাহাঁকাব, তার প্রতিশোধ-স্পৃহাকে 
এমন একটা ভ্তরে উন্নীত কবেছে যাঁব ফলে যুদ্ধের ভীষণতা সম্বন্ধে পাঠক পূর্বাহ্থেই 
একট] ধারণ। করে নেয়। প্রকৃত যুদ্ধে জন্য সাগ্রহে পাঠক অপেক্ষ! 
করে। বমেশচন্দ্রও যুদ্ধ-বর্ণনাব ফাকে বীবছষেব উত্তাপ-উত্তেজনাকে অনুভব 
কবেছেন ও তা পাঠকের হৃদয়বেছ্য কবে তুলেছেন। 

তা ছাড়া 'জীবন-সন্ধ্যাতে বমেশচন্ত্র স্থানীয় বৈশিষ্ট্যকেও প্রকাশিত 
কবেছেন। তেজসিংহ ভীলদের আশ্রিত। ভীলদেব পাবত্যপ্রর্দেশের একটি 
সন্দব চিত্র রমেশচন্ত্র অঙ্কন কবেছেন। এই বর্ণনাব ফাঁকে ফাকে তাদের এতিহা, 
রাঁজপুতর্দের সঙ্গে ভীলদেব সম্বন্ধনির্ণয় কববাব চেষ্টা করেছেন। রাজপুত 
সৈনুদের শ্রেণীবিভাগের বিস্তাবিত বর্ণনা! আমব! পাই না, কিন্তু ছু-একটি স্থানে 
ভাবও "স্বল্প আভাস আছে। পরিবেশ সৃষ্টি করতে এর প্রয়োজনীয়তা 
অন্বীকার্য। ৃ্‌ 

রমেশচন্দ্র “জীবন-সন্ধ্যা'তে রাজপুত জাতির পতনের কথ] বিশেষ বলেন নি। 
তথাপি এর নাম দিয়েছেন “জীবন-সন্ধ্যা' | প্রতাপসিংহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে 
মেবারের স্বাধীনতার জন্য অন্ত কোনো যোদ্বা আর এত শ্রম শ্বীকার করেন নি।, 


৬৭২ বাংল। সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্তাস 


দ্বিতীয়ত জ্ঞাতিবিরোধ | এই জ্ঞাতিবিবোধ বিপক্ষের বিরুদ্ধে এক্যবদ্ধ সংগ্রামের 
প্রতিবন্ধক। এই প্রতিবন্ধকতাই রাজপুত গৌববের সন্ধ্যা | 

রমেশচন্দ্রেব জীবনী পাঠে জানতে পাবি মারাঠার্দের কাহিনী নিয়ে তিনি 
আব একটি উপন্যাস রচনা কববাঁব বাসনা কবেছিলেন। কিন্তু সে ইচ্ছ। ফলবতী 
হয় নি। আমাদেব মনে হয় 'জীবন-প্রভাতে'র পব আর মহারাষ্ট্র-কাহিনী 
নিয়ে উপন্তাস রচনা কববাব সার্থকতা] বমেশচন্দ্র দেখেন নি। কারণ তার 
বক্তব্য 'জীবন-প্রভাতে' হ্থত্রাকাবে উল্লিখিত | রমেশচন্দ্র যে ভীল ও রাজপুতদেব 
মধ্যে সম্বন্ধনির্ণয় কবেছেন সেইটি বিস্তৃত হযেছে স্বর্ণকুমারী দেবীর "বিদ্রোহ" 
গ্রন্থে । 


স্বর্ণকুমারী দেবী 


“ভারতী” পত্রিকার সম্পাদনা থেকে “বিদায়' নেবাব লময ্বর্ণকুমারী দেবা 
তার সাহিত্যিক জীবনেব মর্মকথার্টি বলেছেন । নবীন লেখকদেব ভারতীব 
আসবে টেনে এনে তিনি ভাবতীগোষ্ঠী তৈবি কবেছিলেন। দেশেব শিল্প 
সংস্কৃতি সম্বন্ধে দেশবাসপীব আগ্রহ জাগানে। ভাবতীব মূল উদ্দেশ্য ছিল। দেশচর্চাব 
এই ব্রত স্বর্ণকুমারী সযত্বে পালন কবেছেন । উপন্যাস বচনাধও তাব এই 
মনোভাব আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকরণ কবে। 

্ব্ণকূমারীব ধতিহাসিক উপন্যাপগুলিব মধ্যে বাজস্বানেব ইতিহাস এবং 
বাংলাব ইতিহাস স্থান পেযেছে। এই সমস্ত ইতিবৃতের মধ্যে তিনি নিজেব 
কল্পনা সংযোগ কবেছেন। উপন্যাসগুলিতে ছুটি বস্ত প্রধান। প্রথম দেশ- 
মাতৃকার সেবা, ছ্বিতীষফ আদর্শ বাজাব আঁচাব আচবণে নিবৃত্তিপথেব সাধনার 
কথ।। বলা বাহুল্য, উনিশ শতকেব সমাজেব এই ছুই শিক্ষাই স্বর্ণকুমাঁবী 
সাহিত্যে সার্থকভাবে প্রতিফলিত কবেছেন। 

স্বর্কূমাবী দেবী এতিহাসিক নন। কিন্তু এতিহাসিক উপন্যাস-রচনাষ 
যে ইতিহাস জ্ঞানেব প্রয়োজন আছে এইটি তিনি উপলব্ধি কবেছিলেন। এই 
কাবণে তিনি “দীপনির্বাণেব ভূমিকা এবং মিবারবাজের সুচনা এতিহাসিক 
তথ্য বিশ্লেষণ কবেছেন। এ বিশ্লেষণ সাহিত্যেব পক্ষে হযতো অপবিহার্য নয । 
ওয়াণ্টাব ক্কটের আদর্শেব ব্বর্ণকুমাবী অনুসবণ কবেছিলেন। স্কট উপন্যাসেব 
ভূমিকায় বিষয়বস্তব উৎস ইতিবুত্তেব বিববণ দিতেন । 

স্বর্ণকূমাবীব বচনায় বঙ্কিমচন্দ্রে প্রভাব পুবোমাত্রায়। সে কথা যথাস্থানে 
বলেছি। চরিক্রনির্নাণে এবং বচনাবীতিতে তিনি ইংবেজি এতিহাসিক 
উপন্যাসের আদর্শও গ্রহণ করেছিলেন । তিনি যে অল্প বয়সেই প্রমোশন পেষে 
ভারতীব আসবে সা'হিত্যচর্চাযঘ উৎসাহে সঙ্গে যোগ দিতেন সে কথা আমব। 
জানি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ইংবেজি উপন্যান তখন উৎসাহের সঙ্গে বাভিতে 
পড় হত। ন্বর্ণকূমারী সে রন থেকে বঞ্চিত হন নি নিশ্চয়ই | সেই কাবণে স্কটেব 
উপন্যাসের আকৃতি ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য স্বর্ণকুমাবীর লেখায়ও দেখা যায়। 


১৭৪ বাংল। সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 
'স্বীপনির্বাণ 


'“দীপনির্বাণ' প্রকাশিত হয় ১২৮৩ সালে (১৪ ভিসেম্বর ১৮৭৬)। তখম 
রমেশচন্দ্রেব 'বঙ্গবিজেতা' বাব হয়েছে। বঙ্গবিজেতায় এতিহাসিক উপন্তাসেৰ 
স্ববটি মোটামুটি ধ্বনিত হয়েছিল। বস্কিমের মতো কর্পনাশক্তি না থাকলেও 
তথ্যনিষ্টা ষে এঁতিহাসিক উপন্যাসের অন্যতম উপাদান এই সত্যটি রমেশচন্র 
বুঝেছিলেন। হ্বর্ণকুমাবী দবেবীও এই পথে অগ্রসর হয়েছেন। দীপনির্বাণ 
বচনাব সময় লেখিকার বয়স মাত্র একুশ। স্থতরাং উপন্যাঁনটির মধ্যে প্রৌঢ 
জীবনেব অভিজ্ঞতা আশ কর! অন্যায়। তবে জ্যোতিরিন্জনাথের জীবনস্মতিছে 
উল্লিখিত উক্তি থেকে জানতে পাবি ঠাকুববাডির সাহিত্যিক পরিবেশ ন্বর্ণকুমাবীর 
উপব প্রভাব ফেলেছিল। এমন-কি এক সময়ে তিনি প্রমোশন পেকে 
জ্যোতিবিজ্দ্রনাথ, ববীন্দ্রনাথ এবং অক্ষষচন্দ্রের সঙ্গে সাহিত্য-সমালোচনায় যোগ 
দিতেন। স্ৃতবাং এই বইটিতে কেবল কীচা হাতের বচনাব স্বাক্ষর রয়েছে 
এইটি বলা ঠিক নয়। বচনাকৌশল হৃযতে। তেমন উচ্চশ্রেণীর নয, কিন্ত 
তখনকাব দ্রিনের উপন্যাসের বিচাবে 'দীপনির্বাণ নিতাস্ত নগণ্য রচনা নয়। 
বিভিন্ন পত্র-পত্জিকায় বইটিব যে সমালোচনা বাব হযেছিল তাতে বুঝতে পারি 
সেকালেব শিক্ষিত বাঙাঁলিব কাছে বইটি সমাদ্দব পেষেছিল। 


ত্বর্ণকুমাবীব জীবনে এই অমযে স্বদেশে আন্দোলনের ঢেউ কতখানি 
পৌছেছিল জানি না, কিন্ত হিন্দুমেলাব আচ তাকেও স্পর্শ কবেছিল। হিন্দুমেল। 
সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনাব অবসব এখানে নেই । কিন্তু হিন্দুমেলাকে কেন্দ্র কৰে 
যে সাহিত্যপ্রেবণা জেগেছিল সে কথা তো আমবা সকলেই জানি। 
জ্যোতিবিন্ত্রনাথ ঠাকুর তাব জীবনম্থতিতে বলেছেন তত্ববোধিনী পত্রিক। 
থেকেই জাতীয়তাব স্ুব্রপাত। সেইটি দেখ! দিয়েছিল প্রাচীন এভিস্ব 
পুনরুদ্ধারে, প্রাচীন সাহিত্য আলোচনায়। স্থতবাং জাতীয়তার উদ্বোধনের 
একটি অঙ্গ ছিল প্রাচীন শৌোর্ধবীর্ধ-গাথা উদ্ধারে, তাদের নব পরিবেশনে । 
হিন্দুমেলার মধ্য দিয়ে তাকেই নৃতন কবে অন্থভব কর! গেল। ্বর্ণকুমারী দেবী 
এ 'ন্যাশন্যাল” জোযাবে নিজেকে যুক্ত কবেছিলেন। কর্মে কতট! জানি না, কিন্ত 
চিন্তায় তিনি এ'দেরই সগোত্র। 'ীপনির্বাণ” তার প্রমাণ। পরাধীনতার বেদনা 
খ্বর্ণকুমারী দেবীকেও স্পর্শ করেছিল। সত্যেন্দ্রনাথকে গ্রন্থট উপহার দিতে গিয়ে 
“লেখিক। তার অস্তরের বেদনাকে আমাদের গোচর করেছেন। 


স্বর্ণকূমারী দেবী ১৭৫ 


“আর্-অবনতি-কথা, পড়িয়ে পাইবে ব্যাথা, 
বহিবে নয়নে তব শোক অশ্রধায় । 
কেমনে হাসিতে বলি, সকলি গিয়েছে চলি, 
ঢেকেছে ভারত-ভান্ু ঘন মেঘজাল-_ 
নিভেছে সোনার দীপ, ভেঙ্গেছে কপাল ।' 
অতএব আর্ধ-অবনতি কাহিনী রচন1 কব! লেখিকাব উদ্দেশ্ব। জাতীয়তা- 
বোধ উদ্ধ,দ্ধ কবাই লেখিকাব কাম্য । 
লেখিকাব বিষযবস্ত নির্বাচনে মৌলিকতার অবসব কম। টভ সমবসিংহ 
পৃর্বীবাজেব যুক্ত অভিযানকে অভিনন্দিত কবেছেন। টডেব বর্ণনায় পাই__ 
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বিদেশীব এই শ্রদ্ধা তখনকাব যুগে বিরলদৃষ্ট। দ্বর্ণকুমারীকে টডের এই উক্তি 
প্রভাবিত কববাব সম্ভীবনা। 

গ্রন্থে উল্লিখিত সমবসিংহ, কিবণসিংহ, কল্যাণ, পৃর্থীবাজ, টাদকবি (কবিচন্দ্র) 
এতিহাঁসিক ব্যক্তি। সমবনিংহের বাজ্যপ্রাপ্থিব পূর্বে বাজ্যেব অবস্থা বর্ণন। 
কবেছেন টড। তখন হিন্দুর্দেব মধ্যে গৃহবিচ্ছেদও পুবোমাআয়। বিদেশী 
আক্রমণেও জয়চন্দ্রে চৈতন্যোদয় হয় নি। কুলমর্ধীদ্ী এবং ঈর্ষা একে অপরের 
উন্নতিব প্রতিবন্ধক ছিল। সমবসিংহেব শৌর্ধবীর্ষেব প্রসঙ্গ টাদ্দকবিব বর্ণনা 
পেষেছি। সমবসিংহ ছিলেন পূর্বীবাজেব ভগিনীপতি। সেইটি 'দীপনির্বাণে, 
অন্ুল্িখিত। এব কাবণ লেখিকা কিছু দেন নি। সম্ভবত আত্মীয়তাব সুত্রে 
পৃর্থীবাজকে সাহায্যদ্ান একটি সাধারণ ঘটন! বলে বিবেচিত হবার সম্ভাবন!। 
দেশমাতৃকার সেবার জন্যই যে সমরসিংহের যুদ্ধযাত্রা এইটি দেখানোই হ্বর্ণকুমারীর 
উদ্দেশ্য ছিল। সমরসিংহকে আমবা গ্রন্থে কেবল রাজ! রূপেই দেখি না তাকে 


যোগীন্দ্র বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। 
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১৭৬ বাংল৷ সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


এই তথ্যটি লক্ষ্য কববাব মতো | যা ছিল কেবলমাত্র প্রশংস] ও শ্রদ্ধাস্থচক 
সম্বোধন তাব পশ্চাতে লেখিকা একটি গৃঢার্থ আবিফারে সচেষ্ট হযেছেন।' 
গ্রন্থেব প্রাবস্তে কিবণসিংহেব জন্ম, তাব নিরুদ্দিষ্ট হওয়৷ ইত্যাদি কাহিনীর 
উদ্ঘাটনে যে নৃতনত্ব স্থচিত হযেছে তাব উত্ম এই তথ্যটি। যোগীন্দ্রনাথের 
সার্থকতা স্বর্ণকুমাবী যে ভাবে দেখেছেন তা বাস্তবান্থগ। কল্যাণ-বিজয- 
উষাবতী, কিবণ-শৈলবালা, চাদকবি-প্রভাবতী লেখিকাব সংযোজন । গ্রন্থের 
মধ্যে আব যে সমস্ত খু'টিনাটি তথ্য ইতস্তত বিক্ষিপ্ত তাদের এতিহাসিক সত্যতা 
নির্ধাবণ কবেছেন লেখিক। উপক্রমণিকায় (এলিট, এলফিনস্টোন, জানাল অব 
দি এসিয়াটিক সোসাইটি ইত্যাদি গ্রন্থ-পত্রিক1 থেকে উদ্ধৃতি দ্রিষে লেখিক] তাঁব 
যুক্তিকে সমর্থন কবেছেন )। 

দীপনির্বাণ উপন্যাসেব কাহিনী বিশ্লেষণ কবলেই বোঝা যাবে যে এব 
মধ্যে ঘটনাব ভিড অত্যন্ত বেশি। একটাব পব একটা ঘটন। সন্নিবেশ কবে 
লেখিক। উপন্যাসেব মধ্যে চমৎ্কাবিত্ব আনতে চেয়েছেন। তিনি প্রত্যেকটি 
ঘটনাব উপৰ গুরুত্ব আবোপ ঠিকমত কবতে পাবেন নি। এই মাত্রাবোধেব 
অভাব থাকাতে উপন্যাসটিব মধ্য কাহিনীটি ঈষৎ শিথিলবিন্যান্ত-_লক্ষ্যঢ্যুত। 
কিবণেব কাহিনীব অতিবিস্তুতি আমাদেব আবও বেশি গীডিত কবে। কেননা 
গ্রন্থের যূল ঘটনাব সঙ্গে তাৰ যোগ খুবই ক্ষীণ। গ্রন্থে আবস্তে মনে হয 
কিবণই বুঝি লেখিকাব দৃষ্টি আকর্ষণ কবেছে সরবাপেক্সা বেশি। কিন্তু 
দিলীদববাবে এসে ্বর্ণকুমাবী দেবী বালক কিবণ এবং বালিকা শৈলবালাঁকে 
সম্পূর্ণ বিস্াত হযেছেন। পূর্থীবাজেব চবিত্র অঙ্কনেও লেখিকা বাককুগ্ঠ। 
এতে অবশ্য দোষে কিছু হত না যর্দ কল্যাণ-বিজয়-উষাবতীর 
ছন্দছকে একটা জটিল ঘটনাবর্তেব মধ্যে ফেলে ্বর্ণকুমাবী মানবজীবনের 
খাটি স্থবটি ধ্বনিত কবতে পাবতেন। কল্যাণে প্রেমেব তীক্ষুতা ও দুনিবার 
গতি অস্বীকাঁব কববাব উপাষ নেই। কিন্তু তাব হৃদয়ের উচ্ছাসই কেবল 
আমরা শুনি এবং তাও যেন কষ্টকল্পিত। অনেকটা বইয়েব জগতের প্রেম 
বলেই মনে হয়। এই প্রসঙ্গে একটি কথ! মনে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেখননিশীর 
পরবর্তী উপন্থাসগুলিতে মানবমনেব যে সুম্্ম জটিলত] বিশ্লেষণ কবেছেন, 
সেই জীবনকে এবা কেউ গ্রহণ কবেন নি। মোটামুটিভাবে ছুর্গেশনন্দিনীর 
প্রেমচিত্রই হ্বর্ণকুমারী দেবীকেও আদর্শরূপে গ্রহণ কবতে দেখি। উচুস্থবে বাঁধা 
এই প্রেমবর্ণনা টাইপ-চরিত্রেব আভাস দেয়। কল্যাণ যত সহজে উধাবতীর; 
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প্রেমের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছে এবং পুনরায় ফিরে পেয়েছে তা কেবলমাত্র এই- 
জাতীয় উপন্যাসেই সম্ভব। অবশ্য মনোবিকলনের কৌতৃহল এঁতিহামিক 
উপন্যাসে অনেক সময়েই ইঙ্গিতে আভাসে, সাঙ্কেতিক শ্থত্র ধরে বিবৃত হয়। 
এখানে সেই পরিচিত বূপটিরও একাস্ত অভাব দেখা যায়। গোলাপও ঘটন। 
সংঘটিত করবার যন্ত্র মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের হীরা কেবলমাত্র দেবেন্দ্রের জন্যই 
কুন্দনন্দিনীব মৃত্যু ঘটায় নি। সমস্ত ঘটনাব পশ্চাতে তার নিজের ঈর্ষা- 
বিদ্বেষ এবং অন্তরাবেগের স্বরটি ছূর্লক্ষ্য নয়। কিন্তু গোলাপের মধ্যে আমর! তেমন 
কিছু দেখতে পাই না। সে যত সহজে মিথ্যার আশ্রয় নেয় ঠিক তত সহজেই 
সত্যের কাছে এসে দীড়ায়। এইটি যে লেখিকার সম্পূর্ণ আরোপিত তা বুঝতে 
কষ্ট হয় না। 

গ্রন্থে মধ্যে আকম্মিক ঘটনার ছড়াছডি। এতিহাসিক উপন্যাসে 
আকন্মিকতার স্থান আছে। এবং ঘটনার বহুলতাণ্ অনপেক্ষিত নয়। কিন্ত 
সেই ঘটনাগুলির মধ্যে এমন একটি প্রত্যয় ধ্বনিত কর! প্রয়োজন যার ফলে 
ঘটন] সংঘটনের সম্ভাব্যত। সম্বন্ধে পাঠকের বিচাববুদ্ধি সায় দিতে পাবে। 
এই প্রত্যযের অভাবেই অনেক সমযে বূপকথা এবং উপন্যাসে সীমারেখাটি 
নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। পাগলিনীব মৃত্যু যদি সম্ভব তবে তিন বছরেব শিশু 
কিরণেব প্রাণরক্ষাকি করে সম্ভব হল? কিরণের ব্যান্র-শিকার, তেজসিংহের 
আকস্মিক আবির্তাব এবং পলায়ন, কিরণ-শৈলবাল।-প্রভাবতীর মিলন, 
বিজয়সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎকাব সমস্তই আকম্মিক এবং আরোপিত। এই 
আকম্মিকতার পশ্চাতে বাস্তবতার ন্যুনতম দাবিও অস্বীকুৃত হয়েছে। তবে 
এই সমভ্ত ঘটনার মধ্যে শৈলবালা-প্রভাবতীর সখিত্বের বিবরণটি মনোরম। 
বঙ্গবিজেতায় সবলা এবং অমলার সখিত্বেব সঙ্গে শৈলবালা-প্রভাব্তীর সখিত্‌ 
তুলন। কর! যায়। ছুটি নারীর চপলতা, ছন্ম অভিমান, সখিত্বের আস্তরিকত! 
কয়েকটি ক্ষুদ্র দৃশ্টের মধ্যে সুন্দর করে দেখান হয়েছে। ইতিহাসের রাজকীয় 
সমারোহের মধ্যে এই ক্ষুদ্র ঘটনাটিতে এসেই পাঠক ত্বস্তিব 
নিশ্বান ফেলে। পরিচিত বান্তবতাব স্পর্শ পেয়ে পাঠক অনেকটা নিশ্শিস্ত 
বোধ কবে। উপন্ঠাসটির অন্যতম আকর্ষণও এই সখ্যরসে। তবে 
প্রভাবতী-শৈলবালার ছদ্মবেশে পলায়নের মধ্যে একট] স্থলভ রোমান্টিকতার 
জক্ষণ আছে। 

'্দীপনির্বাণ? উপন্তাসের এই সমস্ত ক্রটি সত্বেও এর মহত্বকে অস্বীকার কর! 
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যায় না। উপন্যাসটিতে লেখিকার স্বদেশগ্রেবণা আতস্তরিকতার হয়ে 
দীপ্যযান। আব তখনকার গল্পখোর পাঠকের জন্তে হয়তো৷ এ-জাতীয় সুলদ 
ঘটনার হ্ৃষ্টিব প্রয়োজনও ছিল। আবও একটা কথা। দীপনির্বাণে টডের 
রাজস্থানের কাহিনী থেকে বিশেষ বিচ্যুতি না থাকা সত্বেও এর সমাঁদরের 
কাবণ কি? মনে হয় তখনকার যুগে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত পাঠক যে- 
জাতীয় ইতিহাসের আকাজ্ষা কবত, স্বর্ণকুমারী দেবী তা বুঝেছিলেন। 
পাঠক গল্প-উপন্যাসকে তলিয়ে বোঝবার অবকাশ পায় নি। রমেশচজ্জ 
মতের উপন্যাদের ষে সমালোচনা বেরিয়েছিল তার প্রশংসা! সবটুকুই ব্যয়িত 
হয়েছে শ্বদেশী প্রেরণার মহনীয় দিকটির প্রতি লক্ষ্য বেখে। জাতির ইতিহাল 
জানবাব আকাঙ্ষা তখন এমনই প্রবল ছিল যে ম্বাধীনতা-সংগ্রামেব ষে কোনো 
কাহিনীকে পাঠক ববণ কবতে কুস্তিত হযনি। আটেব শুষ্ বিচার কববার 
অবসব তখন কম। লেখক-লেখিকাবাঁও এজন্যে ইতিহাসেব কোনে বিকৃতি ন| 
ঘটিয়ে কল্পনা যোগান না৷ দিয়ে পবিচিত তথ্যকেই গল্লাকাবে উপস্থাপিত 
কবেছেন। দেখা যাবে যবন সৈন্যদ্দেব উপব লেখিক1 স্ুবিচাঁৰ কবেন নি। 
পর্থীবাজেব পবাজয়েব প্রকৃত এতিহাসিক কাবণটি কি তা জানা না থাকলেও 
লেখিক। সেই স্ুপ্ষ্স বাজনীতিব মধ্যে যান নি। শ্রীশ্রীকূমাব বন্দ্যোপাধ্যায় এজন্ত 
লেখিকাব উপবে পক্ষপাতদুষ্টতাব অভিযোগ এনেছেন । এ অভিযোগ সত্য। 
কিন্তু তখনকাব পাঠকসমাজেব কাছে লেখিকাব বিববণই এঁতিহাসিকেৰ 
বিববণেব অপেক্ষা সঙ্গত এবং অন্লুকৃল মনে হযেছে । কেনন] তাদ্দেব নবজাগ্রত 
জাতীযতাবোধেব পুষ্টিসাধন কবেছে এই সমস্ত এতিহাসিক উপন্যাস। বিধম 
শক্রব মধ্যে কোনো উন্নত গুণ থাকতে পারে এটা তাবা আশ কবে নি। 
এই দিক থেকে বিচাঁব কবলে দেখা যাবে লেখিক] আসলে যুগেব আনুগত্য 
স্বীকাঁব করেছেন, যুগধর্মকে লঙ্ঘন কবে অন্থতব চিস্তাব আশ্রয় মেওয়া তাৰ 
কাচ্ছে সমীচীন মনে হয নি। কেবলমাত্র স্বদেশী প্রেবণাটিকেই যথাযথর্ূপে 
পরিবেশন কবা লেখিকার উদ্দেশ্য ছিল এবং সে পথে তিনি সাফল্যও 
পেয়েছিলেন । দীপনির্বাণ সম্বন্ধে এইটিই প্রশংসনীয় বিষয়। 


মিবাররাজ 


স্ব্ণকুমারী “মবারবাজ'কে (১৮৮৭) এতিহাপিক উপন্যাস বলে উল্লেখ 
করেছেন, কিন্তু এটি একটি বে] গল্প ছাডা আর কিছুই নয়। উপস্যাসের 
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জটিলতা, ঘটনার ভিড, অস্তদ্বন্বেব সুপ্তা এই বইটিতে নেই । 'দীপনির্বাণ, 
বাজপুত জাতির নির্বাণের কাহিনী, “মিবাররাঁজ' রাজপুত জাতির অতযুদয়ের 
ইতিহাস। গ্রন্থটিতে ভীল-রাজপুত সথ্ন্ধটিও সংক্ষিপ্ভাবে চিত্রিত হয়েছে। 
এর আগে রমেশচন্দ্রের “জীবন-সন্ধ্যা'তে ভীল-রাজপুত সন্বন্ধটি চিত্রিত হয়েছিন 
অন্যান্য ঘটনার সঙ্গে । কিন্তু রমেশচন্দ্রের উপন্যাদে ভীল-বাজপুত কাহিনী 
'অন্যান্ত বস্তর মধ্যে একটি, “মিবাবরাজে' সেইটিই প্রধান । টডের রাজস্থান- 
কাহিনী লেখিকার অবলন্বন। গ্রন্থশেষে লেখিকা যে এতিহাসিক তথ্য 
উদ্ঘাটিত কবেছেন তাও টভ থেকে গৃহীত। বাপ্পা এবং গুহ। যে পৃথক 
ব্যক্তি এবং মিবাবের প্রথম শাসনকর্তা ষে গুহা! এইটিও লেখিক। তথ্যপ্রমাণের 
সঙ্গে উল্লেখ কবেছেন। বাজপুত জাতির সঙ্গে ইবানীয়দের কোনে সম্বন্ধ নেই 
এএইটিও স্বর্ণকুমারীব সিদ্ধান্তের অন্যত্র বিষয়। লেখিকার উক্তি থেকেই জানতে 
পারছি “বান্ধব পত্রিকাঞ্জ গুহা এবং বাপ্পার জীবনেব অনেক ঘটনাব সাদৃশ্ত 
দেখিয়ে সিদ্ধান্ত করা হয় উভয়ে অভিন্ন ব্যক্তি | 

কাহিনীটি এই | ভীলরাজ মন্দালিকের স্সেহে মমতায় গুহা লালিত 
হয়েছিল। গুহাব পরিচয় ছিল ব্রাহ্ষণসম্তান বলে। গুহ] দিদি সত্যবতীর 
কাছে নিজেব পরিচয় জানতে পাবলে। পবে মন্দালিকপুত্রের সঙ্গে দ্বৈবথ যুদ্ধে 
গুহ] ভ্রম ক্রমে মন্দালিককেই নিহত কবলে । মন্দালিকপুন্তর আত্মবিসর্জন করনে । 

এই গল্পটিব বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভীলদেব বর্ণনাষ। অল্প কয়েকটি দৃশ্যেব মধ্যে 
ভীলদ্দেব সরলতা, কর্তব্যজ্ঞান, প্রতুভক্তি সুন্দবভাবে ফুট উঠেছে। রাজপুত 
এবং ভীলদেব মধ্যে যে ঘ্ন্বিরোধ লেইটিও মোটামুটি স্থুঅক্কিত। ভীলর্দেব 
সংলাপ-বচনায় লেখিক! ষে বিভাষার আশ্রয় নিয়েছেন সেইটি তাঁর গভীর 
বাস্তবনিষ্ঠার পরিচয। যদ্দিও এ বিভাষ। অনেকটা সাঁওতাল পবগণা অঞ্চলের 
তথাপি এই ভাষ। ব্যবহাবেব মধ্যে আদিম জাতিব প্রাণম্পন্দনটি ধর! পড়েছে । 
চরিত্রের ব্যক্তিত্ব এই সংলাপ-বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে কিছুটা! পবিস্ফ,্ট হয়েছে। 
এখানে নম্মরণ কর] যেতে পারে অবনীন্দ্রনাথেব “বাজকাহিনী'ব গোছা প্রসঙ্গ । 
অবনীন্দ্রনাথেব কবিত্ব্নয় ভাষায় সে কাহিনী যে ইন্দ্রজাল রচনা করেছে 
ত্বর্ণকুমারীর মধ্যে ত নেই সত্য, কিন্তু তিনিও এঁতিহাসিক ঘটনার মধ্যে 
মন্দাকিনী প্রবাহ বইয়ে দিতে সমর্থ হয়েছেন তার নিজন্ব লেখার গুণে। 

কাহিনীর পরিসর ক্ষুত্র। কিন্ত বাৎসল্যরস ও সখ্যরসের যে দৃষ্টান্ত পাওয়। 
স্বায় তা আন্তরিকতায় উজ্জল, নিবিড় উপলব্ধিতে তা শিগ্শ্রী। 


১৮৩ বাংল! সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 
হুগলীর ইমামবাঁড়ি 


“ছুগলীর ইমামবাি” উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ৮ই জানুয়ারি ১৮৮৮ সালে। 
দ্ব্ণকুমারীর বৈজ্ঞানিক পুস্তক “গাথা” ইত্যাদি এর আগেই বার হয়ে গেছে। 
“মিবারবাজে'র পর “হুগলীর ইমামবাভি'তে লেখিকার দৃষ্টিভঙ্গীর একটা সুস্পষ্ট 
পরিবর্তন দেখতে পাই । এর পূর্বাভাস অবশ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির মধ্যে 
ছিল। অর্থাৎ নীতিপ্রবণত। ত্বর্ণকূমারী দেবীব পরব্তা উপন্তাসগুলির অন্যতম, 
বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে । “্ছগলীর ইমামবাড়ি* থেকেই স্বর্ণকুমারী দেবী নবনাবীর 
ৈতলীলার মধ্যে, রাজনীতিব চক্রান্তে, বাজ্যশাসনে শাস্ত্রপ্রদশিত নির্দেশ খুঁজে 
বেড়িয়েছেন। 

্রস্থটি লিখিত হয়েছে প্রমথনাথ মিত্রেব মহম্মদ্ের জীবনী অবলম্বনে | তবে 
গ্রস্থকক্রা প্রমথনাথ মিত্রকে আছ্বন্ত অনুসরণ কবেন নি। কিংবঘদস্তী থেকে উক্ত 
গ্রন্থে বিপবীত মতবাদও পেযেছিলেন। কিংবদদস্তীকে সাক্ষা মেনে লেখিকা! 
কাহিনীর জাল বুনেছেন। 

্রস্থাট মসীনেব জীবনী নয়, ববং তাব ধর্মবোধেব কযেকটি দিক মাত্র এখানে 
দেখানে। হয়েছে । আসলে গ্রন্থে যূল বিষশ মুন্না-খান জাহান খা-সলেউদ্দীনকে 
কেন্দ্র কবে আবতিত হয়েছে । মসীন এ-সকলেব নিবপেক্ষ দ্রষ্টা মাত্র । ভগ্রীব 
কষ্টে সে ব্যথিত, কিন্তু প্রত্যক্ষ কোনে ব্যাপাবে সে লিপ্ত নয। 

মসীনের ভগ্রী মুন্তা অবিবাহিত। পিতা! মতাহাব সেকালেব একজন ধনাট্য 
ব্যবসায়ী । তিনি একমাত্র কন্ত। মুন্নাকে সৎপাত্রে দিতে চেয়েছেন। সুখী 
পরিবাবে যেমন হয় সেবকম মতাহাবের বাসন] ছিল রূপে গুণে ধনে একটি 
সচ্চবিত্র যুবকের কাছে কন্ঠাকে সমর্পণ কবা। অনেক নবাব মুন্াব পাণিপ্রার্থী 
হলেও মতাহার বাজী হন নি। অবশেষে তিনি পারস্তেব রাঁজপুত্র সলেউদ্দীনেব 
সঙ্গে কন্তার বিবাহ দ্রিলেন। অতিসতর্কেবও ভূল হয়। এ ক্ষেত্রেও তাই হল। 
মতাহার যাকে সর্বাংশে গুণবান মনে করেছিলেন সে আসলে মগ্ভপ। কেবলমাত্র 
বিলাস-ব্যসনে জীবন অতিবাহিত কর! সলেউদ্দীন পরমার্থ মনে কবে! মুন্নার 
নিষেধ বাধা এ ক্ষেত্রে স্বামীকে ফেবাতে পারলে না। যোসাহ্ব-পরিবুত 
সলেউদ্দীন স্ত্রীকে দাসীরূপেই বিবেচনা করে। মুন্না জীবনে কষ্ট পেলেও এ নিযে 
উচ্চবাচ্য কবে না। মতাহাব ভুলের জন্য অনুতাপ করেন। কিন্তু অন্নুতাপে 
তিনি সলেউদ্দীনকে ফেরাতে পারেন না। সলেউদ্দীনের এই স্বেচ্ছাঁচারিতা, 
উচ্ঙ্খলতাব জন্য পরিবারে অর্থকষ্ট দেখা দিলে মুন্না স্বামীর জন্তে অর্থ-সংগ্রহে 


র্ণকুমারী দেবী ১৮১ 


ব্যস্ত হল। কিন্তু অর্থ ফুরিয়ে আসে, দারিত্র্য দেখা দেয়, বিলাসব্যঘন তখন গ্রচগ্ 
বিজ্রপের মতো মনে হয় ॥ লেউদ্দীনের মোসাহেবব! মনিবকে সন্তষ্ট করার জন্তে 
নানা কুপরামর্শ দিতে থাকে । মসীন এ ব্যাপার দেখে। বাইরে অপরের ছুঃথে 
সাহাধ্য করে। অভাবমোচনেব চেষ্টা করে, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেয়, কিন্ত অস্তঃপুবে 
সে একান্ত অসহায়। দ্বঃখেব উৎপত্তি, তার পরিণাম নিয়ে চিন্তা করে। ওদিকে 
সলেউন্দীন অর্থকষ্ট সহ্য কবতে পাবলে না । সে নবাবকন্ঠাকে বিবাহ করে চলে 
গেল। প্রচগ্ড দুঃখ সহা কবেও মুন্না স্বামীকে আশ্রয় কবেছিল। সলেউন্দীন 
চলে যেতে সে সেই আশ্রযও হাঁবালো। মুন্্রারই দুঃখে ইতিপূর্বে পিতা মতাহার 
তীর্ঘযাত্রায় বেবিয়েছিলেন। মসীন ভগ্ীর দুঃখে বিচলিত হল। কিন্তু তার 
কববাব কিছু নেই। 


পলাশিব যুদ্ধ তখন সমাঞ্ত। মীবজাফব সিংহাসনে । এই সময়ে বাংলার 
আশা ভবস] সবই নির্বাপিত | ইংবেজ এবং নবাব উভয়েই নিজেব স্বার্থসাধনে 
ব্স্ত। উভয়েব প্রলোভনে নিবীহ গ্রজাকুল সর্বস্বান্ত । বিচাবেব আশ! তখন 
নেই। ফৌজদারও তাব ব্বেচ্ছাচাবিতায় নিমগ্ন। বিধিবিধান শাসনশৃঙ্খলা রাজ্য 
থেকে নির্বাসিত । খা! জাহান খা! এই সমধে হুগলীতে প্রবল। তার অত্যাচার 
প্রবাদবাকো পবিণত হযেছে । তীব দববারে বিচাবেব নায়ে প্রহসন । মেলাম 
আর সেলামীই বাজসম্মান লাভের একমাত্র উপাষ | এই অবস্থায় প্রজাদের 
অসস্তোষ কি পবিমাণ তা সহজেই অন্ুমেষ | খ। জাহান খ? পূর্বেও মুন্নাব পারি” 
প্রার্থী ছিলেন। অবক্ষিত মুন্ত্রাব চিত্তজয়ে খ। জাহান খ। সচেষ্ট হলেন। সকলের 
পবামর্শে তিনি মুন্নাকে বিবাহ কবতে চাইলেন । কিন্তু মুক্তা স্বামীকে হারিয়েও 
স্বৃতিমাত্র অবলম্বন করে বেঁচে থাকতে চায় । খ। জাহান খার অনুরোধ উপেক্ষিত 
হল। উপেক্ষা প্রত্যাখ্যান খ| জাহান খাকে উত্তেজিত করলে। সহজ পথ 
পরিত্যাগ করে এবাবে তিনি বলের আশ্রয় নিলেন। মুন্নীকে অপহবণ করাই 
তাব উপযুক্ত মনে হল। মসীনের শুভাকাজ্মী ভোলানাথের চেষ্টা সত্বেও মুন্তাকে 
রক্ষা কর৷ গেল ন]। মুন্নাকে রাজপরিবাবে ছিনিয়ে নিয়ে যাবাব পথে অলৌকিক 
শক্তিসম্পন্ন সন্ন্যাসীর চেষ্টায় দৃ্থ্যবা মুন্নাকে ফেলে ময়না দ্রাসীকে রাজসমীপে 
উপস্থিত কবলে । খ| জাহান খ। দেখে চমকিত হলেন । নিজের উদগ্র লালসার 
ভীষণ পরিণাম সন্ন্যাসীর কথায় বুঝতে পারলেন। মুন্ন বিপদদমুক্ত হয়ে নৌকা! 
করে সলেউদ্দীনের কাছে গিয়ে স্বামীসেবার অন্মতি চাইলে । সলেউদ্দীনের 
কাছে মুন্নার অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হল। প্রত্যাখ্যাত মুন্তা হছগলীর ইমামবাড়িতে 


১৮২ বাংলা সাহিত্যে এইতিহাসিক উপন্যাস 


ফিরে এল | মরসীন বন্থপূর্বেই পিতাঁব সংবার্দের জনে করাচী গিয়েছিল। 
সেখানে পিতার সাক্ষাৎ পেলে। কিন্তু মতাহাব তখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত। 
মৃত্যুর পূর্বে একটি কবচ তিনি মুন্নাব জন্য মসসীনকে দ্দিলেন। সে কবচ দানপত্র। 
এই অর্থে হুগলীতে পবে নান! জনহিতকর কার্য সংঘটিত হয়েছিল । 

নান! ধর্মতত্ব আলোচনার জোবব1 ছাড়িয়ে ষে-কাহিনী আহত হল তাব মধ্যে 
বিশেষত্ব বিশেষ কিছু নেই । ইভিহাস-অনুমোদিত জীবনীগ্রস্থও “হুগলীব ইমাম- 
বাড়ি, নয়। গ্রস্থাটকে লেখিক। এতিহাসিক উপন্থাস বলে দাবি কবেছেন। সে 
দাবিও মেনে নেওয়া যায় না। অষ্টাদশ শতাবীব ঘটন? বলে সেই সময়ের 
বাংলার সমাজমানসের চিত্র পাঠকেব কাছে অপেক্ষিত ছিল। লেখিকা সে, 
দিকে বিশেষ নজব দ্দেন নি। কযেকটি খগুচিত্রের মাধ্যমে আমব] সে যুগের 
কথঞ্চিৎ পরিচয় পাই । খ! জাহান খাব রাজদববাঁবের উচ্ছৃঙ্খলতা, হ্েচ্ছাচারিতা, 
খামখেয়ালিপনা স্থন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। জনসাধাবণের বিপন্ন অবস্থার 
চিত্রটি পাই চুডিওয়ালিব করুণ দৃশ্য চিত্রণে। ভোলানাথ গ্রস্থের সর্বাপেক্ষা! 
আকর্ষণীয় চরিত্র। এ-চবিত্র অঙ্কনে লেখিকা সম্ভবত শ্রীক্ সিংহেব আদর্শ 
অবলম্বন কবেছিলেন। কনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথেব বসস্তরায়ও এই জাতীয চরিত্র। 
যদিও ভোলানাথ বসভ্তবায়েব মতে! এত উন্নত চবিভ্র নয় তথাপি তাৰ মসীনের 
জন্যে উতৎকঠ1, মুন্নাব বিপদে সমবেদনা] প্রকাশ প্রশংসাব উদ্রেক কবে। 
ভোলানাথ আইনেব মারপ্যাচ বোঝে না। স্বামী থাকতে স্ত্বীব ছিতীয়বাঁব 
বিবাহ তাব কাছে অসম্ভব বলে ঠেকেছে । ভোলানাথেব সংগীতপ্রিয়তা অপর 
আর-এক গুণ। ভোলানাথ যখন অন্থায অবিচাব দেখেছে, নিপীডন নিম্পেষণ 
প্রত্যক্ষ কবেছে তখন সেইটি সে প্রসা্দী গানের মধ্য দিয়েই ব্যক্ত করেছে। এই 
গানগুলিব মধ্যে তদানীন্তন সামাজিক ইতিহাস শুবধ হয়ে আছে। 

মসীন-মুন্নার ভ্রাতাভগ্লীব ন্েহবিজডিত চিত্রটি মনোহব। মসীন চবিভ্রটি 
নিক্ষিয। তাব মধ্য দিয়ে লেখিক] নিবুত্বিপথেব জয় দেখতে পেয়েছেন। 

ধর্মতত্ব আলোচনায় লেখিকা বৈজ্ঞানিক তত্বের সঙ্গেও হিন্দু ও মুসলমান 
ধর্মের যোগস্ুত্র খুঁজে পেয়েছেন। বৈজ্ঞানিক কৌতৃহল যে লেখিকাব ছিল তাব 
প্রমাণ “পৃথিবী? গ্রন্থ (১৮৮২)। ্বর্ণকুমারী দেবী মুসলমান-সমাজের চিত্র 
অঙ্কনে সাহসী হয়েছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা সর্বাংশে সার্থক ন! হলেও প্রচেষ্টা 
হিসেবে প্রশংসনীয়। আমাদেব মুসলমান-সমাজ সম্বন্ধে জ্ঞান ভাসা-ভাসা» 
প্রায়ই প্রাথমিক পর্যায়ের । এজন্য মুসলমান-সমাজ সাহিত্য বিস্তৃত আসন লাভ, 


ত্বর্ণকুমারী দেবী ১৮৩ 


করতে পারে নি। ্বর্ণকুমারী দেবী অবশ্থ মুসলমান-সমাজেব বৈশিষ্ট্য ফুটিষে 
তুলতে সর্বদা সার্থক হন নি। মুন্নার চিত্রে মূললমানী বৈশিষ্ট্য বিশেষ কিছু 
নেই। অবশ্ঠ ইঙ্গিতে তিনি সমাজবৈশিষ্ট্যটি ধববার চেষ্টা করেছেন। সন্ন্যাসীর 
চরিত্র রোমান্সের আদর্শে পরিকল্পিত। তিনি একপ্রকার অশবীরী। কিন্ত 
গল্পের মোড় ফিরানোতে তীাব দায়িত্ব অপরিসীম | এইটি উপন্যাসের ক্রি 
বলেই মানব। 

এ উপন্থাসটিতেও দৈব ঘটনার প্রতি লেখিকাব পক্ষপাত দেখা যায়। হিন্দু- 
মুসলমানের সম্প্রীতি ভাবটি ঠাকুববাভির উদ্দাৰ পবিবেশেব কথা ম্মরণ 
করিয়ে দেয়। 


বিশ্বোহ 
“বিদ্রোহ” প্রকাশিত হয় ১৫ই শ্রাবণ ১২৯৭ (৯ই আগস্ট ১৮৯ ) বঙ্গাব্ে। 
“মিবাববাজে'র আকম্মিক সমাপ্ধিতে লেখিকার অতৃপ্তি ছিল। এই গ্রন্থে হ্বর্ণকুমারী 
মৌলিক প্রত্তিভাব পবিচয় দিয়েছেন। বিপ্রোহেব এতিহাসিক তথ্য “বাজস্থান” 
থেকে সংকলিত। 
গুহাব বংশধব নাগার্দিত্য। নাগার্দিত্যেব কাহিনী এই উপন্যাসে 
গৃহীত। ইদব বাজ্য এখন এশ্ব্ময়। রাজপুত গরিমাব তখন পূর্ণ প্রতাপ। 
নাগাদ্িত্য সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। পূর্বপুরুষেব এভিহ্া, বীর্যমহিম। তাকে উদ্দীপিত 
করত। তিনি সর্বাংশে গোহার (গ্রহাদিত্যেব ) পদাঙ্ক অনুসবণ কবতেন। 
নিজেকেও দ্বিতীয় গ্রহাদিত্য বলে পবিচয দিতেন । আবাব গ্রহাদ্দিত্য ষেমন 
ভীলদেব গ্রীতির দ্বাব! বশে বেখেছিলেন, নাগাদিত্যও প্রীতিব বিনিমষে ভীলদদেব 
ভালোবাস। চেয়েছিলেন। এদিকে মন্ত্রী-পুবোহিত-বিদৃষকগোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থ- 
সাধনেব জন্য উন্মুখ । নির্বোধ বিদূষক চাটুকাবিতায় বাজাব তুষ্টিবিধানে ব্যস্ত, 
গণপতি ঠাকুব দবাক্ষিণ্যেব প্রত্যাশায শাস্ত্রবিক্রয়ে আগ্রহী, মন্ত্রী আপন প্রতৃত্থ 
রাখার জন্য বিভেদদ-দলা্দলিকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। নাগাদিত্যের সঙ্গে তাদেব প্রকাশ্য 
বিবোধ না থাকলেও তার সঙ্গে তাদেব একমত্যও ছিল ন1। এই সমস্ত অকর্মণ্য 
পারিষদবুন্দের প্ররুত উদ্দেশ্ট রাজার কাছে অগোচর ছিল। “বিদ্রোহ উপন্যাসের 
প্রধান ঘটন! রাজপুত-ভীলছেরে বৈর মনোভাবকে কেন্দ্র করে আবি হয়েছে। 
ভীলরাজ্যে রাজপুত জাতি বিদেশাগত, স্বতরাং বৈরীভাব স্বাভাবিক। 
বিদ্বেশাগতের কাছে ম্বর্দেশবাণীর কোনে! মূল্য স্বীকৃত নয়। ন্বাধীনতাপ্রিয় 


১৮৪ বাংল। সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


রাজপুত জাতি পরাধীন ভীলদের সম্বন্ধে ঘ্বণা এবং উপেক্ষার ভাব পোষণ করত 
পুবোমাত্রায়। এই অবস্থায় সন্প্রীতির আশা বৃথা । ভীলরাজ্যে গিয়ে তাদের 
শশ্যঞ্ষেত্র ধ্বংস করে, ঘরবাডি তছনছ করে রাজপুতের। আনন্দ পেত। এমনি 
কবে বিজেতার বিজিতের উপরে অত্যাচারের কাহিনীই রচনা কবেছে রাজপুত- 
ভীলদেব ইতিহাস | দীর্ঘকাল ধবে অত্যাচার-নিপীডনেব বিরুদ্ধে ঈাড়াবার শক্তি 
ভীলদেব ছিল না। ওদিকে গুহাব শত্র মন্দালিকের বংশধব এখনও বেঁচে। 
ক্ষোভ, ঈর্ষা, বিদ্বেষ নিয়ে এখনও তাবা প্রতিশোধেব স্পৃহায় দিন গোনে। জঙ্কু 
মন্দালিকের উত্তবাধিকারী। জঙ্গুব জীবনের ইতিহাস বিচিত্র। লেখিকা! স্তরে 
ত্বে সেই জীবনেব কাহিনী উদ্ঘাটন কবেছেন। জঙ্গুব পিতামহ চিস্তন 
মন্দালিকের শোচনীয মৃত্যুব কথ! ভুলতে পাবে নি। বাজপুত থেকেই তাবা 
রাজ্যবঞ্চিত। এই চিন্তা চিন্তনকে উদ্বেলিত করে তুলেছে। কিন্তু তার পুত্র 
আশাদিত্যেব সেনাপতি হয়ে চিন্তনেব প্রতিশোধস্পৃহাকে ব্যর্থ কবে দেয়। 
পুত্রকে উত্তেজিত করবাব সকল আশা খন নিমূ্ল তখন সে পৌত্র জঙ্গুকে 
বাজপুত জাঁতিব বিরুদ্ধে উত্তেজিত কবতে লাগল। প্রতিহিংসা! যখন জঙ্গুব মধ্যে 
ধূমায়িত তখন একটি ভীলকন্তা। ক্ষত্রিয়েব গৃহে স্থান পায়। জঙ্গু এব বিচার 
চাইলে । বিচার চাওয়া অবশ বৃথা । ক্রোধে জঙ্গু বর্শ। নিক্ষেপ কবল । দৈবক্রমে 
রাজ। বেঁচে গেলেন । পিতা রাজপুত-সহায়ক বলে জঙ্গুব প্রাণদ গাজ্ঞার পরিবর্তে 
নির্বাসন স্থিব হল। পিতা জীবিত, অতএব জঙ্ুব পক্ষে কিছু কব অসম্ভব । 
পিতার মৃত্যুর চল্লিশ বসব পর জন্গু যখন ফিবে এল তখন তাব একটিমাত্র 
সংকল্প-রাজপুত জাতির ধ্বংস । সে ভীলদেব জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা করলে। 
নিজের অসন্তোষ, উত্তাপ-উত্তেজনা ভীলদের মধ্যে সঞ্চারিত কবে দিলে। 
বল! বাহুল্য, রাজপুত জাতি সম্বন্ধে ভীলদের মধ্যে পূর্ব থেকেই অসন্তোষ ছিল। 
অতএব জঙ্গুব উৎসাহে তারা তাদেব উত্তবাধিকার ফিরিয়ে আনবার জন্য বন্ধ- 
পরিকর হল। 

কিন্তু অনৃষ্টের নিষ্ঠুব পবিহাস। জঙ্গুর পুত্র জুমিযা পিতাব সহায়তায় রাজী 
হল না। নাগাদ্দিত্যেব সে প্রিয়পাত্র। উপকাবীব উপকার স্বীকার কর! সে 
জীবনের ব্রত বলে জানে। জঙ্গব আকুল আবেদনে সে সাড়া দেয়, কিন্ত 
প্রতিশোধেব সম্মুণীন হয়ে জুমিযা৷ পশ্চাদপসবণ করে। দ্বিতীয় গ্রহাদিত্যের 
মৃত্যুকামনায় তার রক্তশ্োত উষ্ণ হয, কিন্ত নিজের হাতে দণ্ড তুলে নিতে পারে 
না। জুমিয়ার এই িধাগ্রস্ত মনোভাব জঙ্গুর দৃষ্টি এড়ায় না। শেষ পর্যস্ত ভুমিয়া 
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পিতার কাছে ক্ষমা চাইলে। জঙ্গু পুত্রের এই বিশ্বাসঘাতকতায় নিশ্টেষ্ট রইল 
না। পুত্র জংলাকে রাজাকে নিহত করবার ভার দিলে । এ ভাবে ঘরে-বাইরে 
সে তার তীব্র বিদ্বেষ ছড়িয়ে বিদ্রোহের শ্থচনা কবে দ্দিলে। কিন্তু ভীলদের মধ্যে 
অসন্তোষ থাকলেও সংহতি ছিল না, অত্যাচাবেব জ্বাল। অনুভব করলেও 
অন্তবিবোধে তাব৷ জর্জবিত। জংলা জঙ্গুব পুত্র হলেও কাপুরুষ ছুর্বল। তথাপি 
সে নাগাদিত্যকে মাববার চেষ্টা কবলে। বর্শা ছুডে ভয়ে পালিয়ে এল। এ- 
যাত্রা! রাজা অক্ষত রইলেন। জন্গুর আশা-ভবস। নির্বাপিত হল। সেবুদ্ধ, 
তার আব করণীয় কিছু বইল না, কেবল অতৃপ্থি নিয়ে বসে রইল। রাজাব 
বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহেব সংবাদ দেখতে দেখতে চার দিকে ছড়িয়ে পভল। 
বিদ্রোহেব অপধাধে ছুজন নিবপবাধ বন্দী হল। বিচার আবন্ভ হল। এ বিচাবে 
মন্ত্রীপরিষর্দ ভীলদের প্রাণদরপ্ডাজ্ঞ৷ অন্থমোদন কবলেও রাজ নাগাদিত্য তা মেনে 
নিতে পারলেন না। কাবণ তিনি সমদ্রশশী হতে চান। বাজাব এই ব্যবহাবে 
পুবোহিত হবিতাচার্ধ এক দ্রিকে যেমন খুশি হলেন, অন্য দিকে তেমনি তাব 
'আশঙ্কাও জাগল। 


হবিতাচার্য বাঁজপুবোহিত। তিনি এতদিন ইদব বাজ্যে ছিলেন না। তিনি 
গণনা জেনেছিলেন বাজাব ভবিষ্যৎ অশ্তভ। শেষ পর্যস্ত তিনি জানতে পাবলেন 
ইন্দ্রিয়-অসংযমই বাজাব পক্ষে কাল হযেছে! সংযমই রাজত্ব স্থায়িত্ব দেবে, 
অসংযম বাজাব মৃত্যু ঘনিয়ে আনবে । স্বতরাং রাজাকে সর্বতোভাবে সংযম শিক্ষা 
দেবাব উদ্দেশ্যে হরিতাচার্য ইদ্বে ফিবে এলেন । 

এব পব ঘটনার গতি অন্য দ্রিকে মোড নিয়েছে । নাগাদ্দিত্যের হাদয়- 
বিশ্লেষণ, তাব চিত্তচাঞ্চল্য, রানীব আশঙ্কা-সংশয় উপন্যাসে মুখ্য স্থান অধিকার 
কবেছে। জুমিয়াব কন্ঠ! স্হারমতি। নদীতীবে তাকে জুমিয়া কুড়িয়ে 
পেয়েছিল। রাজার যখন ষোডশ বৎসব মাত্র তখন এই কন্যা বালিক]। 
ধীরে ধীবে বালিকা পূর্ণযৌবনে পর্দার্পণ কবলে। বাজা স্থহাবের সৌন্দর্যে অভিভূত 
হলেন। সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে প্রায়ই জানের ঘাটে আসতে লাগলেন। ব্যাপারটি 
রাজ্যে বাষ্ট হল। বাজাব আচবণ হবিতাচার্ষের দৃষ্টি এড়াল না। হুবিতাচার্ধ 
রাজাকে সাবধান করে দেবাব জন্যে এগিয়ে এলেন । 

হরিতাচার্য ষে কেবল রাঁজাকে উপদেশ দিয়ে ক্ষান্ত হলেন তা নয়। তিনি 
অদৃষ্টকে আয়ত্তে আনতে বদ্ধপরিকর। রাজ্যময় যে বিশৃঙ্খলা, পারিষদ-বৃন্দের 
অবিষৃদ্তকারিতা, গণপতি ঠাকুরের স্কুল চাটুকারিতা এই-দকলের সহবন্ধেই ব্যবস্থা 
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নিতে চাইলেন। গণপতি ঠাকুরকেও তিনি সাবধান করে দ্বিলেন। লোকমুখের' 
রটন। রাশী সেমস্তীব অস্তঃপুরেও প্রবেশ করল। ঈর্ষা জাগল, একটু ক্রোধও 
বটে। ভীলদের প্রতি স্থৃবিচাব মকলেব মনে কাট! হয়ে বি'ধেছিল। তাকে 
অবলম্বন করে রাজাব সুহাবমতির প্রতি আসক্তির চিহ্ন বিকৃতির আকারে, 
ছড়িয়ে পডল। রাঁজ। সেমস্তীর সংশয় উড়িয়ে দিলেন। কেনন। পাপচিস্তা তার 
মনে নেই। সেমস্তী আশ্বস্ত হল। ভীলযুবক ক্ষেতিয়! স্ুহারমতির রূপে মৃদ্ধ, 
তাকে বিবাহ করবার জন্য সে ব্যগ্র। ওদিকে নাগাদ্দিত্োেব সুহারমতির প্রতি 
প্রীতি প্রেমে ব্ূপাস্তরিত হল। 


ক্ষেতিয় জানতে পাঁবলে স্ুহারমতি রাজাব প্রতি আসক্ত । স্থহারমতির 
উপেক্ষা ক্ষেতিয়াকে উত্তেজিত কবলে। হরিতাচার্য পুনরায় চিন্তিত হলেন। তিনি 
রানীর সংশয় পুনবায় জাগালেন। রুক্িণীদাসীও রানীকে সাবধান করে দিয়েছে। 
রানী সন্দেহ-আশঙ্কা গোপন কবতে পারলে না। রাজাব কাছে সব নিবেদন 
করলে। রানীব এই আশঙ্কা রাজাকে বিচলিত করলে । রাজ। প্রবল ক্রোধ 
নিয়ে কতকট] মোহগ্রন্তে মতে। নিকুঞ্উপথে বেবিষে পডলেন। সন্দেহ সংশফ 
ঈর্ষা বিদ্বেষ থেকে মুক্তি চাইছিল তাব মন। রানী সেমস্তীর অভিযোগ নাগা- 
দিত্যকে স্থহাবমতিব দিকে ঠেলে দিলে । 

নাগাদ্িত্য এই ছুই কোটিব আকর্ষণ-বিকর্ষণে আবতিত। তাব মনে 
দেবাস্বের সংগ্রাম । এই সময়ে সুহারমতি জলে ঝাঁপ দিলে রাজ নাঁগাদিত্য 
তাকে উদ্ধাব কবলেন। বাজাব প্রেম গাঢ হল। ন্ুহাবমতির এই আচরণ 
ভীলসমাজ ভালে। চোখে দেখলে ন। ক্ষেতিয। রাঁজদত্ত ফুল সুহারমতিব কাছ 
থেকে চুরি করলে। ক্ষেতিয়া সরল বিশ্বাসে বুঝেছিল এই ফুলেব জন্তই 
স্থহারমতিব বাজাব প্রতি আসক্তি । ফল হল বিপরীত। স্থহারমতি ক্রোধে 
অপমানে ক্ষেতিয়াকে তিবস্কৃত করলে । এবাবে গণক উত্তেজিত করলে ক্ষেতিয়াকে 
সমন্ত কথ! জনকে জানাবার জন্য । 

এদ্দিকে বাজাবও মনে শান্তি ছিল না। রানী সেমস্তী বুঝতে পাঁবলে, 
নাগাদিত্যেব চিত্ত স্বহারের জন্যই উতৎকণ্ঠিত। 

_ গৌবীপৃজাব সময শ্রেষ্ঠ সুন্দবী নির্বাচিত হয়। রানী স্থহারকেই স্থন্দরী 

নির্বাচিত কবলে। রাজা স্হাবমতির অপরূপ সৌন্দর্ষে মুগ্ধ হলেন। রানীর 
মুখে করুণ হাসি দেখা দিল। রানী সেমস্তী রাজার সুখে নিজেকে কথক্চিৎ ধন্য 
মনে করলে 
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ক্ষেতিয়াব কাছে জঙ্গু সমস্ত ঘটন] শুনতে পেলে । জুমিয়াব কন্যাব ধর্মনাশ 
আশঙ্কায় জঙ্গুকে আবার উত্তেজিত কবে তুলল । এতর্দিন সে জুমিয়াকে উত্তেজিত 
কবতে পারে নি। এবার কন্যার ধর্মনাশে নিশ্চয়ই জুমিয়ার প্রতিশোধেব 
আকাজ্ষা জাগবে এই আশায় জঙ্গু রাজরক্ত চাইলে। ভুমিয়া উত্তেজিত হয়ে 
উঠল। জঙ্গু বললে, “রক্ত, রক্ত, জুমিয়া, কীছুবার কাল এভা নয় | জুমিয়ার 
প্রশ্ন 'রক্ত ! রক্তে কি এ কালী ধুইতে পাববে।” জঙ্গুব উত্তর 


"রক্ত, রক্ত সেই পাবগ্ডের রক্তু দি এ কালী ধুই ফেল ।, 


কিন্ত জুমিয়া জানে এ কন্যা ক্ষত্তিয়ের কন্যা । অতএব বাজ! যদ্দি বিবাহে 
রাজি না হয তবে জুমিয়া এ অপমানেব প্রতিশোধ চাইবে । বাজাও স্বহারমতিকে 
বিবাহ কবতে চাইলেন । এমন-কি ক্ষত্রিয়েব ভীলকন্য! বিবাহ আইনসিচ্ছ 
কববাব জন্যে তিনি নববিধান জাবী করতে চাইলেন। এমন সময়ে জুমিয়া, 
স্বহারমতিব জন্মবৃত্বান্ত জানিয়ে দিলে। রাজ! সেইদ্িনই বিবাহেব উদ্যোগ: 
কবলেন। সৈন্যসামস্তসহ বাজ বিবাহসভাষ এলেন। বানী নিজে উদ্চোগী হয়ে 
স্বহাবমতিকে বিবাহসভায় নিয়ে এল। এমন সময়ে হুবিতাচার্যেব কথায়: 
জান! গেল স্থহাবমতি ব্রাহ্ষণকন্ত] | জুমিযাব কাছে প্রমাণ দ্দিলেন হবিতাচার্ধ। 
ভুমিয়! বুঝতে পারলে স্থহাবমতি বাজাব ধর্মপত্বী হতে পাবে না| স্বতবাং বিবাহে 
সম্মতি দেওয়া তাঁব পক্ষে অসম্ভব | বাজ ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন, জুমিয়াও। 
যুদ্ধ বাধল। জুমিযাঁব বর্শ! নিক্ষেপে বাঁজাবানী আহত হলেন। জুমিয়াব অন্থু- 
শোচনাব অন্ত বইল না। মৃত্যুপথযাত্রী বাঁজা বললেন, “আমাব অনুরোধ, তুমি 
মরিও না। আমাব শিশুসন্তান বহিল--তাহাকে বক্ষা কব” | জুমিয়াব সাহায্যে 
হবিতাচার্য শিশুসন্তানকে বক্ষা কবলেন। জুমিষা বাঁজপবিবাববর্গ রক্ষাব জন্যে 
ভীলদেব সঙ্গে যুদ্ধকবলে। নিজে মৃত্যু ববণ কবলে। স্থহারেব ন্সেহে মমতায়, 
রাজপুত্র বাপ.পা বইল | 

“বাপ পা ৰয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ইহারই (হরিতাচাঘ) নিকট দীক্ষিত হইযাছিল এবং ইহারই প্রসাদে, 
নান! বিপদোত্তীর্ণ হইয! মিবার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিল ।' 

“মিবাবরাজে? বিদ্রোহের পটভূমিক রচিত হয়েছিল । 

“বিত্রোহে'র বাজ নাগাদিত্য রানী সেমস্তী এবং স্থহারমতির উপর বিষবৃক্ষের. 
প্রভাব পূর্ণমাজায়। রাজ! নাগাদিত্যের মধ্যে কেবলমাত্র নগেন্দরের প্রভাবই নয় 
সীতারামেব প্রভাবও দেখা যায়। নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনীব বূপবাশিতে মুগ্ধ হয়ে 
হুর্যমুখীর নেহ-প্রেমকে তুলেছিলেন । বঙ্কিমচন্দ্র নগেন্্রনাথেব কুন্দনন্দিনীর প্রতি 


১৮৮ বাংল! সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


'আসক্তির স্তরগুলিকে যেভাবে ভাজে ভাজে খুলেছেন ঘ্ব্ণকুমারী দেবাও সেই পন্থা 
অবলম্বন করেছেন। তিনিও নাগার্দিত্যের অন্তরের ছন্বমথিত চিত্রটি উদ্ঘাটিত 
করেছেন। এতিহাসিক উপন্যাসে এই বিশ্লেষণ সর্বদা] দেখতে পাই না। কিন্ত 
লেখিক] এই বিশ্লেষণের সাহায্যে নাগাদিত্যের চবিভ্রটিকে রোমান্সের স্তর থেকে 
বাস্তবের কঠিন মাটিতে স্থাপন কবেছেন। বঙ্কিমেব রচনাশক্তি লেখিকার 
অনায়ত্ত হলেও নাগার্দিত্যের বর্ণনায় লেখিকা যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। রানী 
সেমস্তী হুর্যমুখীব অনুরূপ | প্রবল আত্মমর্ধাদ্া এবং অভিমান সেমস্তীর সহজাত। 
সুর্যমুখীর মতোই সেও স্বামীব ইন্দ্রিষবৈকল্যেব প্রতিটি স্তর অনুধাবন করেছে। 
মনেব আগুনে দগ্ধ হলেও সহজাত উদারতায় কিছু বলতে সক্ষম হয় নি। ভীল- 
কন্যাব প্রসঙ্গ উত্থাপন কবে সে বাজাকে বিচলিত কবেছে সত্য, কিন্ত নিজেও তাঁর 
জন্য কম অনুতপ্ত হয় নি। পবিশেষে সেমস্তী যখন বুঝেছে রাজার চিত্ত অন্ত 
আধাবে স্থাপিত, তখন হ্ুর্যমুখীব মতো সে-ই উদ্যোগী হয়ে স্থহাবমতিকে বিবাহ- 
সভাষ সাজিয়ে এনেছে । এমন-কি কুন্দনন্দিনী-কুর্যমুখী-নগেন্্রনাথেব মানসিক 
বিক্ষোভেব সময গৃহের অবস্থাব যে বর্ণনা পাই “বিদ্রোহে” তাই অতিপল্লবিত 
হয়েছে। স্থহারমতি কুন্দনন্দিনীব অনুরূপ । 

স্বপ্পপরিসবে হলেও কুন্সিণী চবিত্রটি স্থপবিন্ফুট | বানীব জন্য তার ভালোবাস 
অকৃত্রিম । বানীব সন্দেহ-উদ্রেকে যদিও সেও '্ংশত দাধী তথাপি তার মধ্যে 
কোনে৷ ছৃবভিসদ্ধি ছিল না । 

“বিদ্রোহ” উপন্যাসে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল হযেছে ভীলদেব বর্ণনা । ভীলরা পব- 
পদ্দানত। পর্দানত জাতিব মনোভাব বিশ্লেষণে লেখিক! আশ্চর্য শক্তিমস্তার 
পবিচয় দিয়েছেন। এক দিকে জঙ্গুব ঈর্যাদিগ্ধ অস্তঃকরণে অধীনতার বিরুদ্ধে 
তীব্র অসস্ভোষ, অন্য দ্রিকে ভীলদেব মধ্যেই আত্মবিবোধ ক্ষুত্র দলার্দলি সংকীর্ণত! 
অতি স্ুন্দবভাবে চিত্রিত। জংলা বাজ! সাব্যস্ত হলে ষে দ্বন্ববিবোধের ছবি পাই 
মেইটিই অধীন জাতির দুর্বলতম অংশ । আবার অন্য দিকে অধীন জাতির মধ্যে 
অবমাননা এবং লাঞ্ছনা সত্বেও এবং অত্যাচাব-প্রপীড়িত হয়েও যে নিশ্চে্ট অবস্থা 
দেখতে পাই তার বর্ণনা করেছেন লেখিকা একটি পরিচ্ছেদে । ভীলজাতি সাহসী, 
সংগ্রাম তাদের পেশ্লা। কিন্তু ুশো-বছরের পরাধীনতার ফলে তাদের মধ্যে দেখ! 
দিয়েছে অন্ধ বিশ্বাস, আমন্মুগত্যপরায়ণতা৷ | ্বর্ণকুমাবী সমসাময়িক কালের 
বেদনার প্রতিচ্ছবি ভীলদের রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবন-বর্ণনায় প্রক্ষেপ 
করেছেন। ভীলদের চরিত্রে একটি আদিম সরলত] আছে। ক্রোধে তার! উন্নত, 


স্ব্ণকুমারী দেবী ১৮৯, 


ন্রেহে শাস্ত। সবকিছুকে তারা অনায়াসে বিশ্বাম করে, আবার বিশ্বীস 
ক্ঘলিত হলে বন্ধুকে উৎপাটিত করতেও দ্বিধা বোধ করে না। এই আরণ্যক 
প্রকৃতি আরিম জাতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য । ন্বর্ণকুমাবী মমবেদনাব সঙ্গে এই 
ভীলজীবন নিরীক্ষণ কবেছেন এবং তাঁর উপলব্ধি আমার্দের উপহার দিয়েছেন । 
প্রসঙ্গক্রমে জঙ্গু-কুন্ন,র মিলন দৃশ্ঠটি স্মরণ কর। যেতে পারে। ছুই বৃদ্ধের দীর্ঘ 
বিচ্ছেদ্দের পর মিলন নান! স্মৃতির আভাসে ইঙ্জিতে ব্যপ্জনাময়। তাদের স্বৃতি 
রোমন্বনে করুণ-মধুর। অবপ্ত ভীলদের জীবনযাত্রা-প্রণালী বিশেষ করে সংলাপেব 
ভাষা সীওতাল জীবন এবং ভাষা-প্রভাবিত। বাংলাদেশের পার্্ববতণা এই 
স্গাওতাল জীবন হয়তো৷ লেখিকার বাস্তবনৃষ্ট । সেযাই হোক, এই বর্ণন1 কিন্ত 
স্থানভেদের জন্যে অস্বাভাবিক হয় নি, বরং নিবিভ উপলব্ধির আনন্দে 
সপ্তীবিত। 


এই উপন্যাসে লেখিক৷ রাজার উপর প্রবুত্তিব লীল। দেখেছেন। প্রবৃত্তিব 
প্রবল তাড়নায় রাজার সর্বনাশ ঘটেছে। উপন্যাসটিব এইটি ফলশ্রুতি। 
পববর্তা উপন্যাস “ফুলের মালায় লেখিকা প্রবৃত্তি উপর নিবুত্তির জয়ঘোষণ! 
কবেছেন। 


ফুলের মাল 


“ফুলের মাঁলা+ প্রকাশিত হয ১৮৯৫ সালে। এইটি হ্বর্ণকুমারী দেবীব শেষ 
এতিহাসিক উপন্তাস। এর আগে তিনি ইতিহাসাশ্রিত কতগুলি ছোটোগর্পও 
রচনা করেছিলেন। ন্বর্ণকুমাবী যখন তার শেষ উপন্তা রচনা! কবলেন, তখন 
এই এঁতিহাসিক উপন্যাসেব সমাদর খুব বেশি ছিল। এঁতিহাসিক উপন্যাস 
রচনায় তখন নান] পরিবর্তন দেখ! দিয়েছিল। ন্বর্ণকুমারী দেবীও অভিজ্ঞতার 
প্রৌঢ় পরিণতিতে আসীন। “ফুলের মালা*তে শ্বর্ণকুমারী দেবী সার্থকতাষ পৌছে+ 
ছিলেন। “ফুলের মালার ইংবেজি অন্বাদ ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে মডার্ন রিভিম্্যুতে বার 
হয় 2716 7161 001712114 নামে | 


ফুলের মালা"র কাহিনীর ভৃসংস্থান বাংলাদেশ । সময়, রাজ। গণেশের 
আমল। গিয়াহ্থদ্দীনের সময়ে রাজ পরিবারের অস্তদ্বন্ব এবং রাজা গণেশের 
সঙ্গে যুদ্ধ এই উপন্যাসের বিষয়। এঁতিহানিকদের মধ্যে রাজ! গণেশকে নিয়ে 
বাদবিতগ্ডার অস্ত নেই। স্বর্ণকৃমারী দেবী প্রধানত কোন বই অবলম্বনে গ্রন্থটি, 


১৯৪ বাংল। সাহিত্যে তিহাসিক উপন্যাস 


লিখেছিলেন ত৷ বল! শক্ত | তবে সে যুগে বিশেষ পরিচিত গ্রন্থের মধ্যে স্টয়ার্টের 
41775107) ০1 97841 যে তাব প্রধান অবলম্বন ছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। 
মুসলমান এঁতিহাসিকগণেব রচনাও হয়তে। লেখিক। দেখেছিলেন। ইতিহাসের 
তথ্যগুলিব একটা সংক্ষিপ্ত সারসংকলন কর! যাক। 
স্টার্ট তার 1715107) ০ 56%81-এ সেকেনদর শাহের যুহ্ধবর্ণনা ইত্যাদি 
করে তার মৃত্যুর যে কারণ নির্দেশ করেছেন তা৷ এই | সেকেন্দর শাহের ছুই 
স্ত্রী। প্রথম শ্বীর সতেরোটি সন্তান এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর একমাত্র সন্তান গিয়াসদ্দীন। 
প্রথম স্ত্রী গিয়াহ্দ্দীনের হাত থেকে রাজ্য রক্ষা কববার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র 
আবস্ত কবে এবং সেকেন্দব শাহকে গিয়ান্বদ্দীনেব বিরুদ্ধে উত্তেজিত কববার চেষ্টা 
কবে। সেকেন্দর শাহ শ্বীব এই কপটতা। এবং বৈব মনোভাবকে প্রশ্রয় দেন নি। 
গিয়াস্দ্দীন বিমাতার এই ষডযন্ত্রে সন্বন্ধে সন্দেহ পোষণ কবে। গিয়াহ্থদ্দীন 
একদ্দিন শিকাবেব নাম কবে পালিষে যায় সোনাঁবগাঁও ব। স্ববর্ণগ্রামে | সেকেন্দব 
শাহ পুত্রকে বাধা দেবাব চেষ্টা কবেন। গিযান্থদ্দীনেব ইচ্ছে না থাকলেও 
তাবই অস্ত্রে সেকেন্দব শাহ আহত হন। গিধাহ্দ্দীন পিতাব আহত হুবাঁব 
সংবাদ শুনে-_ 
“1755060750০ 115 8 01605 07656006) 8000 55111781215 17680 50 00017051505 91760 
6৪05 ০6 16001)090065 21) 1501017 5659951৮0 05014 হোহটে ও 691£15615655 2006 15106. 
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এই ঘটনাব অনুবূপ বর্ণনা পাচ্ছি বিধাজ-উস্-সালাতিনে । গিয়াস্থদ্বীনে 
বাজত্বকাল সম্বন্ধে যে সংবাদ পাই তা স্বর্ণকুমাবী দেবী-বণিত কাহিনীব অঙ্গে 
মেলে না । কাবণ গিয়াস্দ্দীনেব বাজত্বকালেব কেবলমাত্র কযষেকটি শাস্তিপূর্ণ 
সংস্কাবের কথাই উল্লিখিত হয়েছে। স্টুয়ার্ট এবং টাকা বিশ্ববিগ্ভালয় থেকে 
প্রকাশিত £15/01) ০/898/89/ 7/০1. 11-তে গিয়াহুদ্দীনের বাজত্বের সংস্কারের 
কথাই বল! হযেছে । গিয়ান্ুদ্দীনের ন্ায়বিচাবেব একটি ঘটনার উল্লেখ করে 
উভয় লেখকই গিয়াস্দ্দীনেব কৃতিত্বে প্রতি ইঙ্গিত কবেছেন। স্থতবাং 
ব্ণকুমারী দেবী যেভাবে গিয়ান্ুদ্দীনের চরিত্র অঙ্কন কবেছেন তা ইতিহাসসম্মত 
নয়। তার এই ইতিহাস-বিচ্যুতিব দিকটি পবে আলোচ্য । 

রাজা গণেশকে নিয়ে মতভেদেের অস্ত নেই। স্ট,য়ার্ট গণেশকে বলেছেন 
কনিস। এইটি হয়তো পারসিক এতিহাসিকদের বানানবিভ্রাটের ফল। 
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-পাওুয়ার যুদ্ধটি ইতিহাসসম্মত | রাজা গণেশদেব %/85 £15665৫ ৮9 (৩ [310- 
0০999 ৪3 (10617690107 9: 11)517 161181010) 100 90৮%616181) ০0৫73610581. 
কিন্তু রাজ গণেশ রাজ্যপ্রাপ্তির পর বিচক্ষণতার সঙ্গে মুসলমানদের বশে রাখেন । 
আফগান সেনাপতিদ্দের তাদের অংশ থেকে বঞ্চিত না করে তিনি তাদের 
নিশ্চয়তা দেন। রাজা গণেশ মুসলমানদের সঙ্গে প্রীতিব সম্পর্ক বজায় 
রেখেছিলেন বলেই নিশ্চিন্তে রাজকার্য চালাতে পারেন। তার মৃত্যুর পর 
মুসলমানর। তাঁকে সমাধিস্থ করতে চেয়েছিল। পরবর্তী ইতিহাস-অন্থষায়ী 
রাজা গণেশই গিয়াস্থন্দীনেব মৃত্যুর কারণ। যছুনাথ সরকার রাজা গণেশ 
সপ্বন্ধে এতিহাসিক তথ্যের অভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ রাজ! 
গণেশকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকতিব শাসকরপে চিত্রিত কবেছেন। নলিনীকাস্ত 
ভট্রশালী মশায় দশ্থজমর্দনদেব যে রাজা গণেশই তা প্রমাণ করেছেন। 
তবকত-ই-আকববীতে পাচ্ছি সামস্থদ্দীনের মৃত্যুব পব বাংলার জমিদাব 
বাজ্য অধিকাৰ কবেন। এব পব তাব পুত্র জালালুদ্দীন বাজ্যগ্রাপ্তির জন্য 
মুসলমানধর্ম গ্রহণ কবেন। আইন-ই-আকববীতে আছে গিয়াস্বদ্দীনেব 
পৌত্রকে অন্তাষরূপে পদচ্যুত কবে কংস রাজা হুন। তাবিখ-ই-ফিরিস্তীতে 
দেখা যাষ সামস্গুদ্দীন ছিলেন বাজকার্ষেব অনুপযুক্ত এবং বাজা কংস প্ররুতপক্ষে 
বাজাব প্রভু হযে ওঠেন। সামস্থদ্দীনে মৃত্যুব পৰ কংস বাজা হন। 
রাজত্বকালে মুসলমানদেব সঙ্গে তাব খুব প্রীতিব ভাব ছিল। গণেশেব পুত্রের 
নাম পাচ্ছি জিতমল। কংসেব মৃত্যুব পর তিনি ইসলামধর্ম গ্রহণ কবে 
বাজ হন। বিয়াজ-উস্‌ সালাতিন অনুযায়ী সামস্থদ্দীনেব মুত্যুব পর হিন্দু 
জমিদার বাজ! কংস ধীরে ধীবে সমস্ত বাংলাদেশের উপব প্রতুত্ব স্থাপন করেন। 
বাজা হয়ে তিনি অত্যাচাব ও নিষ্ঠুবতার আশ্রয় নিতে ছিধা! বোধ কবেন নি। 
এমনও দেখা যায় তিনি মুসলমান ফকিরেব উপর অত্যাচারেব ছাবা নিজের বিপদ 
ডেকে আনেন। শেখ বদর-উল-ইসলামকে হত্যা করাব অপরাধে স্থলতান 
ইব্রাহিম তার বিরুদ্ধে অভিান করেন। রাজা কংস নিরুপায় হয়ে ক্ষম! প্রার্থন 
করেন। তার পুত্র ঘছু মুসলমানধর্ম গ্রহণ করবে এই প্রতিশ্ররতিতে তিনি সে- 
যাত্রা মুক্তি পান। এর পরও রাজ! কংস মুসলমানদের উপর অত্যাচার 
করেছেন। যছুনাথ সরকাঁব আধুনিক বিচারে রাজা গণেশের যে চরিত্র অঙ্কন 
সকরেছেন তা! বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 


রাঁজ। গণেশ সম্বন্ধে এতিহাসিক তথ্য ধা পাচ্ছি স্বর্ণকুমারী দেবী তাকে 


১৯২ বাংল। সাহিতো এতিহাসিক উপন্যাস 


যথাযোগ্য ভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন।১ অবশ্ট কল্পনার আশ্রয়ও তিনি 
নিয়েছেন। 

আগে বলেছি, সেকেন্দর শাহ ঠিক ইতিহাসের অন্থরূপ নয়। গিয়াহ্থদ্দীনের 
চরিত্রও ইতিহাঁসসম্মত নয়। যছুর নাম উপন্যাসে যাদব। যছুর মুসলমান-ধর্ম 
গ্রহণের যে কাবণটি লেখিক1 দিয়েছেন তাও তার নিজের । গণেশ-চরিত্র অস্কনে 
লেখিকা ম্বাধীনচিত্ততার পবিচয় দিয়েছেন। গ্রন্থের নায়ক হিসেবে তার সম্মান। 
এ চরিত্রটি পূর্ণবিকশিত নয়। রোমান্সেব চবিত্র-অঙ্কনে যে বিশ্লেষণের অভাব 
দেখা যায় এখানেও তা লক্ষিত হয়। গণেশ-চবিত্র অঙ্কনে লেখিকার উদ্দেশ্র- 
প্রবণত1 জয়ী হয়েছিল। ইতিহাসে বাজা গণেশকে যেভাবে কলঙ্কিত কর! 
হয়েছে লেখিক| তা থেকে তাকে উদ্ধার কবেছেন। ফিবিস্তার বর্ণনাই লেখিকাৰ 
দৃষ্টি আকর্ষণ কবেছে বেশি। এখন সেই উদ্দেশ্তপ্রবণতাঁটি কি? ইতিপূর্বে 
রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে আমব৷ ক্ষাত্রবীর্ষেব, স্ব্দেশহিতৈষণার এবং বীরত্বেব পরিচয় 
পেয়েছি, কিন্তু সে সমস্ত বীর চবিত্রের বীবত্ব-উন্মাদনাব পশ্চাতে নীতিকথনেব 
আত্যস্তিক প্রকাশ ছিল না । যেমন মধুক্ছদনেব মহাকাব্যে নীতিকথন অপেক্ষা 
চরিত্রের ম্বতংস্ফুর্ত আবেগই বৃহত্তব হয়ে দেখ! দিয়েছিল, সেইরকম রমেশচন্দ্রে 
এঁতিহাসিক চরিত্রগুলিব মধ্যেও সেই স্বতংস্ফুর্ত শক্তির লীলা দেখতে পাই। 
স্বদ্দেশীপ্রেরণার প্রথম জোয়ারে যে উত্তেজপাবহুল প্রাণশক্তিব পরিচয় দেখা যায় 
তারই প্রতীক ছিল সে-সমস্ত এতিহাসিক চরিত্র । কিন্তুসময়েব পরিবর্তনে, সে 
উত্তেজনা যখন স্তিমিত হয়ে আসে তখন তাকে একট] দৃঢ় ভিত্তির উপর ্ীড 
করাবার প্রেরণা আসে । রাশ ধরে একবাব ফাড়াতে হয়, ভবিষ্যৎ ফলাফল চিন্ত! 
করতে হয়। এই কারণ পরবর্তা বীরচরিত্র কেবল যুদ্ধবিগ্রহেই নিজেদের শক্তি 
ব্যয় করে না বরং সে শক্তিরই ঘথার্থ ব্যবহারে সমাজ নিমিত হয়। অনুমান করি, 
্ব্ণকুমারী দেবীর রাজ! গণেশ চরিত্র অঙ্কনে এই অভিপ্রায় ছিল। তিনি গণেশ- 
দেবকে কেবল আদর্শ বীর রূপেই দেখতে চান নি বরং সকল ধর্মে সমদর্শা আদর্শ 
প্রজাপালক রাঁজ! রূপেও দেখাতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের রাঁজার আদর্শ তার 
সামনে ছিল কি না জানি না, কিন্ত হৃদয়ের উদ্দাম আবেগে বঙ্কিমচন্ত্রের অধঃ- 
পতিত সীতারামের দৃশ্ঠ তার সামনে ছিল। সীতারাম চরিত্রের অধঃপতনের 
পশ্চাতে এই নীতিহীনতা, হৃদয়ধর্মের প্রবলতা, প্রজাস্থখ অপেক্ষা! নিজের স্থখকে 
বৃহৎ করে দেখা । স্থতরাং স্বর্ণকুমারী দেবী রাজ। গণেশদেবকে প্রজাপালক বীর 
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ত্র্ণকুমারী দেবী ১৯৩ 


'আমশশ্থানীয় রাজ! হিসাবে দেখতে চেয়েছেন। গণেশদেবের সহায় ছিলেন 
সঙ্ক্যাসিনী | অঙ্গ্যাসিনী নিবৃতিষার্গের পথিক | পুণ্যের ছারা পুণ্য অর্জন এইটিই 
তার জীবনের স্লমন্ত্র। গণেশদেবও পুণ্যের দ্বার] পুণ্য অর্জন করতে চেয়েছিলেন । 
শক্তিময়ীর প্রতি আসক্তি থাক সত্বেও তাই তিনি বারবার নিষ্ঠুর সমাজশাসনকে 
মেনে নিয়েছেন। এইটি ভালে! কি মন্দ সে বিচার এখানে অপ্রাসঙ্গিক । 
কেবলমাত্র লেখিকার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এইটিই সঙ্গত বলে বোধ 
হয়। সাহেবুদ্দীনকে মুক্তি দিলে যুদ্ধবিগ্রহ এড়ানে! যেত। হয়তো কূটনীতির 
দিক থেকে সেইটিই আমরা প্রত্যাশা! করতে পারি। কিন্তু কূটনীতি অপেক্ষা 
্যায়ধর্ম বড়ো । রাজা যুধিষ্িিরের এই বাণীই গণেশদেবের সহায়। রাজনীতির 
অসিভাগে ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দের কোনে বিচারই সম্ভব নয়-_-এইটি গণেশ- 
দ্বেব মানতে চান ন।। তার মুসলমানের প্রতি সমদ্ূশিতাঁও লক্ষণীয় । ইতিহাসও 
অনুরূপ সাক্ষ্য দেবে। রানী ঘখন সাহেবুদ্দীনকে গিয়াহ্বদ্দীনের হস্তে দিতে 
রাজাকে অন্ছরোধ করলেন, তখন 

“কেন তোমর| তাদের দোষ দাও? হিন্দজাতির যথার্থ গৌরব তাহাদের উদ্বারতায়, ঘি হিন্দু 
ৰলে গর্ব থাকে ত অন্য কাহাকেও ঘৃণা করে! ন1। সকলকেই আত্মবৎ মাস্া করে” 

অবশ্ট গণেশদেবের চব্রিত্র অপরিষ্ফুট, রোমাব্সলক্ষণাক্রাস্ত । বিশেষত মাতার 
আদেশে শক্তিকে পরিত্যাগের পর রাজা! খন পুনরায় শক্তিকে বলেন তাকে 
তিনি হয়তো! গ্রহণ করতেন তখন আমার্দের বিচারবুদ্ধি বিভ্রাস্ত হয়। কারাগারে 
তার শোকাবহ অবস্থাটি চরিত্রের উপযোগী নয়। এইটি আরোপিত বলে মনে 
হয়। শক্তি, চরিত্রের দৃঢ়তা, ঈর্ধা-বিছেষ, তার প্রতিশোধস্পৃহা এতিহাসিক 
উপন্যাসের দিক থেকে বেমানান নয়। তবে নিশীথরাত্রে সম্রাটগৃহ থেকে 
দিনাজপুরের শিবিরে আগমন এবং রাজার কাছে প্রণয়নিবেদন বাস্তবতার দিক 
থেকে সম্ভব বলে মনে হয় না। মুনশী-সর্দারের কথোপকথন বঙ্কিমচন্দ্রের 
রামা-শ্টামার সংলাপের অন্থরূপ। নিরুপমা অপরিসষ্ফুট। সন্গ্যাসিনী 
বোমান্নরাজ্যের অধিবাসিনী | 


১০০ 


চও্ীচরণ মেন 


চণ্তীচরণ সেন ( ১৮৪৫-১৯০৬ ) যখন গ্রস্থরচনায় ব্রতী তখন রমেশচন্দ্রের 
এঁতিহাসিক উপন্যাস সবগুলিই প্রকাশিত | বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারামের স্ত্রপাঁতও 
সে সময়ে। অথচ চণ্তীচরণ রচনাকর্ষে এই ছুই সাহিত্যিকের প্রভাবমুক্ত। 
বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রে উপন্যাসগুলি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এতিহাসিক 
উপন্যাসেরও যোগান বেড়ে গেল। একদল সাহিত্যিক ইতিহাসকেই গল্পের 
আকারে রচন। করবার দাষিত্ব অঙ্গীকার করলেন। ইতিহাস ও উপন্যাসের 
ভেদবেখাটি তাঁদের কাছে সুস্পষ্ট ছিল না। চত্ীচরণেব এঁতিহাসিক উপন্যাস- 
গুলিও মূলত ইতিহাস এবং নির্ভরযোগ্য ইতিহাসও বটে। এগুলিকে উপন্যাস 
বলতে অনেকেরই দ্বিধা জাগবে | স্থখপাঠ্য ইতিহাসের প্রাচুর্য তখন ছিল না। 
স্থতরাং চত্তীচরণ তার উপন্াসে “স্থানে অস্থানে” ১ তথ্য পরিবেশন করে 
ইতিহাসকে জনপ্রিয় করে তুললেন । 

চণ্তীচরণ সেনের “আংকল টমস কেবিন” (১৮৮৫) অন্গবাদ করার সঙ্গে 
সঙ্গেই উপন্যাস রচন। করার প্রেরণ জাগে । ইতিহাস পাঠে তার প্রগাঢ় অন্গরাগ 
এবং নিষ্ঠার কথ। কন্যা কামিনী বায় উল্লেখ করেছেন। ১৮৮৩ গ্রস্টান্ধে তিনি 
কতকগুলি এঁতিহাসিক প্রবন্ধ রচনা করেন। নান! লাইব্রেরিতে গিয়ে 
এঁতিহানিক তথ্য সংগ্রহ করার প্রবণতাও চণ্তীচরণের ছিল। 

তবে "ম্কাকার কুটার'ই তার উপন্যাস রচনার আদর্শ ছিল।২ টম্কাকার 
কুটীরে হেলির নিষ্ঠুরতা, টমের ধর্মপ্রবণতা ইলাইজার ছুঃখদারিদ্র্য, দাসধাসীদের 
উপর নির্যাতন লেখককে অভিভূত করেছিল। তীর সমস্ত উপন্াসগুলিতে 
এব প্রভাব দেখতে পাই। দ্বিতীয়তঃ মিসেস স্টো যেমন ধর্মাঞজ্জিকার 
(মিসেস স্টো ধর্মযাজকের কন্যা এবং পাত্রীর পত্রী) মতো উপন্যাসে 
শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন চণ্তীচরণও ব্রাহ্মশিক্ষকের আসনে বসে 
উপন্যাসে ধর্মকথার আলোচনা করেছেন। টম্কাকার কুটারের চরিত্রগুলির 


১, কামিনী রায়, শ্রাদ্ধিকী 
২, এঁ 
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আকম্মিক মিলন চণ্তীচরণের উপন্তাসেও অনুস্থত হয়েছে । দাসব্যবসাবিরোধী 
আইন প্রণয়নে টম্কাকার কুটারের দান অনেকখানি | চগ্তীচবণ অবস্ত সেরকম 
কিছু দাবি করতে পারেন ন|। 

চণ্ীচবণেব গ্রন্থ-রচনার অন্যতম উৎস তার শ্বদেশপ্রেরণ। ৷ ত্বদদেশী 
আন্দোলনের সঙ্গে এতিহাসিক উপন্যাসের যোগ ঘনিষ্ঠ । চণ্ডীচরণের উপন্যাসে 
প্রকাশ্ঠ বিদ্রোহ দেখা ন। গেলেও ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের তীব্র সমালোঁচন তাঁর 
বচনাব অন্যতম বৈশিষ্ট্য। লক্ষণীয় “নন্দকুমারার্দি লিখিয়া তিনি অচিরাৎ 
গভর্ণমেন্ট কর্তৃক দৃপ্তিত হুইয়াছিলেন?।১ 

চণ্তীচরণ ধনী ছিলেন ন। | তার দারিদ্র্যের কথ। যথাস্থানে উল্লেখ করেছি। 
দাবিদ্ধ্েব প্রতিচ্ছবি তিনি দেখতে পেয়েছিলেন ইংরেজের অত্যাচারের মধ্যে । 
তার উপন্যাসগুলিতে এক দিকে অর্থশোষণ অন্য দিকে সেই শোষণে পিষ্ট 
মানবাত্মার ক্রন্দনধ্বনি শুনি। ব্যক্তিগত জীবনের আবেগ অনুভৃতি ছিল 
বলেই উপন্যাসগুলি এত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল । 

চগ্ডীচরণেব সঙ্গে বমেশচন্দেব যোগ ছিল। চগ্তীচরণের “লঙ্কাকা্ড 
(বিজ্ঞপাত্মক কাব্য, ১৮৮৩ ) বাজরোষে পড়তে পাবে বলে রমেশচন্দ্র আশঙ্ক? 
প্রকাশ কবেছিলেন। 

চণ্তীচরণেব উপন্তাসগুলি সন্বদ্ধে কামিনী রায় বলেছেন, “এই সকল পুস্তকের 
মূল উদ্দেশ্য ছিল ইতিহাসচর্চার সঙ্গে ধর্ম ও নীতিপ্রচার' ।২ চণ্ডীচরণ নানাস্থানে 
ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করেছিলেন । তিনি ডায়েরিতে লিখেছেন__ 


“0076 261121077 ৮160 0085 6655 00107185669 05 ৪5011098052 81041] ৮৩ 
৪0505 (০11০৬5 ৮9 286, 2৮ 207 ০০৪০ ৭0 ৪6 809 $80210606.+ 


এই ধর্ষনিষ্টা থেকেই সমাজসংস্কারের বাসনা চণ্তীচরণের মনে জেগেছিল। সেই 
কারণে তিনি সমাজকে সংস্কারকের দৃষ্টিতে দেখেছেন । বৈষ্বদের সম্বন্ধে তাঁর 
বিরূপতা৷ ব্যক্তিগত কারণ-সম্ভৃত।৩ মানিকগঞ্জে থাকাকালীন তিনি দুর্নতি- 
পরায়ণ বৈষ্বদেব ভিক্ষা দেওয়া বন্ধ করার জন্যে একখানি মুক্রিত পত্ধ বার 
করেন। 

চণ্তীচরণের “ম্কাকার কুটারের'র অন্থবাদ সাবলীল । কিন্তু আশ্চর্য, তাঁর 


১, কামিনী রায়, শাঞ্ধিকী 
২, এ 
শু, এঁ 





১৯৬ বাংল! সাহিত্যে তিহাসিক উপন্যাস 


মৌলিক রচনায় এই সাবলীলতার অভাব। এর কারণ বিষ্লেষণে কামিনী রায় 
বলেছেন, 

“অনেকক্ষণ বসিয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া, শব্দ বাছিয়া লিখিবার জন্য তিনি সময় ব্যপ্ন করিতেন না 
এবং অপরকে এরূপ করিতে দেখিলে বিরক্ত হইতেন ।”১ 

চত্তীচরণের উপন্তাসগুলিতে কলাবোধের অভাব। উপন্যাস রচনাকাঁলে 
তথ্যের কিছু অংশ থাকে নেপথ্যে, কিছু প্রকাশ্তে। চণ্তীচরণের উপন্যাসে 
নেপখ্যেলোক নেই । চত্রীচরণ প্রায় প্রত্যেকটি উপন্যাসে এ্তিহাসিক উপাদান 
অবিরুত রাখবার দায়িত্ব স্বীকার করেছেন । তিনি ষে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা 
এীতিহাসিকের, সাহিত্যিকের নয়। ফলে চণ্ডীচরণের রচনা! উপন্যাসের ছাঁচে 
ইতিহাস। এগুলিকে এঁতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে স্বতন্ত্র শ্রেণীতৃক্ত কর! 
উচিত। 


মহারাজ নন্দকুমার অথবা শতবর্ধ পূর্বে বঙ্গের সামাজিক অবন্থ! 


চত্ীচরণের প্রথম এঁতিহাসিক উপগ্ছাস “মহারাজ নন্দকুমার অথবা৷ শতবর্ষ 
পূর্বে বঙ্গের দামাজিক অবস্থা” ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত । লেখক প্ররুত 
তথ্যসন্গিবেশের ক্রটি করেন নি। 58015 07 17210, মেকলের রচনাবলী, 
থনটনের 172751070০1 97111511577707175 77 1701, ক্লাইভের পত্রাবলী, 
0710%/12. 76৮157/, সিয়ারল মুতখেরিন, ট্যাবেনের 71206 27 4516, 
বার্কের বিখ্যাত বক্তৃতাকে অবলম্বন করে চণ্ডীচবণ সেন এই গ্রন্থ রচন! করেন। 
স্বমিকাতে লেখক বলেছেন__ 

“আমার লিখিত টমকাকার কুটীর পাঠ করিয়া অনেকানেক স্থুশিক্ষিত লোক বলিয়াছেন ঘে, 
স্বেতা্গদিগের কর্তৃক আমেরিকার ক্রীতদাসদিগের উপর যেরপ অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে, 
পৃথিবীতে বোধ হয় আর কোন জাতির লোকই অপর কোন জাতির উপর কখনও এইরূপ ভীষণ 
অত্যাচার করে নাই। বড় ছুঃখের বিষয় যে, আমাদের দেশীয় সুশিক্ষিত লোকেরা দেশের ইতিহাস 
একেবারেই জানেন না।' 

পরে বলেছেন-- 

“সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসনচ্যুতির পর বঙ্গদেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীগণ তত্তবায়, 
হুবর্ণবশিক এবং বঙ্গের কৃষকদিগের প্রতি যেরূপ নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ হইলে 
হৃদয় বিশ্বীর্ণ হয়।' 

এই হৃদয়বিদারক কাহিনী ষহারাজ নন্দকুমারে অঙ্কিত। ইতিহাসে এই 


১ কামিনী রায়, আদ্ধিকী 


চণ্তীচরণ সেন ১৯৭ 


সময়টি 215985৮1900 নামে অভিহিত। পরিশেষে লেখক মন্তব্য করেছেন, 
এদেশের যাহুষের ইতিহাস-পাঠে অরুচি তাই ঘটনাকে উপন্তাসাকারে 
উপস্থাপিত করেছেন । এই মস্তব্যটিতে সংশয়ের অবকাঁশ আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 
আগ্রহে ইতিহাস-পাঠের আকাঙ্ষা জেগেছিল। স্তরাং লেখকের মস্তব্যটির লক্ষ্য 
অন্তরূপ। সম্ভবত তখন পরধস্ত প্রকৃত ইতিহাস-পুস্তকের অভাবই লেখকের 
বক্তব্যের লক্ষ্য। ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে নীতিস্থধ। পরিবেশন করাও লেখকের 
অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। 

মহারাজ নন্দকুমার* প্রকৃতিতে এঁতিহাসিক উপন্যাস নয়। গ্রন্থের নাম 
“মহাবাজ-নন্দকুমার অথবা শতবর্ষ পূর্বে বঙ্গের সামাজিক অবস্থা” । চণ্তীচরণ 
শেষোক্ত দ্িকটির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সামাজিক অবস্থা” 
বিশ্লেষণই লেখকের স্পৃহণীয়। এজন্য মহারাজ নন্দকুমারে নন্দকুমারের দলে 
যোগ নেই এমন সমস্ত ঘটনারই বেশি উল্লেখ দেখি। গ্রন্থের আরম্তে এৰং 
গ্রস্থেব শেষে নন্দকুমারের উল্লেখ আছে। কিন্তু অংশটি শিখিলবিন্তাস্ত | 

কেবলমাত্র দ্বৈতশাসনের কুফল দেখিয়েই লেখক ক্ষান্ত হন নি। সঙ্গে সঙ্গে 
বিধবানির্ধাতন, রমণীনির্যাতন, বৈষ্বদের অনাচার এ সমস্তই সবিস্তারে উল্লেখ 
করেছেন। বল! বাহুল্য, এইগুলির সঙ্গে ইংরেজ শাসনের যোগাযোগ কেবল 
ক্ষীণই নয়, পরোক্ষ যোগ আবিষ্কার করাও ছুরূহ। বাংলা নাটকের আদিপর্বে 
এই সামাজিক বৈষম্যকে নিয়ে নাট্যরচনার জোয়ার এসেছিল। লেখকের 
রচনাও এদেরই সগোন্র। 

চণ্তীচরণ সেনের গ্রন্থে প্রভৃশ্মিত বাক্যের অভাব নেই। উপন্যাসটিতে 
কাহিনী কিছু নেই। তবে কতগুলি ঘটনার উল্লেখ আছে। ইস্ট ইতিয়া 
“কোম্পানির অত্যাচারে বধিষু' তত্ভবায় সমাজ বিপর্যস্ত হলে সভারাম তাতি 
কপর্দকহীন অবস্থায় একমাব্ধ কন্ত1 সাবিত্রীকে নিয়ে বাস করছিলেন । কিন্তু 
সাবিত্রীকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা হল। অত্যাচারীর হাত থেকে মুক্তি পেয়ে 
আর্যানিয়ান বণিক ক্যারাপিট আরটুনের স্ত্রীর দয়ায় সাবিত্রী রক্ষা পেল। 
তার পর সে গেল তার ভাইকে উদ্ধার করতে কলকাতায়। এই ধাত্রাপথের 
দীর্ঘ বিবরণ গ্রস্থাটর প্রতিপাগ্ভ বিষয় । বৈষ্বদের আখড়া; হিন্দুবিধবানির্যাতনের 
বর্ণনা একের পর শক উল্লিখিত । পরিশেষে নন্দকুমারের বিচারের দৃশ্া। 
মহাপুরুষ বাহুদেব শান্ীর উল্লেখ প্রসজক্রমে দেখি। লবণব্যবসামী ক্যারাপিট 
'আরটুনের মর্মস্ধদ কাছিনীও কয়েকটি অধ্যায়ে আছে। 


১৯৮ ... বাংলা সাহিত্যে এরতিহাসিক উপন্যাস 


অষ্টাদশ শতাবীতে বৈষ্বপ্রাণতার বিশুদ্ধি ছিল না। নিন্দিত মর্কট বৈষ্ঞব- 
সমাজ তখন আসর জাকিয়ে বসেছে । এই “মর্কট বৈরাগ্য* চণ্তীচরণের 
সমালোচনার স্থল হয়েছে। আখড়াগুলি তখন বৈষ্ণবদের ব্যভিচারের কেন্ত্র। 
সাবিত্রীর অসহায় অবস্থার স্থযোগ নিয়ে তাকে মাধনসঙ্গিনী করার ষে 
বীভৎস চিত্র লেখক দেখিয়েছেন তাতে আতিশষ্য থাকলেও সত্যের বিশেষ 
অপলাপ আছে বলে মনে করি না। ছিদায বিশ্বাসের স্ত্রীর ঘটনাটি যৌবনেব 
উদ্দাম উচ্চৃঙ্খলতার পরিচায়ক । বিধবার করুণকাহিনী প্রকাশ করেছেন 
হুদক্ষিণার মৃত্যু বর্ণনায়। সামাজিক কৌলীন্য রক্ষা করবার জন্যে স্থদক্ষিণাব 
পিতা কন্তার হাতে বিষ তুলে দিতে দ্বিধা! করেন না। তস্তবায়, লবণব্যবসায়ীর 
ছুরবস্থার যে চিত্র লেখক উপস্থাপিত করেছেন তা এভিহাসিক তথ্যসমুদ্ধ। 
অর্থলোভ কোম্পানির কর্মচারীদের ধাপে ধাপে পঙ্কিলতার শবে নামিয়ে 
আনছিল। নবেন্দ্ররুষ্ণ সিংহ বলেছেন 
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৮৪ 1০৪.১ 


এ থেকেই স্ষ্টি হল মধ্যস্থ ব্যক্তি। এদের সাহায্যেই ইংবেজ শোষণযন্ত্ 
অব্যাহত গতিতে চলল। রামহরি, ছিদাম বিশ্বাস, মদন দত্তেব ঘটনা 
প্রাসজ্গিকত। এখানে । চণ্ডীচরণ বলেছেন-_ 

“তাহাদের (মুসলমানদের ) অত্যাচার একপ্রকার অসভ্যোচিত নিষ্টুবতা মাত্র। কৌশল 
পরিপূর্ণ প্রণালীবদ্ধ অত্যাচার, পণ্যদ্রব্যের একাধিকার সংস্থান পুর্ববক বাণিভ্যের মুলে কুঠারঘাত 
প্রধান, নানাবিধ চকাত্ত ঘারা প্রজাসাধারণের অর্থপোধণ ইত্যাদি কুপ্রথা দ্বারা মুসলমান রাজক্ক 
কখনও কলক্ষিত হয় নাই।' 

এই কুপ্রথার বর্ণনাই গ্রন্থে আছ্স্ত বিস্ূত। পরাধীনতার বেন! চণ্ডীচরণকে 
পীড়িত করেছিল। কিস্ত সেজন্য কেবল জাতিবৈরিতাকেই তিনি একমাত্র 
অমাধান মনে করেন নি। 

*বঙ্গবাসীর্দিগের হ্থার্থপরতা সস্ভূত কাপুরুষতা, বাঙ্গালীদিগের পারস্পরিক সহানুভূতির অভাব 
ইংযাজদিগের এইরূপ অবৈধ সসস্থাপনের মূল কারগ ৷ 

নন্দকুমারের মৃত্যুর জন্তে দায়ী কে? অনু? নিয়তি? লেখক গ্রন্থের 
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চত্তীচরণ সেন ১৯৯ 


প্রারস্তে বলেছেন, হলধরের পু্রকে গ্রহণ না করার জন্যই নন্দকুমারের পতন। 
এ ব্যাখ্যায় বিশেষত্ব কিছু নেই। চাকুরীজীবী বাঙাঁলিজাতির প্রতি লেখকের 
উক্তি লক্ষণীয়। 


“বাঙ্গালী জাতি চাক্রীর নিমিত্ত বিশেষ লালায়িত চাক্রী বাঙ্গালীর প্রাণ, চাক্রী বাঙ্গালীর 
জীবনসর্ধ্বন্ম, চাকুরী একমাত্র উপাস্ত দেবতা । 


হিন্দু বিধবার্দের উপব লেখকের বিশেষ আস্থা ছিল না। বস্থিমচন্দ্র “প্রচারে” 
এর প্রতিবাদও কবেছিলেন। তবে এই ধারণাটি উপন্যাসে আত্যস্তিক হয়ে 
দেখা দেয় নি। নীলদর্পণের মতো উপন্যাসটিতে ঘন ঘন মৃত্যুর দৃশ্ত বর্ণনা কর! 
হয়েছে। হৃদক্ষিণা, শ্যামা, সাবিত্রী, ক্যারাপিট আবটুনের পত্বীর কাহিনী-বর্ণন। 
একরূপ। 

মহারাজ নন্দকুমাবে যে-সমস্ত চরিত্রের উল্লেখ দেখতে পাই তাদের বংশধর 
লেখকের পরিচিত ছিল । স্তরাং মহারাজ নন্দকুমারে ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতার 
স্বাক্ষর আছে বলে অহ্থমান করি। ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষোভ অনেক সময়েই 
চণ্তীচরণের রচনাকে ভারাক্রান্ত কবে তুলেছে । সাবিত্রীর পলায়নের দৃশথাটি 
আঙ্কল টমস কেবিনের ইলাইজার পলায়নেব কথা মনে কবিয়ে দেয়। ছুঃখ- 
ছুর্দশার বর্ণনা যে “মস কেবিনে'র আদর্শে রচিত সে কথা বলার অবসর 
রাখে না। 

উপন্যাস হিসেবে মহারাঁজ নন্দকুমাব ব্যর্থ রচনা হলেও এই উপন্যাসই 
ইতিহাস-চর্চাব পথটিকে স্থগম করে দেয়। তাছাড়া স্ুলত। লক্ষিত হলেও 
বর্ণনার বাস্তবতা সে-যুগের পাঠককে মুগ্ধ করেছিল। বইটি ষে সেকালে 
পাঠককে মুগ্ধ করেছিল তার প্রমাণ আছে। 

আরে! একটি কথা । তখন স্বদেশী আন্দোলনের জোক্ার। দেশীয় শিল্প- 
বাণিজ্যের যথেষ্ট কর্দর। বাংলার বাণিজ্যেব ছূর্গতি চণ্ডীচরণের বইতে 
দেখি। বাংলার বাণিজ্যের এই ছুরবস্থাই হয়তো! অনেককে ব্যথিত করেছিল। 
হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের প্রেরণাও কেউ কেউ পেয়েছিলেন চস্তীচরুণের 
বই পড়ে। 


থেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ 


শট 


“মহারাজ নন্দকুমারে'র পর চণ্তীচরণ লিখলেন “দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, 
€ ১৮৮৬ )। “মহারাজ নন্দকুমারেস্র দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের উল্লেখ আছে। 


২৬০ বাংল। সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


গঙ্গাগোবিন্দের বিচিত্র কাহিনী অবলম্বন করে এ উপন্যাসটি রচিত। এঁতিহাসিক 
তথ্য পরিবেশনই চণ্ডীচরণের যূল লক্ষ্য ছিল। দেশে প্রকৃত ইতিহাস চর্চার 
প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। ইতিহাসবোধের অভাব দেখে 
লেখক খেদ প্রকাশ করেছেন তার উপন্যাসে । একই সময়ের ঘটন] বলে মহারাজ 
নন্বকুমার এবং দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের ঘটনাগত মিল দেখা যায়। ভবে 
মহারাঁজ নন্দকুমারে দেশের ভেদবৈষম্যকে তুলে ধরবার চেষ্টা দেখি আর দেওয়ান 
গঙ্গাগোবিন্দ সিংহে অত্যাচাব নিপীড়নের কাহিনীই প্রাধান্য পেয়েছে। অবান্তর 
বিষয় যথাসাধ্য পরিহার করবাব চেষ্টা আছে এই উপন্যাসে । মহারাজ নন্দকুমারে 
কাহিনীর পূর্বাপর সঙ্গতি নেই, চরিত্রচিত্রণও উল্লেখষোগ্য নয়। দেওয়ান 
গঙ্াগোবিন্দ সিংহে এ দোষ কিছুমাত্রায় পরিহার কর] হয়েছে। 
লেখক এঁতিহাসিক উপাান সংগ্রহ করেছেন বার্কের বত্তৃতাবলী, পিটার্সনের 
রিপোর্ট, গ্নেজিয়ারের বিবরণ, হেস্তিংসের বিচারের দলিল-দস্তাবেজ, গুডল্যাড 
সাহেবের রিপোর্ট এবং ইস্ট ইণ্ডিয়। কোম্পানির আমলে লিখিত ইংরেজ কর্ম- 
চারীরের পত্জাবলী থেকে । 
লক্ষণীয়, লেখক যে রংপুরের বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে তার উপন্তাম রচন। 
করেছেন তার ইতিহাস ইতিপূর্বে কবি রতিরামের “জাগ গানে'র রাস 
অংশে পেয়েছি। রতিরাম বলেছেন, 'রাজার পাপেতে হৈলো মূলুক আকাল । 
শিওরে রাখিয়া টাকা গৃহী মারা গেল। দেবীসিংহকে কবি এইভাবে 
এ কেছেন-- 
“কোম্পানীর আমলেতে রাজা দেবীসিং। 
সে সময়ে মূলুকেতে হৈল বার টিং ॥ 
যেমন যে দেবতার মূরতি গঠন। 
তেমনি হইল তার ভূষণ বাহন ॥+১ 
চণ্তীচরণের প্রধান উপজীব্য রংপুরের বিদ্বোহ। রংপুর অঞ্চলে দেওয়ানের 
এবং দেবীসিংহের অত্যাচার গ্রন্থটিতে বিস্তৃত হয়েছে। মহারাজ নন্দকুমারের 
সাফল্যে লেখক উৎসাহ বোধ করেছিলেন। ত্মিকায় বলেছেন, “বঙ্গীয় পাঠক" 
পাঠিকাগণের এঁতিহাসিক উপন্তান পাঠ করিবার বিলক্ষণ রুচি জন্মিয়াছে? | 
একটু পরে বলেছেন, “এই উপন্তাসের উল্লিখিত প্রায় সমুদয় ঘটনাই সত্য” । 


১, ঘটনার এঁতিহাসিকত৷ নিয়ে আলোচনা করেছেন শ্রীহ্প্রন বন্দ্যোপাধ্যায় তার 
'ইতিহাসাশ্রিত বাংল। কবিতা গ্রন্থে। 





চত্তীচরখ সেন ২৪১ 


চণ্তীচরণ মেন গ্রন্থের সপ্তদশ অধ্যায়ের শিরোনামায় নবীনচন্দ্ের 'পলাশির 
সুদ্ধে'র একটি অংশ উত্ৃত করেছেন। তিনি গ্রন্থে সিরাজন্দৌলা, রেন্গা খাঁর 
“পাপাচরপের কথা বলেছেন, ইংরেজ কলঙ্ককালিমাকেও বিস্তৃত করেছেন । নবীন- 
চন্দ্রের কাব্যে এতটা ইংরেজ সমালোচন। পাই ন1। 
উপন্যাসের নাম “দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ+। কিন্ত দেওয়ান গঙ্জাগোবিন্দের 
বর্ণনা প্রধান নয়। কেন্দ্রীয় চরিত্র প্রায়ই নেপথ্যে থেকে গেছে। বার্কের উক্তি 
সত্য হলে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে নিয়ে একটি চমৎকার চরিত্র স্থঙি সম্ভব 
ছিল।১ ইতিহাসে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের অনেক সৎকার্ষের বিবরণও আছে।২ 
সম্ভবত লেখক সেজন্য এই ইতিহাসকে অবিরুত রাখবার জন্তে দেওয়ানের 
অন্থশোচনার অংশটিকেই প্রধান করেছেন। 
সত্যবতী রোমাটিক চরিত্র। তার মধ্যে একট। অসামান্ততার ছাপ আছে। 
তার নান্কুতে রূপান্তর কতকটা অবিশ্বান্ত ঠেকে | কমলাদেবীর চরিত্রে দেবী 
চৌধুরানীর ক্ষীণ আভান লক্ষিত হয়। 
বিদ্রোহকে লেখক কেন বিস্তৃত করেন নি তা বলা দুক্ধর। তবে বিশ্রোহের 
ফলশ্রুতি সম্বন্ধে তিনি আস্থাবান। 
'এই ভয়ানক অত্যাচার নিবারণার্থ ধাহারা সংগ্রামক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জন করিয়াছেন, ইতিহানে 
বর্ধাক্ষরে তাহাদের নাম মুদ্রিত হইবে। ভাবী বংশাবলী তাহাদিগকে দেবতা বলিয়া অর্চনা 


করিবেন । এই অনিত্য দেহ সমগ্র মানবমগ্ডলীর উপকারার্থ ধাহার! বিসর্জন করেন, তাহার! 
নিশ্চয়ই দেবতা । 


এ দেবসদূশ মানবের বিজ্রোহ গ্রন্থে নেই। নীলদর্পণ নাটকে যেমন 
অত্যাচারের দিকটি একতরফা হওয়াতে ছন্ব-সংঘাত তার তীব্রতা হারিয়েছে, 
সেরকম চণ্ডীচরণের রচনায়ও প্রতিপক্ষের নীবব সহনশীলত! ঘটনাটিতে বৈচিত্র্য 
আনতে অক্ষম হয়েছে। 

দেবীসিংহের কারাগারের বিভীষিকাময় বর্ণনায় বাস্তবতা! লক্ষণীয় । লেখকের 
সমালোচন। তীব্র হলেও আন্তরিকতায় তা৷ আমাদের স্পর্শ করে । 


'ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর অধিক অর্থের প্রয়োজন । কুষককে সর্বশ্থ প্রদান করিতে হইবে.। 
ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীকে, ধর্মশিক্ষ! প্র্ধানার্থ অতি উচ্চ বেতনে বিশপ নিযুক্ত করিতে হয়, রাজস্ব- 
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২ নগেন্রনাথ বহু, বিশ্বকোষ 


২*২ বাংল সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


আদায় নিমিত্ত গুডজ্যাডের ন্যায় উপযুক্ত কালেক্টর এবং দেবীসিংহের ন্যায় উপযুক্ত দেওয়ান নিযুক্ত - 
করিতে হয়। শাত্তিরক্ষক এবং বিচারক নিযুক্ত করিতে হয়, কুষক তাহার বখাসর্বন প্রদান করিয়া 
ইহার ব্যয় বহন ন! করিলে দেশ শাসনের বায় কিরপে চলিবে? কুষক কেবল অহম্িশ পরিশ্রম 
করিয়! অর্থসঞ্চয় করিবে , কিন্তু তাহার শ্রমোৎপন্জ ফলে তার নিজের কোন অধিকার নাই।' 

পরে বলেছেন-. 

“সংসারে এই যদি স্তায়বিচার হয়, তবে চোরকে কেন নিন্দা করি? যদি বিচারক, শাস্তিরক্ষক 
এবং ধর্মশিক্ষার্থ লর্ড বিশপ ইত্যাদি নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত, প্রজাদ্দিগকে একেবারে সর্বস্বান্ত হইতে 
হয়, তৰে সে বিচারক, সে শাস্তিরক্ষক, সেলর্ড বিশপ নিযুক্ত না করিয়া, প্রজাদিগকে চোর 
ডাকাইতের হাতে সমর্পণ করিলেই তে! ভাল হয়।, 


আমাদের মনে হয় এই ইংরেজ সমালোচনাই গ্রন্থটির জনপ্রিয়তার অন্যতম 
কারণ। রানী ভবানীর চকিত পরিচয় উজ্জ্ল। রানী ভবানীর প্রতি লেখকের 
শ্রন্ধাও বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 

প্রেমানন্দের পত্রে শিক্ষিত বাঙালির মনোভাব ব্যক্ত । প্রেমানন্দের পত্র 
আংকল টমস কেবিনের জর্জ হাবিসের পত্রেব কথা অবশ্যই মনে কধিয়ে দেয়। 


অধোধ্যার বেগম 


মহারাজ নন্দকুমার এবং দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পর চণ্ডীচরণের 
দৃষ্টি পড়ল অযোধ্যার উপর। ১৮৮৬ ্রীস্টাবে “অযোধ্যার বেগম, প্রথম খণ্ড” 
( ২য় খণ্ড ১৮৮৬, ১৫ ডিসেম্বর ) লিখলেন । এ বইটিও ইস্ট ইত্ডিয়। কোম্পানির 
অত্যাচারের পটতৃমিকায় রচিত। হেগ্তিংসই তখন ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির 
কর্ণধার । বিষয়বস্ত অযোধ্যাকে কেন্দ্র করে হলেও বাঙালি চরিত্রের সাক্ষাৎ 
পরিচয় উপন্যাসটিতে আছে। 

লেখক আইনব্যবসায়ী হওয়াতে গ্রন্থের মধ্যে বিচাববিভাগীয় ঘটনার 
প্রাধান্য দেখা যায়। চণ্ডতীচরণ তাঁর ডায়েরিতে লিথেছেন--. 


গত কয়েকমাস আয়-ব্যয় দেখিয়। মনে হয়, ভবিষ্যতে অনাহারে মরিতে হইবে । যদি ঈশ্বরে 
বিশ্বাস না৷ থাকিত, আমি এত দিনে পাগল হইয়] বাইতাম। ভবিষ্ুতে কি আছে জানি না, তবে 
যে সর্বশভিমান ঈশ্বর জীবনের নানা পরীক্ষায় আমায় উত্তীর্ণ করিয়া আসিয়াছেন, তিনি আমাকে 
“কদ্াপি পত্যাগ করিবেন ন|।' 
'অধোধ্যার বেগমে' এই দারিজ্যের জালা এবং ঈশ্বরাহয়ক্ির প্রকাশ দেখি। 
লেখকের অদম্য পাঠম্পৃহা! এবং জ্ঞানতৃষা তথ্যের প্রতি নিষ্ঠা এনে দিয়েছিল। 
এজন্য তথ্যবিকৃতি তার উপন্যাসে বিশেষ নেই। বরং ম্মরণীয় ঘটনার বিবরণ 


চণ্তীচরণ লেন ২০৩, 


দেবার সঙ্গে সঙ্গে পাদটাকায় লেখক আকর গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। 
যশোবস্তনামা, আবুভালিবের ইতিহাস, বার্কের ব্ক্ৃতাবলী, জেম্স মিলের 
ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখকের অবলম্বন ছিল । 

অধোধ্যার বেগমের প্রথম খণ্ডে ইংরেজের যড়যনত্র, ছিতীয় খণ্ডে তার পরিণাম ॥ 
কাহিনীর তিনটি হত্র। এক অধযোধ্যার বেগম, ছুই চৈৎসিংহ গোলাপকুমারী, 
তিন বাণেশ্বর অমরসিংহ আখ্যায়িক।। কাহিনীগুলির যোগ দৃঢ় নয় 
শিখিলবন্ধ 

হেহিংসের চক্রান্তে সুজাউদ্দৌলা। রোহিলার্দের উপর অত্যাচার করেন।' 
স্বজাউদ্দৌলার রাজ্যলোভ তাঁর বিপর্দ ডেকে আনে। ইংরেজের ক্রমাগত অর্থেব 
দাবি মেটাতে ন। পেরে তিনি হেস্তিংসের ক্রীড়নক হয়ে পড়েন। নারীনির্যাতনে 
এবং জঘন্য লালসাতে তার মৃত্যু ঘটে। তার পত্রী বউবেগমের পু নবাবী পায় । 
ইংবেজর]1 পুত্রকে দিয়েই বউবেগমের উপর অত্যাচার করে। পরে অবশ্য এ 
অত্যাচার প্রকাশিত হয়। ব্উবেগম পুনরায় জায়গীর ফিরে পান। এই ঘটনার 
সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে বাংলার নবাবমহিষী মীরণের মাতা জগদস্বা বেগমের করুণ 
কাহিনী । 

বারাণসীর শ্বাধীন রাজ। যশোবস্ত। তার পত্বী গোলাপকুমাবী | শ্রীনিবাস 
আশচার্ধের কন্যা! পৃণিমা বা পান্নাব প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে রাজ! তাকে বিবাহ 
করেন। গোলাকুমারী পৃণিমার প্রবোচনায় অন্তঃপুর ত্যাগ করলে । পূর্ণিমার 
পুত্র চৈৎমিংহ। চৈৎসিংহের রাজ্যে ইংরেজ প্ররোচনাতে অসস্তোষ দেখা দিলে 
প্রজারা বিস্রোহী হয়। অবশ্ঠ সে বিদ্রোহ অতি সহজেই নির্বাপিত হয়। 

তৃতীয় কাহিনীটি এই। অমরসিংহ বাঁণেশ্বরেব পুত্র। বাংলার 
নবাবের অত্যাচারে জর্জরিত এই পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অমরসিংহ 
(আসল নাম তুবনেশ্বর ভট্টাচার্য ) অযোধ্যায় এসে পড়ে। রোহিলাদের উপর 
অত্যাচার করে হাফেজ রহমত খার কন্তাকে ধখন স্জাউদ্দৌল। হরণ করে 
হারেমে নিয়ে আসে তখন অমরসিংহ বাধ! দেবার চেষ্টা করে। কিন্ত সেচেষ্টা 
ব্যর্থ হয়। পয়ে বারাণসীর যুদ্ধে যোগ দিয়ে সে বীরত্ব প্রদর্শন করে। 
বায়াঁণসীতে নকলে মিলিত হলে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে। 

কাহিনীগুলির মধ্যে যোগস্ত্র নেই। ইংরেজ-অত্যাচারের তিনটি বিচ্ছিন্ন 
উদাহরণ হিসেবে এই কাহিনীগুলিকে ধরা যেতে পারে। কাহিনীর উপর 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ কর! লেখকের উদ্দেশ্ট ছিল না। আসল উদ্দেশ্য ছিল 


২০৪ বাংল সাহিত্যে এঁতিহাসিক উপন্তাস 


ইংরেজের কূটনীতি দেখাবার। সমন্ত বাঙালি পরিবারের মিজনদৃশ্তটি সহজ 
সমাধানগ্রবণতার সাক্ষ্য । বিশেষত গ্রাচীরগাত্রে অমরসিংহের হাফেজ- 
নন্দিনীর নাম লিখে রাখা এবং বাণেশ্বরের পুত্রের হস্তাক্ষর চিনতে পারার মধ্যে 
ভাবালুতাব পরিচয় হুম্পষ্্। 

নীতিপ্রবণতাও ছুর্লক্ষ্য নয়। জগদবস্বা বেগমের চরিত্র অপরিস্ফুট-_-আদর্শ- 
বাদেব স্বাক্ষর। লেখকের উদ্দেশ্তের দিক থেকে বিচার করলে মনে হয় 
হজাউদ্দৌলা, চৈৎসিংহ, আসফউদ্দৌল। সকলেই বিধাতার অমোঘ নিয়ম 
উিল্পজ্যন” কবেছে বলেই তাঁদের এই প্রায়শ্চিত্ত । এতে গ্রন্থটির মূল উদ্দেশ 
ব্যাহত হয়েছে বলে মনে কবি। বউবেগম এবং জগদ্থা বেগষের কথোপকথন 
অনেকটা গুরুশিষ্য সংবাদের মতে1| লেখক ব্রাক্ষধর্ষ অবলম্বন করে নানাস্থানে 
ধর্মপ্রচাব কবেছিলেন। এরই প্রত্যক্ষ ফল দেখি উপন্যাসে । বউবেগমের 
অনুশোচনা একজন পাগীর কনফেশন। 


সমসাময়িক উপন্যাসেব প্রতি লেখকের বিশেষ আস্থা ছিল না। উপন্যাসে 
প্রেমের অবতারণ! তাব দৃষ্টিতে ধিক্ুত হয়েছে। একজন নবীনানন্দ শ্বামী বলে 
যাঁব প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে তার লক্ষ্য মনে করি বস্কিমচন্ত্রের আনন্দমমঠের 
নবীনানন্দ। আসল কথা উপন্যাসের কাহিনীরসের প্রতি লেখক মনোযোগ দেন 
নি। উপন্যাসটির বিশিষ্টতার কথ! বলি। 


ইংরেজ বণিকেরা এদেশে যে স্চিস্তিতভাবে একের পর এক দেশীয় রাজ্য 
ছলে বলে কৌখলে আত্মসাৎ করছিল তার অব্যর্থ প্রমাপ পাওয়। যায় ০০::০৪- 
এর শ্বীকারোক্তিতে। অযোধ্যার সৈন্যদের পাশবিক অত্যাচারের কাহিনী 
চণ্ডীচরণ সেন বর্ণনা করেছেন। হাফিজ রহমত খানের কন্যার প্রসঙ্গ অবশ্য 
ইতিহাসে পাই না1। কিন্তু এই কাহিনীটি উপন্যাসের সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার 
দ্বিক থেকে অপ্রয়োজনীয় মনে হয় না। চগ্ডীচরণের শ্বদেশপ্রেরণার হুন্দর দৃষ্টাস্ত 
হাজিফ রহমত খানের শৌর্যবীর্য বর্ণনাব মধ্যে রয়েছে। গ্রন্থটির আকধণ 
এইখানে। 

বেগমদের উপর অত্যাচাবের মর্মস্তদ দৃশ্টটি তিনি ইতিহাস থেকেই ' 
পেয়েছেন। ঘটনাটি অবিশ্বান্ত মনে করার কারণ নেই। ইতিহাসের সাক্ষ্য-- 
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টৈৎসিংহের কাহিনী ইতিহাসসন্গত। বে চৈৎসিংহের কাপুরুষতার অস্াই 


চণ্তীটরণ সেন ২০৫ 


বিজ্রোহদমনের হুবিধা হয়েছিল এ ঘটনার উল্লেখ কোথাও নেই । বাঙালি বীরের 
বিষ্বোহে যোগদানও লেখকের করনাপ্রস্থত। এই বিভ্রোহছের স্বরূপ সম্বন্ধে 
অধোধ্যার রেমিভেপ্ট বলেছেন--*005 0155500 8090175011010 15 581৫. 
১০116৮০ €০ ৮6 810 17006011000 00 52061 116 1717811519৯ লেখক চৈৎসিংহের 
কাপুরুষতা৷ দেখিয়ে বিজ্োহের ন্বরূপধর্মকে অবহেলা করেছেন। 

মীরকাশিম যে স্থজাউদ্দৌল। এবং শাহ আলমের সঙ্গে সন্ধি করে ইংরেজের 
বিরুদ্ধে ঈাড়িয়েছিলেন এটি এতিহাসিক ঘটম|। 

বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমমঠের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ছিয়াত্তরের মন্বস্তরের বর্ণন!। 
এ উপন্যাসেও অযোধ্যাব বেগমদের উপর অত্যাচাবের মর্মস্তদ বর্ণন1 পাঠককে 
আকৃঃ করে। 


ঝান্পীর রানী 


'ঝান্সীর রানী” প্রকাশিত হয় ১৮৮৮ খ্রস্টাৰে। নাঁমপজে এটিকে 4 
£156011091 1 70710766 বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সিপাহীবিদ্রোহের 
পটতৃমিকায় উপন্যাসটি পরিকল্লিত। রজনীকান্ত গুপ্ডের সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস 
( ১ম খণ্ড, ১৮৭৬ ) ইতিপূর্বে বার হয়েছে। সিপাহীবিন্রোহকে কেন্দ্র করে লিখিত, 
আরও কয়েকটি উপন্যাসও ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। চগণ্ডীচরণের এই গ্রস্থের 
নায়িক! ঝান্সীর রানী লক্মীবাঈ। 

লে সময়ে লভ্য সিপাহীবিক্বোহের সকল এঁতিহাসিক উপাদানই চত্তীচরণ 
কাজে লাগিয়েছেন । ইংরেজ এঁতিহাসিকদের দৃষ্টিতে ঝান্সীর বানী সম্বন্ধে 
কিছু তথ্যবিকৃতি আছে। সিপাহীবিপ্রোহে রানীর যোগ ছিল-_এইটি তাদের 
মত। বান্সীর রানী সম্বন্ধে ইরেজের এই প্রতিকূল ধারণা নিরসন করে 
ইতিহাসের সত্য আবিষ্কার কবা চণ্ডীচরণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। রানী 
লক্ষ্ীবাঈ যথার্থ বীরাঙ্গনা । পরাধীন ভারতে এ'কে যথাযথ মর্যাদায় প্রতিষিত 
করা হয় নি। অতএব “লক্ষ্মীবাঈর চরিত্রের এই বুথ! কলঙ্ক নিরাকরণার্থ ঝান্সী 
বিদ্রোহের প্রকৃত ঘটন! অবলম্বনপূর্বক' চণ্তীচরণ এই উপন্যাসটি রচনা করলেন । 
তবে “উপন্যাসাকারে লিখিত হইলেও এঁতিহাসিক বিবরণ অবিরত রহিয়াছে? । 

হোলকার সম্বন্ধেও ইংরেজেন্স বিরূপ মনোভাব বর্তমান । সেইটি নিরসন 
করার অন্গীকারও লেখক গ্রহণ করেছেন। প্রসঙ্গত নানাসাহেবের সমালোচন। 


২২৯৬ বাংল। সাহিত্যে এতিহাসিক উপস্তাস 


গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। তাতিয়৷ তোপির বীরত্ব লেখককে মুন্ধ করেছিল। এ ছাড়া 
"আছে একটি অনৈতিহাঁসিক কাহিনী । ত্র্যস্বক-যোগিরাজ-গঙ্গাবাঈ আখ্যায়িকা। 
শেষোক্ত আখ্যায়িকার উপর লেখক গুরুত্বও আরোপ করেছেন বেশি | সিপাহী- 
বিস্রোহ সর্বজনবিদিত ঘটনা । লেখকও তথ্যসমাবেশ করেছেন বিস্তৃতভাবে। 
'এখানে বিদ্রোহের পূর্ণ বিবরণ দেবার প্রয়োজন নেই। 

চগ্তীচরণের দৃঢ ধারণ! ছিল জাতির অধঃপতনের জন্যেই ভারতবাসীর এই 
লাঞ্ছন| গঞ্জনা। যোগেশের জবানিতে লেখক হিন্দুধর্মের তীব্র সমালোচনা! করেছেন । 
তাতিয়। তোপি বীর, কিন্তু তার পতন অনিবার্ঝ। কেন না তার শক্র তিনটি। 

“ঘৃণিত হিন্দুসমাজ প্রচলিত দেশাচার তাহার প্রধান শক্র, তাহার জননী তাহার দ্বিতীয় শত্র 
এবং ইংরেজ গভর্ণমেন্ট তাহার তৃতীয় শত্রু ॥ 

এই জ্যযহস্পর্শের তাড়নায় তাতিয়া তোপির অধঃপতন । তাতিয়ার জননীকে 
-শক্র বলাব কারণ তাতিয়ার অনিচ্ছাসত্বেও তাব মাতাব তাকে বিবাহপ্রদান। 
গঙ্জাবাঈব ক্ষেত্রে হিন্দুমেয়ের বাল্যবিবাহের পরিণাম দেখি। এ ছুটি ঘটনাই 
শিবনাথ শাস্ত্রীর অনুস্থত আদর্শের পরিচয় বহন করছে। লক্ষণীয় লেখক ব্রাহ্ম 
সমাজে শিবনাথের দলভৃক্ত ছিলেন। উপধর্ষের অসারত। প্রতিপাদদন করেছেন 
বাধাকান্তর্দেবের প্রতি কটাক্ষ করে। ইংরেজদের যুদ্ধে জয়লাভ করাব কারণটি 
'লেখকেব কাছে সুস্পষ্ট । 

হীদ্বিগের (ইংরেজের ) রাজ্য রক্ষার প্রকৃত ছুর্গ কি শুনিবে? এই যে শিষের মন্দিরে বসিয়া 
আমর কথা বলিতেছি, ঈদৃশ শত শত দেবীর মন্দিরই ইংরেজদ্িগের আত্মরক্ষার প্রকৃত ছুর্গ, আর 
আমাদের দেশপ্রচলিত জাতিভেদ প্রভৃতি কুপ্রথ! ইহাদিগের বর্ম এবং চর্জ, দেশব্যাপিনী অজ্ঞানতাই 
ইহাদিগের একমাত্র সৈনাধ্যক্ষ । লর্ড ক্লাব, লর্ড লেক কিন্বা লর্ড নেপিরার কর্তৃক কি ভারত 


পরাজিত হইয়াছে? ভারতবাসিদ্বিগের নৈতিক দূর্বলতা এবং বিবিধ কুৎসিৎ আচার ব্যবহার 
তাহাদ্িগের পরাজয়ের একমাত্র কারণ | হ্ৃতরাং আমাঘের নৈতিক ছুর্বলতাই ইংরেজদিগের বল । 


রানী লম্দ্মীবাঈ সম্বন্ধে চণ্তীচরণের মতামত বিশেষ কৌতুহলোদ্ষীপক। 
বিদ্রোহীদের সঙ্গে তার যোগ থাক! সত্বেও লেখক তাঁকে বিদ্রোহী বলেন নি। 
এএ বিষয়ে লেখকের সত্যনিষ্ঠা এবং দূরদূশিতা৷ প্রশংস| পাবার ঘোগ্য। সম্প্রতি 
ডক্টর বমেশচন্দ্র মজুমদার রানীর বিদ্রোহী মনোভাব নিয়ে বিস্তৃত আলোচন। 
প্রকাশ করেছেন। বিদ্রোহীরাই রানীকে জোর করে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত 
করে। রানী এব পর ইংরেজের সাহাষাও প্রার্থনা করেছিলেন। ইংরেজের 
প্রথমে লহানুতৃতি থাকলেও পরে রানীর প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করে। উপায়াস্তর 
না দেখে রানী যুদ্ধে অগ্রসর হন। 


চত্তীচরণ সেন ২০৭ 


নানাসাহেবের প্রতি লেখক স্থবিচার করতে পারেন নি। ইতিহাসে 
নানাসাঁহেব এতটা হীন নন। 

আজিমউল্লা! এতিহামিক ব্যক্তি এবং নিঃসন্দেহে একজন আবর্ষণীয় পুরুষ । 
তার প্রেমকাহিনীর কৌতুহলোদ্দীপক বিবরণ ইতিহাসে বণিত।১ সম্ভবত 
চণ্ডীচরণ এই ইতিহাসের উপর ভিত্তি করেই চরিত্রটির মধ্যে কিছুটা কৌতুকরমের 
যোগান দেবার চেষ্টা করেছেন। ব্র্যন্বক-যোগিরাজ কাহিনীর আতিশষ্য আগেই 
লক্ষ্য করেছি। বিশেষতঃ ত্র্যঘক শান্ত্রীর মুরগীর রোস্ট ইত্যাধি খাবার দৃশ্যটি 
সভাব্যতার সীমা লঙ্ঘন করেছে। সিপাহী বিদ্রোহে এক নামহীন বাঙালি 
যুবকের পরিচয় আছে। অবিনাশ সম্ভবত সেই বাঙালি যুবক। লেখক বলেছেন 
যোগিরাজ রাজনৈতিক আনন্দাশ্রম স্বামী নন। উপসংহারে তিনি বলেছেন, 
ঝান্সীর রানী ছিতীয় খণ্ডে “ঘোগিরাজের দৈনিক পুস্তক” অথবা! 17৫16 7৫6 
1/6 07০৮ নামে একখানি বই লিখবেন। কিন্তু সেইটি আর লেখা! 
হয় নি। 


এই কি রামের অযোধ্যা 


«এই কি রামেব অযোধ্যা (১৮৯৫) উপন্থাসে ঠগী অত্যাচার-কাহিনী 
শবস্তৃত হয়েছে। 
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রবীজ্মনাথ ঠাকুর 


বউঠাকুরানীর হাট 


রবীন্দ্রনাথেব “বউঠাকুরানীব হাট? প্রকাশিত হয় ১৮৮২ গ্রীস্টাব্দে। 
উপন্যাসটিতে স্পষ্টত বঙ্কিমেব প্রভাব আছে। বিষয়বস্তও মৌলিক নয়।, 
ইতিপূর্বে প্রতাপার্দিত্যের কাহিনী নিয়ে বাংলায় কয়েকখানি বই বচিত 
হয়েছিল। ভাবতচন্দ্রের কাবা, রামরাম বহুর প্রতাপাদিত্য চরিত্র, হবিশ্চন্দ্রের 
সাঁগর দ্বীপের শেষ শ্বাধীন রাঁজ।১, প্রতাপচন্দ্র ঘোষের “বঙ্গাধিপ পরাজয়” এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । রবীন্দ্রনাথ “ব্উঠাকুরানীর হাটের “হচনা"য় বলেছেন, 
তিনি সে যুগে লভ্য প্রতাপাদিত্যকে নিয়ে লেখা সমস্ত বইই পড়েছিলেন। তবে 
'বউঠাকুরানীর হাটের প্লটের জন্য তিনি সর্বাপেক্ষ। খণী “বঙ্গাধিপ পরাজয়ের 
কাছে। 'বঙ্গাধিপ পরাজয়ের প্রথম থণ্ড বেরিয়েছিল ১৮৬৯ খ্রীস্টাবে। এ বইয়ের 
দ্বিতীয় খণ্ড গুকাশিত হয় ১৮৮৪ ্রস্টাবধে। স্থতরাং ১৮৮২ গ্রীষ্টাৰে 
'বউঠাকুরানীর হাট” লেখবার সময় রবীন্দ্রনাথ “বঙ্গাধিপ পরাজয়ের দ্বিতীয় খণ্ড 
দেখবার যোগ পান নি। 'বউঠাকুরানীর হাটের উৎস বিচার করতে গেলে 
“ব্ঙ্গাধিপ পরাজয়ে"র প্রথম খগ্ডকেই গ্রহণ করতে হবে। 

প্রতাপচন্দ্র ঘোষ২ ছিলেন বায়গড়েব অধিবাসী । এসিয়াটিক সোসাইটির 
সহকারী গ্রস্থাধ্যক্ষন্মপে তিনি অনেক দিন কাজ করেছিলেন। পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে 
তার আগ্রহও ছিল প্রচুর। এর প্রমাণ পাই এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় 
এ'র প্রকাশিত বনু প্রবন্ধে। প্রতাপচন্্র “বঙ্গাধিপ পরাজয়” লেখবার জন্য 
প্রতাপাদ্দিত্য সম্বন্ধে বু উপাদান সংগ্রহ করেন। স্থন্দরবন অঞ্চলে ঘুরেও 
সেখানকার জনশ্রতিগুলি তিনি আহবণ করেছিলেন। তবে মুল উপাদান 
পেয়েছিলেন ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত৩ থেকে । বঙ্গাধিপ পরাজয় প্রথম খণ্ড 


১. প্রতাপচন্দ্র বইটির উল্লেখ করেছেন। এ বইটিও প্রতাপাদ্দিত্যের জীবনচরিত--রামরাম 
বন্গর বইয়ের সার ংকলন। প্রতাপাদ্দিত্যের কোনে! কোনে! জীবনীকার এ বইটির অবঙ্) উল্লেখ, 
করেছেন। | 

২. ডষ্টব্য, পস্ৃকুমার সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “পুনশ্চ অংশ। 

৩, 7. 26:5৮এর সম্পাঘনায় বাপিন থেকে ১৮০২ স্বীষ্টান্দে প্রকাশিত ক্ষিভীশ-বংশা বল; 
চরিতের চতুর্থ পরিচ্ছেদদের কিছু অংশ প্রতাপমন্ত্র দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে সংকলন করেছেন। 


রবীজ্ঞনাথ ঠাকুর ২০৯ 


বেরোবার পর আরও কিছু তথ্য 17066271785 ০) 176 451911050০161)-তে 
প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই এগুলি পড়েছিলেন। পর্তুগীম লেখকের 
লেখা ইংরেজিতে অন্থবাদ-গ্রস্থও সম্ভবত রবীন্রনাথের গোচরে এসেছিল। 

“বঙ্গাধিপ পরাজয়'কে প্রতাপচন্দ্র বলেছেন [71560110 1২0:081)0৫, তিনি 
ইতিহাসের মর্ধাদাকে স্ষু্ন না করে যথাসভব কল্পনার জাল বুনেছেন। 
“বঙ্গাধিপ পরাজয়ে” লেখক কল্পন! অপেক্ষ। তথ্যের মর্যাদা দিয়েছেন বেশি। 
যার জন্ তৃমিকাতে লেখক বলেছেন-- 

“নির্দিষ্ট নিয়মের পরতন্ত্র না হুইয়া কেবল একমাত্র শ্ঘভাবকে অবলম্বন করিয়! এই গ্রন্থটি 
রচিত হইল।' 

এই “শ্বভাব' বলতে লেখক ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছেন তা জোর করে 
বলা শক্ত। তবে পূর্ববর্তী উপন্যাসের আদর্শ থেকে লেখক তার গ্রন্থের 
ত্বাতন্ত্য দাবি করেছেন- এইটি নিঃসন্দেহে বলা যায়। গ্রন্থের ক্রোড়পত্র 
লেখক এই লাইনটি তুলেছেন__অত্রাপুদাহরস্তীমিমং ইতিহাসং পুরাতনম্‌। 
এখানে ইতিহাস অর্থে প্রতাপচন্দ্র ইংরেজি [19607 শককেই বুঝিয়েছেন । 
বলা বাহুল্য, গ্রতাপচন্তরের গ্রন্থে এতিহাসিক তথ্যের অপ্রতুলতা নেই । 

বঙ্গাধিপ পরাজয়ের কাহিনীটি সংক্ষেপে এই । প্রতাপাদিত্য বাংলার 
হাদশ ভৌমিকেব মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভূ'ইঞা। তিনি পাঠানদের সহায়তায় 
মোগল রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা! করবেন ঠিক করেছিলেন। এই উদ্দেশ্ঠে 
আরাকান-রাজের ভ্রাতা অন্থপরামকে আশ্রয় দেন। পতুগীস দস্থ্য সেবাস্টন 
গঞ্জালিসের সাহায্যে তিনি এক দিকে যেমন তার সৈন্যবাহিনীকে শিক্ষিত 
করে তোলেন তেমনি অন্ত দিকে তার বিভিন্ন চক্রান্তে তিনি গঞ্জালিসকে থুটি 
হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। গ্রন্থটি আবস্ত হয়েছে রায়গড়ের রাজা 
বসস্তরায়ের মৃত্যুর পর থেকে। রাজ বসস্তরায়ের মৃত্যুর পর তার পুত্র কচু 
রায় কি কবে বঙ্গেশ বিজয় করলেন তাবই কাহিনী হচ্ছে বঙ্গাধিপ পরাজয়। 
প্রতাপাদ্িত্যের রাজ্য-আকাঙ্ষ! ছিল গ্রবল। তিনি রায়গড়কেও নিজের শাসনে 
3, বঙ্গাধিপ পরাজয়ের প্রথম খণ্ড বের হয় “কাব্য প্রকাশ যন্ত্র থেকে । ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সেই 
প্রেসে 'বঙ্গেশ বিজয়' নামে একখানি বই ছাপা হচ্ছিল। প্রতাপচন্দ্রের বইয়ের নামও ছিল 'বঙ্গেশ 
বিজয়" । কালীপ্রসন্ন সিংহ ইত্যাদির অন্থরোধে তিনি “বঙ্গেশ বিজয়' নামের পরিবর্তে “বঙ্গাধিপ 
পরাজয়' রাখলেন । ১৮৬৭ ব্বীষ্টাব্দে অপর গ্রন্থ বঙ্গেশ বিজয় প্রকাশিত হয়েছিল কি না, হয়ে 
থাকলে তার বিষয়বন্ত এবং লেখক কী ও কে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত অনুসন্ধানের প্রয়োজন । এ বইটিও 
কি প্রতাপাদ্িত্যকে নিয়ে লেখা? 

১৪ 
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আনতে চেয়েছিলেন। বসস্তবায়ের পালিত জয়স্তীরাজতনয়। ইন্দুমতীর প্রতি 
প্রতাপ প্রেমাসক্ত হন। ইন্দুমতী কচু রায়ের বাগদত্ত1। প্রতাপাদদিত্য ইন্দুমতীকে 
জোর করে নিয়ে আসবার জন্ত সেবাস্টন গণগডালিস, কৃষ্ণনাথ? হুজুবমল, অনুপরাম 
ইত্যার্দিকে পাঠালেন রায়গড়ে | রায়গড়ের বুদ্ধমন্ত্রী ছিলেন অনঙ্গপাল। অনঙ্গপাল 
অর্থলোলুপ, অকর্মণ্য। ্থতরাং প্রতাপের চক্রান্ত সহজেই সফল হতে পাবত। 
কিন্ত তার চক্রান্তে বাদ সাঁধলে তীবই মন্ত্রী বিজয়কৃষ্ণের পুত্র মালিকরাজ 
ও জয়স্তীরাজপুত্র সুর্যকূমার। মালিকরাজ ও হুর্যকূমাব চলে গেল বায়গড়ের 
দুর্গের দিকে ইন্দুমতীকে বক্ষ কববাব জন্তে। এই সমযে মানসিংহও তার 
সৈম্তসামস্ত নিয়ে প্রতাপকে জব্ধ করবাব জন্যে রায়গড়ের দুর্গে উপস্থিত হলেন। 
কচু রায় ছদ্মবেশে ( বর্মারৃত পুরুষ ) রায়গড়ের ছুর্গে এল। কচু রায় 
মালিকরাজ, স্র্ধকুমার ইতাদি রায়গড়ের সৈন্য নিয়ে প্রতাপের সৈন্যের বিরুদ্ধে 
দাড়াল। প্রথমবারে পরাজিত হলেও দ্বিতীয়বাবে কচু রায়েব জয হল। 
প্রতাপ সংবাদ শুনে রায়গডে এলেন , কিন্ত তিনিও কচু রায়ের কাছে পরাজিত 
হয়ে বন্দী হলেন। গ্রস্থেব উপসংহাবে মানসিংহ কচু রায়কে বললেন__ 

'কচু রায়। বঙ্গেশ বিজয় হইল। এখন রায়গড তোমার, দিলীশ্বরের আদেশানুসারে তোমার 
পৈত্রিক গডে তোমাম্ম অধিকারী করিলাম ।' 

দ্বিতীয় খণ্ডে গ্রতাপাদ্দিত্যেব শেষ জীবন বণিত হয়েছে। 

বঙ্গাধিপ পরাজয়ে আরও কতগুলি ঘটনা আছে। যেমন, সূর্যকুমাব ও 
প্রতাপার্দিত্যের কন্যা সরমার, মালিকরাজ ও মালতীব, ববদাকান্ত-অরুত্ধতীর 
প্রেমকাহিনী । মালতী সরমার সহচবী, অরুন্ধতী পলাধিত আরাকানী 
অন্থপরামের ভগ্নী। 

রবীন্দ্রনাথ জোষ্ঠা ভগ্মী সৌদামিনী দেবীকে 'বঙ্গাধিপ পরাজয় পড়ে 
শোনাতেন। এই কারণে “বউঠাকুরানীর হাটে” “বঙ্গাধিপ পরাজয়েব মিল 
থাক] শ্বাভাবিক। কিন্তু বঙ্গাধিপ পরাজযের সঙ্গে বউঠাকুবানীর হাটের 
পার্থক্যও প্রচুর। বঙ্গাধিপ পরাজয়ে বসন্তরায়ের প্রসঙ্গ থাকলেও তার 
মৃত্যুর পর থেকে গ্রন্থের আরম্ভ । বউঠাকুরানীর হাটে বসস্তরায় একটি 
উল্লেখষোগ্য চরিত্র। প্রতাপচন্দ্রের বইয়ে পতুগীল, মগ দস্থ্যদের অত্যাচার- 
কাহিনী অনেকখানি জায়গা জুড়েছে। ফ্রীসোয়৷ বানিয়েরের গ্রস্থ থেকে, 
ঢ২৪109, 13190181810) ইত্যার্দিব বর্ণনা থেকে তিনি পতু'গীজ, মগর্দের সম্বন্ধে 
উপাদান সংগ্রহ করেছেন। প্রতাপচন্ত্র বলেছেন-- 
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রায়গডের ইন্দুমতী, অনঙ্গপালের কন্যা] গ্রভাবতী এবং অহ্থপরামের ভগ্মীর উপর 
পতুগিজদের অত্যাচার প্রতাপচন্দ্র বিস্বৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। বউঠাকুরানীর 
হাটে রামচন্দ্র রায়ের দরবারে ফার্ণাপ্ডিজের উল্লেখ ছাড়া আর কোনে! কথাই 
পাচ্ছি না। বঙ্গাধিপ পরাজয়ে প্রতাপাদিত্য চরিত্র বউঠাকুরানীর হাটের মতো 
নয়। এখানে প্রতাপাদ্দিত্য উদ্দেশ্তবিহীনভাবে কেবল পাপকর্ষে লিপ্ত নয়। 
প্রতাপাদিত্যের আশা-আকাঙজ্ষার কথ (প্রথম সংক্করণেব ৫০২ পৃষ্ঠায় ) লেখক 
বিভৃতভাবে বলেছেন।১ বিজয়কুষ্ষকে তিনি বলেছেন, 


“'আমাদিগের দেশ, আমার্দিগের ধন, আমাদিগের অন্ত্রবল আমাদিগের সেনা, আবার 
আমাদিগেরই সেনানী কি শনেচ্ছ্যবনের শ্ববৃত্তি চরিতার্থে নিযুক্ত থাকিবে । এ কেমন কথ।? 
একটু পবের উক্তি-- 
“বিজয়কৃষ্ণ। তুমিও জান আর আমিও শুনিয়াছি, আমি বাল্যকালেও কাহাকে ভয় করিতাম 
না। আর কাহাকেই ব! ভয় করি, আম! অপেক্ষা অধিক বলবান, অধিক সাহসী, অর্ধিক বুদ্ধি- 
জীবী, অধিক জ্ঞানী, ন৷ হইলে ত আমার ভধের পাত্র হইবে না ।' 


বউঠাকুরানীব হাটে প্রতাপাদ্িত্যের যবনবিছেষ আছে সত্য, কিন্তু এই জাতীয় 
উক্তি নেই। দম্ভ, হিংসা, কুটিলতাই প্রতাপের বিশেষত্ব । তার পরে বউ- 
ঠাঁকুরানীব হাটে প্রতাপ হাদয়হীন, “বঙগাধিপ পরাজয়ে” প্রতাপের সরমার জন্চ 
উদ্বেগ, দুশ্চিস্ত। তাব পিতৃহদয়টিকে প্রকাশ কবে দিয়েছে । কিন্ত প্রতাপ-চরিজ্রের 
সঙ্গতি বজাধিপ পরাজয়ে নেই। প্রতাপকে হীন প্রতিপন্ন করবার জন্য লেখক 
পব পর তিনটি স্ত্রীর উপব তাঁব কামুকতার পরিচয়কে উদ্ঘাটিত করেছেন। 
ব্সস্তরায়ের ছোটো বানী বিমলার প্রতি প্রতাপের আসক্তি যদ্দিও বা ত্বাভাবিক 
হয় সুন্দরীর প্রতি তার লোলুপ দৃষ্টি একেবারেই বিসদৃশ। এখানে প্রতাপ 
কাপুরুষ, হীন, দুশ্চরিন্ত্র রূপে চিত্রিত। রবীন্দ্রনাথ এই" ঘটনাগুলি সম্পূর্ণ বাদ 
দিয়েছেন। বঙ্গাধিপ পরাজয়ে উদয়াদিত্যের প্রসঙ্গ নেই। বউঠাক্রানীর 
হাঁটে উদয়াদ্দিত্য লেখকের সহান্থতির আশ্রয়ে দীপ্মান। উদয়াদিত্য-পত্বী 
সরমাব প্রসঙ্গ বঙ্গাধিপ পরাজয়ে নেই। শ্রপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্র 
জীবনীতে ( ১ম খণ্ড ) লিখেছেন, বঙ্গাঁধিপ পরাজয়ের সরম] বউঠাকুরানীর হাটে 
স্থববমা হয়েছে। কিন্তু বঙ্গাধিপ পবাজয়ে সরম প্রতাপার্দিত্যের কন্ঠ আর 
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বউঠাকুরানীর হাটে হ্থরমা উদয়াদিত্যের পত্বী- প্রতাপাদিত্ের পুত্রবধূ 
সরমার স্থলে বউঠাকুরানীর হাটে পাই বিভা । বিভার বিবাহ হয় চন্দ্র্ধীপের 
রাজ! রামচন্দ্রের সঙ্গে । বঙ্গাধিপ পরাজয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে দেখি সরমার জ্যেষ্ঠ 
ভগ্ী মতি বামচন্দ্র রায়ের পত্বী। রামচন্দ্র রায় ও বিভার কাহিনী রবীন্দ্রনাথে 
স্থষ্টি( বিভা চরিত্র অপরিষ্ফুট হলেও রবীন্দ্রনাথের মৌলিক কল্পনাসগ্জাত। 
বসম্তবায় সন্বদ্ধে রবীন্দ্রনাথ যে ধাবণা৷ পোষণ করতেন তার কথা পবে আলোচন। 
করছি। তবে বসস্তরায়ের প্রতি দব্দ এবং সহানুভূতি বঙ্গাধিপ পরাজয়েও 
পেয়েছি। তিনি যে একজন আদর্শ ক্ষমাশীল রাঁজ। ছিলেন তার পরিচয় বিভিন্ন 
চরিত্রের সংলাপের মধ্যে পাচ্ছি। বসন্ত রায়েব মহত্বও গ্রন্থের সর্বত্র ঘোধিত। 
কুঝিনী রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব স্ছষ্টি। মন্ত্রী বিজয়কুষ্ণ ব্উঠাকুবানীর হাটের অনুরূপ । 
কেনন৷ বিজয়কুষ্ণ সাক্ষাতে প্রতাপার্দিত্যেব কাজের প্রতিবাদ কবতেন ন]। 
কিন্ত তিনিও প্রতাপাদিত্যের অন্যায় বুঝতে পারতেন। বঙ্গাধিপ পরাজয়ে 
আছে-_ 

'এ রাজার তআর পরিত্রাণ নাই। পাপ যথেষ্ট হইয়াছে । শেষ উপস্থিত। এত পাপে কখন 
মঙ্গল ঘটে না।' 

কচু রায়ের প্রসঙ্গও বউঠাকুরানীব হাটে নেই। 
এখানে একটি অপ্রাসজিক কথ। বলে নিই। বউঠাকুবানীর হাট পবে 

প্রায়শ্চিত্ত নাটকে রূপান্তরিত হয়। প্রাশ্চিত্ত নাটকে প্রায়শ্চিত্ত কার? 
প্রতাপার্দিত্যের না বিভার? বিভাব উক্ভিকে গ্রহণ করলে প্রায়শ্চিত্ত বিভারই। 
কিন্ত এক দিক থেকে এই প্রায়শ্চিত্ত তে! প্রতাপার্দিত্যেবও। বউঠাকুরানীর 
হাটে এই ভাঁবটি ঘটনাশ্রবাহে এবং বর্ণনায় অন্তর্গান ছিল। এইটি কি 
রবীন্দ্রনাথ বঙ্গাধিপ পরাজয় থেকে পেষেছিলেন? বঙ্গাধিপ পরাজয়ে স্বর্যকুমার 
মালিকরাজের উক্তি ম্মরণীয়। 


'মালিকরাজ। তুমি আমার আগমনকালে বলিলে যে, প্রতাপাদিত্যের প্রায়শ্চিত হইবে। 
কি পাপের প্রীযশ্চিন্ত ভাঙ্গিয়া বলিলে না।' 


অনুমান করি রবীন্দ্রনাথও বউঠাকুবানীর হাটে প্রতাপাদ্দিত্যের জীবনের 
ট্্যটাজেভিকেই দেখাতে চেয়েছিলেন । তবে এই ভাবটি পরিস্ফুট হয়নি। সে 
কারণে 'প্রায়শ্চিত্ডে'র প্রতাপের মুখে শুনতে পাই-- 
“বৈরাগী, আমার একবার মনে হয় তোমার এ রাস্তাই-.আমার এই রাজাটা কিছুই না।, 
বেঁচে থেকেও, সকল স্থখের মধ্যেও ষে ট্র্যাজেডির বেদনা থাকতে পারে 
প্রতাপের এই উক্তিতে তা৷ স্পষ্ট । 


রবীন্রনাথ ঠাকুর ২১৩ 
বউঠাকুরানীর হাটের “শ্ছচনা*্য রবীন্ত্রনাথ লিখেছেন-_ 


“হ্বঘেণী উদ্দীপনার আবেগে প্রতাপার্দিতাকে এক সময়ে বাংলাদেশের আদর্শ বীর-চরিত্ররূপে খাড়া 
ফরবার চেষ্টা চলেছিল । এখনও তার নিবৃত্তি হয় নি। আমি সে-সময়ে তার সম্বন্ধে ইতিহাস থেকে 
যা-কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলুম তার থেকে প্রমাণ পেয়েছি, তিনি অন্যায়কারী, অত্যাচারী, নিষ্টুর 
লোক, দিল্লীশ্বরকে উপেক্ষা করবার মতো! অনভিজ্ঞ ওঁদ্ধত্য ভার ছিল কিন্ত ক্ষমতা ছিল ন!। 
সে-সময়কার ইতিহাসলেখকদের উপরে পরবর্তা কালের দেশাভিমানের প্রভাব ছিল ন1। 


এ থেকে বোবা যাবে বঙ্গাধিপ পবাজয়ে প্রতাপকে কেন্দ্র করে যেটুকু 
দেশাভিমাঁন ছিল তাও রবীন্দ্রনাথ মেনে নেন নি। ইতিহাসই ছিল তার 
একমাত্র স্ঘল | 

কিন্তু পববর্তাকালে প্রতাপেব যে ছবি আমর! পেয়েছি সেখানে বঙ্গের বীর 
সন্তানদেব মধ্যে তিনি অন্যতম | ব্উঠাকুরানীর হাট রচিত হবার কিছুকাল 
আগে থেকেই বাংলা দেশে ম্বদেশী উদ্দীপনা জাগতে থাকে। ঠাকুরবাড়িতেও 
এই স্বদেশী প্রেরণার ঢেউ বয়ে যেত। হিন্দুমেলার এঁতিহও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে 
ছিল। তার মধ্যে দেশগ্রীতি ছিলঃ কিন্তু ছিল না৷ দেশ-উন্মার্দনা। ম্তরাং 
ববীন্দ্রনাথ যদি প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে কোনে! মহত্ব খুঁজে পেতেন তাকে অবহেলা 
কবতেন না। কিছুকাল পরে বাংল সাহিত্যে প্রতাপাদিত্য রাণ। প্রতাপসিংহের 
সঙ্গে তুলিত- স্বদেশী সমাজ সিরাজকে শিবোপা দিয়েছে। 

'যশোহব খুলনার ইতিহাস+-লেখক সতীশচন্ত্র মিত্র প্রতাপাদিত্যের প্রশংসায় 
প্রতাপাদ্িত্যেব অসৎকর্মের মধ্যেও একট! মঙ্গল উদ্দেশ্য খুঁজেছেন। সতীশবাবু 
গত শতাব্দীব ইতিহাস-লেখক এবং উপন্যাঁস-রচয্িতাদের কথ মনে করেই 
সম্ভবত এভাবে প্রতাপের চরিত্রের মধ্যে দৈশহিতৈষণার মহত্ব আরোপ করেছেন। 
প্রশ্ন হচ্ছে ববীন্দ্রনাথ যে প্রতাপার্দিত্যের চিত্র বউঠাকুরানীর হাটে একেছেন তা 
এতিহামিক সত্যের বিরত রূপ কিনা ? পরবর্তা কালে প্রতাপাদিত্যের সম্বদ্ধে 
যে সকল নৃতন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে তাতেও দেখতে পাই প্রতাপাদিত্যের চরিজ্র 
রবীন্দ্রমতঅন্ুসারী | বাংলার এই বারে! তূইঞা সম্বন্ধে আচার্য যছুনাথ 
সরকারের মতামত প্রণিধানঘোগ্য । প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে 
দেশাভিমানের কথ বলেছেন আচার্ধ সরকার তাকে আরও তীব্র ভাষায় সমর্থন 
করেছেন।১ সংকীর্ণ প্রারদ্দেশিকতাই প্রতাঁপাদিত্যকে স্বাধীনতার পুজারী রূপে 
সম্মান দিয়েছিল । আসলে বাংলায় পাঠানরাঁজত্বের অবসানের ও মোগল- 
রাজত্বের অত্যুর্থানের সময় একদল ভূইফোড় জমিদার ব্যক্তি-স্বাধীনতা ঘোষণ! 

১, ]. বৈ. 58055 55৫, 248807% ০7 34880, ৬০]. 


২১৪ বাংল। সাহিত্যে এভিহাসিক উপন্যাস 


করে। বাংলার কোনে। কোনে! অঞ্চল দুর্গম, বিপদসন্কুলজ ছিল বলে সেখানে: 
সৈম্ প্রেরণ কর] সম্ভব ছিল না। বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই মমস্ত 40090817% 
100091)70010+ জমিদারেব। কিছুকাল পর্যস্ত শ্বাধীনভাবে ছিল। এদের মধ্যে 
কোনোরূপ ব্ব্দেশী এতিহা আবিষ্কার করা সম্ভব ছিল না। এই মতকে ঘি 
প্রামাণিক ধরে নিই তবে বলব রবীন্দ্রনাথ প্রতাপার্দিত্যের চরিত্র যথাযথভাবেই 
আকবার চেষ্টা করেছিলেন। 

এই প্রসঙ্গে আরও একটি ঘটন। বিবেচ্য । সতীশচন্দ্র মিত্র তাব “যশোহব 
খুলনার ইতিহাসে” লিখেছেন রামচন্দ্র-বিভা ঘটনাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ষে 
নিষ্ঠুরতার সন্ধান করেছেন তা অমূলক । কেবলমাত্র গল্পটিকে 'জাকাল করিবাব 
জন্য” রবীন্দ্রনাথ এ জাতীয় অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ করবেন এইটি মানতে পারছি 
না। সতীশবাবু বমাই এবং রামচন্দ্রের প্রতি প্রতাপ যে মৃত্যুদগ্াজ্ঞ! দেন তাব 
কথা ত্বীকার করেছেন। তবে তিনি বলেছেন এইটি প্রতাপের একটি সাময়িক 
ক্রোধ মাত্র । রবীন্দ্রনাথ প্রতাপকে অন্যায়কারী দুশ্চরিত্র রাজ। হিসাবে ইতিহাস 
থেকে পেয়েছেন । স্থতরাং দিল্লীশ্ববকে উপেক্ষ। করবার দৃস্ত ষদ্দি প্রতাপেব থেকে 
থাকে তবে তাঁর পক্ষে এই দণ্ডাজ্ঞাকে কাজে পরিণত করবাব ইচ্ছাও যে জন্তব 
তা মানতেই হয়। উপন্যাসের সম্ভাব্যতাব দিক দিয়েও তে। এইটি একান্তভাবে 
সত্য। ববীন্দ্রনাথ লিখেছেন রামচন্দ্র যাতে পালিয়ে যেতে না পাবে তাব জন্ত 
প্রতাপার্দিত্য নদীতে শালকাঠ ফেলে দিতে বলেছিলেন। সতীশবাবু এইটিও 
গল্পটিকে 'জাকাল করিবাব জন্য” উদ্ভাবিত মনে কবেন। এ ক্ষেত্রেও 
ঘটনাটি উপন্যাসের সত্য বলে মনে কবি। “ভৈবব স্থলে যমুনা বা ইছামতী হওয। 
উচিত” সতীশবাবুর এই উত্তিকে মেনে নিলেও রবীন্দ্রনাথের অষ্টারূপেব কোনোও 
ক্ষতি হবে না। আরও একটি কথা, “বঙ্গাধিপ পরাজয়ে'র ঘটনাগ্তলিব মধ্যে 
এতিহাসিক সত্যের অপলাপ বিশেষ নেই । সেখানে প্রতাপের এই জাতীয় 
কাজের স্বীকৃতি আছে। যে-প্রতাপ আপন পিতৃব্যকে হত্যা কবতে পাবেন 
তার পক্ষে কি জামাতার প্রাণদগ্ডাজ্ঞ। দেওয়। অসম্ভব? 

ব্উঠাকুরানীর হাট” জ্যোষ্ঠ। ভগ্ী সৌদামিনী দেবীকে উৎসগর্ণকত।১ এই 
সুময়ে রবীন্দ্রনাথের মম “অন্তবিষয়ী ভাবের কবিত্ব থেকে বহিধিষয়ী কল্পনালোকে 


১, “রবীন্দ্র-জীবনী' প্রথম খণ্ডের ১৮৩ পৃষ্ঠায় আছে- “রাজর্ষি উপন্থাল সৌদামিনী দেবীকে 
উপহার দেওয়া হয়েছিল । কিন্তু পরিশিষ্টে রাজধি উপহার গেওয়। হয়নি এরক্বীবৃতি আছে। 
ছ্িতীক্নটিই সত্য। 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২১৫ 


প্রবেশ করলে।” একে রবীন্দ্রনাথ 'কৌতুহল' বলেছেন। «প্রাচীর ঘেরা মন 
বেরিয়ে পড়ল বাইরে, তখন সংসারের বিচিত্র পথে তার যাতায়াত আরম্ভ হয়েছে” 
_ন্থতরাং কবিমনের অশ্রাস্ত উচ্ছাদ খুঁজে পেতে চাইলে মুক্তির স্বাদ। 
অন্তরের কলরোল উপন্তাসেব পাত্রে স্থাপিত হল। এ-কথা ভূললে চলবে ন৷ 
তখন পর্যস্ত রবীন্দ্রনাথের হৃদয়-অরণ্য থেকে নিক্ষমণ হয় নি। অন্ুকরণের 
স্পৃহাও একেবাবে অবলুপ্ত হয় নি-_কাব্যে বিহারীলালের, গদ্ছে বঙ্কিমচন্দ্রের। 
বসভ্তরায়-উদযাদিত্য-বিভাকে কেন্দ্র করে তিনি পারিবারিক ঘটনাকে 
এতিহাসিক পটভূমিকায় স্থাপন করলেন। প্রকৃত সাহিত্য স্থষ্টিতে ভাব এবং 
ভাবুকের মধ্যে যে ব্যবধান থাকে এ উপন্যাসে তা অঙ্ুপস্থিত। স্মরণের তুলিতে 
চিত্র না৷ একে তিনি প্রত্যক্ষভাবে নিজেব কল্পনাকে হাঁজারখান! গীতে ভরিয়ে 
তোলবার প্রযাস পেলেন । 

বিষয়বস্তব জন্য “বঙ্গাধিপ পরাজয়নেশব নিকট খণী হলেও রচনারীতিতে 
তিনি বঙ্কিমের শৈলীকে গ্রহণ করেছিলেন 

“বঙ্গাধিপ পবাজয়ে”ব লেখক “নিদিষ্ট নিয়মেব পরতন্ত্র ন। হলেও স্বটের প্রভাব 
এড়াতে পাবেন নি। প্রতাপচন্দ্র ঘোষ স্কটেব 1/91/496-র সপ্তম থেকে নবম 
অধ্যাষ পর্যস্ত যে ট্যুর্নামেপ্ট ঘটন। আছে তাব থেকে প্রায় হুবহু অন্থবাদ বঙ্গাধিপ 
পবাজযে দিষেছেন। ট্যুর্নামেপ্টেব ঘটনাব অনুরূপ চতুর্থ অধ্যায়ে প্রতাপাদিত্যের 
রাজসভা বণিত। কৃষ্ণনাথ আসলে টেম্পাব ব্রায়ান, আর বর্মাবৃত পুরুষ 
( কচু রায় ) বর্মে আবৃত [%8101706-কে ম্মবণ কবিয়ে দেয়। 

[20109 উত্তরাধিকাঁব বঞ্চিত, কচু বায়ও তাই। হুর্যকুমারেব প্রতি দরমার 
ভালোবাাব বর্ণনা স্কটেব বচনার অন্গরূপ। দ্বিতীয়ত প্রতাপচন্দ্র সংস্কৃত 
সাহিত্যের প্রভাবও এড়াতে পারেন নি। নায়িকার রূপ বর্ণনায় তিনি সংস্কৃত 
কবির অন্গসারী। সংলাপেও এর প্রভাব ছুর্লক্ষ্য নয়। 

অপর দিকে ববীন্দ্রনাথ যতদূর সম্ভব বঙ্কিমকে অঙ্থসবণ করেছেন। স্কটেব 
সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেব পরিচয় ছিল নিশ্চয়ই ।১ কিন্তু স্কটের প্রভাব বউঠাফুরানীব 
হাটে নেই। শ্রহ্কুমার সেন বলেছেন রবীন্দ্রসাছিত্যে একমাত্র ভিলেন চরিত্র 
রুকিণী। কুক্সিণীর কাহিনীব মধ্যে যে বঙ্কিমেব প্রভাব রয়েছে তার প্রতিও 


১. “রবীন্দ্র-জীবনী'র প্রথম থণ্ডে আছে রবীন্দ্রনাথ যে সময়ে বউঠাকুরানীর হাট লেখেন 
তখন তিনি ইংরেজি ৰই গড়ে রস আস্বাদন করতে পারতেন না। প্রকৃত সত্য এর বিপরীত। 
দ্রষ্টব্যঃ আত্মপরিচয় । 


২১৬ বাংল! সাহিত্যে এতিহাসিক উপপন্তাস 


তিনি ইঙ্গিত করেছেন। রুক্সিণী ইন্দ্রিয়পরায়ণ, ঈর্যাপরায়ণ, মনোরাজা-অধিকার- 
লোলুপ। বল! বাহুল্য, বিষবৃক্ষের হীরার চরিত্রও এই জাতীয়। হীরা কুন্দনন্দিনীর 
মৃত্যুর জন্য দায়ী-_রুক্সিণী স্থরমার জন্য । হীর! এবং রুক্মিণীর মধ্যে অপর সাদৃশ্ঠ 
হচ্ছে__হীরা দেবেন্রনাথের প্রণয়াকাজিণী আর কুক্সিণী-সীতারামের সম্বন্ধও 
কতকট! তাই। ছুইয়েরই জীবনের পরিণতি ব্যর্থ এবং শোকাবহ। হীর! অতৃপ্র 
বাসন! নিয়ে উন্মানগ্রস্ত, রুক্সিণীর পরিণতিও অনুরূপ । 


বউঠাকুরানীর হাটের অপর চরিত্রগুলির আলোচনাকালে প্রায় সকলেই 
বাস্তবগুণের ন্যুনতার উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছেন_- 
“চরিত্রগুলির মধ্যে যেটুকু জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে সেটা পুতুলের ধর্ম 
ছাড়িয়ে উঠতে পারে নি। তারা আপন চরিত্রবলে অনিবার্ধ পরিণামে 
চালিত নয়, তার। সাজানো জিনিস একটা নির্ধিষ্ট কাঠামোর মধ্যে”! পরে 
বলেছেন, এ গল্প “অশিক্ষিত আঙ্লের আক] ছবি", “আর্টের খেলাঘরে 
ছেলেমানুষি। 

কিন্ত এর মধ্যেও “কারিগরি'র চিহ্ন এবং “সপ্ীবতার হ্বতশ্চাঞ্চল্য মাঝে 
মাঝে" দেখ! দিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র 'বউঠাকুরানীর হাটে"র প্রশংস। কবেছিলেন। 
প্রতিভাকে চিহ্নিত করতে বস্কিমচন্দ্রের তুল হয় নি। বউঠাকুরানীর হাট 
যে সেকালে অনাদূত থাকে নি তার প্রমাণ পাই কেদারনাথ চৌধুবী-কৃত 
এর নাটটাকৃত রূপের সমাদদরে। রঙ্গমঞ্চে সাফল্যের মজে এই নাটক বহুবার 
অভিনীতও হয়।+ 

বসন্তরায়-উদয়াদিত্-বিভার কাহিনীর মধ্যে পারিবারিক জীবনের 
অধিক্ষেপ ঘটেছে ।২ 

বসস্তরায়ের সঙ্গে পদকর্তা বসস্তবায়ের যতটুকু সাদৃশ্য থাক বা না থাক 
তার সঙ্গে সর্বাপেক্ষা বেশি মিল রয়েছে শ্রীক& সিংহের। 'জীবনম্থতি'র 
পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে ববীন্ত্রনাথ এই বুদ্ধের সাহচর্ষে নিজেকে 
ন্েহধন্য মনে করতেন। শ্রীক্ সিংহ উদার, আত্মভোল|, নিরহংকার। 
বিবাদ, কলহকে, তিনি সযত্বে এড়িয়ে চলতেন। শরীক সিংহ সম্বন্ধে 
'জীবনস্থতি*তে রবীন্দ্রমাথ লিখেছেন-_ 


১, ীপ্রভাতকুমার মুখোপাধায়, রবীন্দ্র-জীবনী (১ম খণ্ড) 
২. ্রহকূমার সেন, বাঙ্গাল। সাহিত্যের ইতিহাস (৩য় খণ্ড) 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২১৭ 


“পরিচয় থাক আর নাই থাক্‌, স্বাভাবিক হৃগ্ভতার জোরে মানুষমাত্রেরই প্রতি তাহার এমন 
একটি অবাধ অধিকার ছিল যে কেহই-সেটি অস্বীকার করিতে পারিত ন1।***আবার, তাহাকে 
কোনে। অত্যাচারকারী দুর্বৃত্ত আঘাত করিতে পারিত না। অপমানের চেষ্ট। ঠাহার উপরে 
অপমানরগে আসিয়া পড়িত না ।, 


প্রতাপাদিত্যেব আদেশ নিয়ে পাঠানরা ঘখন বসস্তরায়ের সামনে এল 
তখন বসন্তরায়ের গ্রীতিস্সিপ্ক ব্যবহারে পাঠান বশ্ঠতা স্বীকার করলে । শক্রর 
মধ্যে যে কাটাটি ছিল বসন্তবায় আপন ও্দার্ধগুণে সেটি তুলে নিলেন। 
উদযাদিত্যের যেমন বসস্তরায়কে ভিন্ন চলে না, বালক রবীন্দ্রনাথেরও 
তাই। শরীক সিংহের-_ 

কোলে কোলে সর্বদাই ফিরিত একটি সেতার, এবং কে গানের আর বিশ্রাম ছিল ন1 1” 


এই সংগীতপ্রিয়তা বসস্তরায়ের ছিল। সমস্ত দিক থেকে বিপদ যখন 
ঘনিষে আসে, প্রতাপের নিষ্ঠুরতা যখন চবমে উপনীত হয় তখন বসস্তরায় 
সাত্বনা খুঁজে পান স্থরের মধ্যে। বসস্তরায়ের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সহাহুতৃতির 
অস্ত নেই। চিরকাল রবীন্দ্রনাথ “অন্তরের অস্তঃপুব” এই গানের মধ্যেই 
জীবনের সাধনাব সিদ্ধি খুঁজে পেয়েছেন। বসম্তরায়ও গানেব ভিতর দিয়ে 
ভুবনথানি দেখেছিলেন বলে জগৎ তাঁর কাছে ধর! দ্রিয়েছিল। “বউঠাকুরানীর 
হাট” শেষ করবার পর বসন্তবায়ই পাঠকের চিত্গহনে অন্থরণন তোলে । 
কেদাবনাথ চৌধুবী কর্তৃক বউঠাকুরানীর হাটের নাট্টীকৃত নাম ছিল ণরাজা 
বসন্তরায়। এটি যে সার্থকনাম। তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। 

উদয়াদিত্য চরিত্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালের প্রভাব নানাভাবে 
বণিত হয়েছে। উদয়াদিত্য কিছু পরিমাণে আদর্শবাদের ছারা অন্ুপ্রাণিত। 
শক্তি ও সাহস দু-ই তাঁর ছিল। তথাপি উপন্তাসে উদয়াদিত্য অপেক্ষাকৃত 
দুর্বল-সে যেন বসস্তবায়ের ছায়া। তার কারণও আছে। মাত্র কুড়ি 
বছর বয়সের লেখায় আধুনিক, বাম্তবতাপ্রধান উপন্যাসের প্রো পরিণতি 
'আশা করাও যায় না। রবীন্দ্রনাথ চরিত্রগুলির অন্তছন্বের বিশ্লেষণ করেন 
নি। বউঠাকুরানীব হাটে আত্মভাবন৷ চরিত্রগুলির স্বাভাবিক গতিকে মস্থর 
করে দিয়েছে। এমন-কি কোনো। কোনে চরিত্রের স্বাভাবিক পরিণতি পর্যস্ত 
শটে নি। তথাপি এক দিক দিয়ে উীয়াদিত্য পাঠককে আকর্ষণ করে। 
'যৌবন-উচ্ছল রসে আগত হয়ে একদ। উনয়ার্দিত্য রুল্সিণীর প্রেমাসক্ত হয়। এই 
'ঘটন। তার বিবাছিত জীবনের মধ্যেও বিষাদের আস্তরণ বিছিয়েছে। সুরমার 


২১৮ বাংলা সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


সাক্ষাতে উদয়াদিত্যের চিত্ত পীড়িত হয়। উদয়াদিত্য সর্বাপেক্ষা পীড়িত 
হয়েছে বন্ধঘরে অবস্থান করে। কারাগারের জীবনকে সে বারবার ধিকার 
দিয়েছে। প্রতাপাদিত্যের বোষে সে যখন বন্দী তখন তার মনের যে অবস্থার 
বর্ণনা পাই 'জীবনস্বতি'তে 'ঘর ও বাহির? অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ নিজের কথাও সে 
ভাবেই বলেছেন। 


“জানালার ভিতর দিয় আকাশের দিকে চাহিয়া বখন পাখিদের উডিতে দেখি, তখন মনে হয়, 
আমারও একদিন খাঁচা ভাঙিবে, আমিও একদিন ওই পাখিদের মতো ওই অনস্ত আকাশে প্রাণের 
সাধে সীতার দিয়! বেড়াইব ।*****এ কারাগারের মধ্যে এই ছুই হাত জমি আছে যেখানে আসিলেই 
আমি জানিতে পারি যে, আমি শ্বভাবতই স্বাধীন , কোনে রাজ1-মহারাজা আমাকে বন্দী করিতে 
পারে না। আব ওইখানে ওই ঘরের মধ্যে ওই কোমল শয্যা, ওইখানেই আমার কারাগার ।' 

বালক বযসে ববীন্দ্রনাথকেও ভূত্যবাজক অস্ত্রে থাকতে হয়েছে। জীবনের 
বেড়ী তখন পর্যস্ত ভাঙ্গে নি। সুতরাং বটগাছের ঝুরির গহন অবণ্যে, 
কুহকের মধ্যে ন্বপ্নযুগেব একটা অসস্তব রাজত্বের কল্পনা কবে কবিচিত্ত 
পরিতৃপ্থি পেত। এব পরে 'জীবনস্থতি'র বর্ণনা আসলে বউঠাকুবানীর 
হাটের উদয়াদিত্যের কথারই প্রতিধ্বনি । 


“সেইজন্য বিশ্বপ্রকতিকে আড়াল-আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনন্ত- 
প্রসারিত পদার্থ ছিল যাহ! আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ শব্ধ গন্ধ দ্বার-জানলার ফাক-ফুকর 
দিয়! এদিক-ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছু'ইয়া যাইত। সে যেন গবাদের ব্যবধান দ্যা নানা 
ইশারাব আমার সঙ্গে খেল! করিবার নান! চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ-- 
মিলনের উপায ছিল না1। সেইজন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল ।” 


আসলে ববীন্দ্রচিত্তে ঘে উচ্ছ্বসিত হৃদযাবেগ এতকাল সঞ্চিত ছিল উদয়া- 
দিত্যেব জবানিতে তাই মুক্তি পেলে। এ যেন বাশ্তবে যে শাসন তিনি 
পেয়েছিলেন কল্পনার জগতে তাবই প্রতিশোধ তুললেন । 


বিভা অনেকট। সৌদ্দামিনী দেবীর ছায়ায় কল্পিত। বউঠাকুরানীর হাটের 
“উপহার কবিতাটিতে বড়দিদির প্রতি যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে তাতে মনে 
হয় দিদির নেহমধ। রবীন্দ্রনাথের উপব কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায় বধষিত হত। 
প্রতাপের নিষ্ঠুরতায় উদয়াদিত্য ঘখন কারাগারে নিক্ষিপ্ত তখন বিভা 
ভ্রাতসেবার জন্য রামমোহনের আহ্বান উপেক্ষ! করে দ্বামীগৃহে যায় নি। 
পিতৃগৃহে থেকে যন্ত্রণা ভোগ করে উদয়াদিত্যকে আনন্দ দিতে চেয়েছিল, 
এরিভা। কারণ--. 
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এত আছে এত দাও কথাটি নাহিক কও, 
শ্রেহপাঞ্নাবার-- 

প্রভাতশিশিরসম নীরবে পরাণে মম 
ঝরে সেহধার। 


বউঠাকুরানীর হাট রচন| করবার সময় কবিচিত্ত মাত্র বাইরে পদচারণ। 
আরভ করেছে। এই সমষে পাপপুণ্যের বোধ ন্তায় নীতি সম্বন্ধে কতগুলি 
সাধারণ ধারণাই রবীন্দ্রনাগের ছিল। মানবমনেব জটিলতা, দুজ্ঞেঘি রহস্য- 
প্রবণতা জানবার সময় তখন পর্যস্ত কবি লাভ কবেন নি। শষ্টাব গুঁচিত্যবোধ 
তখন পর্যস্ত সমাজশাসনেব বেড! ধবেই চলতে স্থরু কবে। মানব্জীবন 
যে উত্তপ্ত লৌহকটাহে টগবগ করে ফুটছে, মানবজীবন যে পরিবর্তমান সে 
বোঁধ তখন পর্যস্ত জাগে নি। এই কাবণে প্রতাপার্দিত্য-চরিত্রেব মধ্যে কেবল 
একই ভাবের অন্গুবর্তন দেখতে পাই। প্রতাপাদ্দিত্য বাস্তবেব প্রতিরপ-_ 
প্রতিবিম্ব নয়। ববীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র তাঁর অনভিজ্ঞ ওঁদ্ধত্যের কথাই বর্ণনা 
করেছেন। কিন্ত উদয়ার্দিত্য, সবমা, বিভ1, বসন্তবায়কে হাবিয়ে তাব মধ্যে 
ষে চাঞ্চল্য জাগতে পারে, তাব মনও যে দোলাষিত হতে পাবে, সে কথা 
ওপন্তাসিক বলেন নি। এইখানেই পুতুলেব ধর্ম অব্যাহত। রবীন্দ্রনাথ 
অবশ্ঠ বলেছেন প্রতাপাদিত্য মোটা] মোটা দড়িগাঁছি ছি'ড়তে পাবেন, কিন্ত 
হুক্ষভাব বোবা] তার পক্ষে অসম্ভব। এইটি কেবলমাত্র ব্যাখ্যাব পর্যায়েই 
থেকে গেছে__ঘাতপ্রতিঘাতেব মধ্য দিষে প্রকাশিত হয় নি। চবিভ্রগুলির 
এই অসঙ্গতিই রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত করেছে অনেকদ্দিন। তাব জন্য তাঁকে 
লিখতে হয়েছিল প্রায়শ্চিত্ত এবং পরিত্রাণ । 


রাজধি 


“বউঠাকুরানীর হাট” এঁতিহাসিক উপন্যাস নয়। ইতিহাসের পাত্রপাত্রী- 
গুলিতে বিশেষ কাঁলেব চিহ্ন পর্যস্ত লক্ষ্য কবা যায় না। এতিহামিক 
উপন্তানের পাত্রপাত্রী সাধারণত এঁতিহাসিক ঘটনার কাছে আত্মসমর্পণ কবে। 
ব্যক্িচরিত্রগুলি প্রায়ই বৃহত্তর ঘটনার আবর্তে আবতিত হয়। ব্যক্তির 
নর়্াদা অক্ষুপ্ রেখেও লেখক ঘটনাগুলির বিশেষ মূল্য দ্বেন। স্থান কাল 
পাত্রের লই বৈশিষ্ট্য এতিহাসিক উপন্যাসের অন্যতম উপাদান । বউঠাকুরানীর 
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হাটে রবীন্দ্রনাথ এই বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেন নি। তাঁর উদ্দেশ্যও ছিল ম্বতন্ত্। 
কিন্তু 'রাজধি” (১২৯৩) উপন্যাস সম্বন্ধে একথা জোর করে বল! স্ভব নয়। 
এখানে তিনি বিক্রমাদিত্যের আদর্শের সঙ্গে রাজপুবোহিত রঘুপতির ঘন্বকে 
এঁতিহাসিক পটভূমিকায় স্থাপন করবার প্রয়াম পেলেন। এতে উপন্যাসের 
“এতিহাঁসিকত্ব” কতথানি রক্ষিত হয়েছে এবং তার দ্বার! উপন্যাসের উৎকর্ষই বা 
কতট! শ্ছচিত হয়েছে সে বিচার পরে করছি। লক্ষণীয় রবীন্দ্রনাথ রাজধি 
উপন্যাসে এতিহাসিক ঘটনার বিবরণ দিতে কার্পণ্য করেন নি। স্ট.য়ার্টের 
বাংলাব ইতিহাস, কৈলাসচন্ত্র সিংহের “রাজমালা” থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রয়োজনীয় 
অংশ উতৎ্কলিত কবেছেন। 

'বাজধি'ব প্রেরণা স্বপ্রলব্ধ। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মতিতে এই স্বপ্রবৃত্তাস্ত বিস্তৃত 
কবে বলেছেন। কোনো-একটি কাহিনী স্বপ্ললব্ধ হলে তার প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ 
করা অপেক্ষাকৃত ছুক্ধহ হয়ে ওঠে । কবিগহনের কী বিশেষ ভাব এবং ভাবনা 
এই রচনার উতৎ্দ ত1 পাঠকের দৃষ্টির অগোচবে থাকে। 

'বাজধি'ব সমস্যা হিংসা এবং অহিংসার ছন্ব। সমন্যাটিকে ব্যাপক অর্থে 
প্রাচীন আচাধ এবং প্রথাবদ্ধ বীতিব বিরুদ্ধে নবীন চেতন। এবং ক্বাধন ধর্মচিস্তার 
ছন্ব বলে ধব1! যেতে পাবে। ত্রিপুবার বাজপবিবার শাক্ত। শাক্ততন্ত্ের 
হিংসাত্মক দিকটি এতকাল ধর্মের আববণে চলে এসেছে । ভক্ত জনসাধারণও 
বলির বিরুদ্ধে কোনো! প্রশ্ন করে নি । বলিব পশ্চাতে যে হিংশ্রত। কুরতা বিদ্যমান, 
বলি যে মানুষের আদিম মনোবুত্তির স্মারক এতকাল জনসাধারণ ভক্তির 
আবেগে অন্ধ অচেতন ভাবে তার কথা মনে রাখে নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই 
বীভৎমতার মূলে আঘাত করতে চাইলেন। রবীন্দ্রনাথ হৃদয়ধর্মের পৃজারী, 
তিনি শাস্ত্রশাসিত নিয়ম-নিগড়কে সর্বথ! মেনে নেন নি। হিন্দুধর্ম যে তাঁর 
সনাতন এতিহা, উদ্দার সর্বজনীনতা বিসর্জন দিয়ে প্রথার পাঁকে বদ্ধ, একপ্রকার 
অচলায়তনের বেড়ার আড়ালে অনড়, রবীন্দ্রনাথ তার বিরুদ্ধে ক£ঠযোজন! 
করেছেন রাজধি উপন্যাসে । তিনি যে অহিংসার কথা৷ বলেছেন সে অভিংস! 
আসলে তার উপলব্িসপ্তাত। 

প্রশ্ন হচ্ছে “রাজধি? উপন্যাসের প্লট কি কেবল ্বপ্নবৃত্বাস্তের কাহিনী-চিত্রণ, 
ন। এর মধ্যে অন্ত কোনো! অভীগ্মা জাগরূক ? মনে হয় রবীন্দ্রনাথ সচেতন 
'ভাবে নেই ঘন্্টিকে এখানে উপস্থিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে ত্বভাবতই 
বৌদ্বধর্মের কথা 'মনে হতে পারে। পুজারিণী কবিতাতে যে চিন্্ পেয়েছি 
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সেখানেও মন্ুত্তত্ব আপন প্রাণ বিসর্জন দিয়ে অহিংসার মহিমাকে উঁচুতে তুলে 
ধরেছে। তবে কবিতাতে স্বর তীব্র নয়, বিদ্রোহ তীক্ষ নয়, এবা ইতিহাসের 
ভাবরূপ--প্রতিবিদ্ব মাত্র । 

রাজধিতে প্রথাবদ্ধ রীতির বিরুদ্ধে কবির কণ্ঠ অপেক্ষাকৃত উচ্চ, কিছু 
পরিমাণে বা অসহিষুণতাজভিত | উপন্যাস রচনা করবার কৌশল তখনও 
রবীন্দ্রনাথের কাছে অনায়ত্ত, ছোটোগল্পেও তিনি সার্থকতা পান নি। যে 
আবেগ কবিতার বিশিষ্ট পরিবেশের উপযোগী, কাহিনী-বর্ণনাঘ তা প্রায়শই 
তরলতায় পর্যবসিত হয়। রাজধি উপন্যাসে ধর্মের নিষ্ঠুরতার দিকটির প্রতি 
আত্যস্তিক করবার প্রচেষ্টা । এজন্য প্রথম পর্বে এতিহাসিক ঘটনার অপ্রতুলতা | 
আইভিয়ার বিস্তারই মুখ্য। আঙ্গিকের দিক থেকে এ ক্র মান্য, কিন্ত 
কবিগহনে বিকাশধার] লক্ষ্যগোঁচর বলে এর অন্ত মূল্য অনন্বীকার্য। রক্ষণশীলতা।, 
আচারপরায়ণত। চিরকালই ববীন্দ্রনাথের কাছে উপেক্ষিত হয়েছে। বাজধিতে 
তার স্ত্রপাত। এবং সাহিত্যরচনার মধ্য দিয়ে এ আঘাত প্রথম বলে স্বভাবতই 
এখানে আতিশয্যের মাত্রা সমধিক । 


রাজধি উপন্থাসের দ্বন্বেব ছুই কোটি। এক কোটিতে রাঞ্জা গোবিন্দ- 
মাঁণিক্য, অন্য কোটিতে রঘুপতি--এক কোটিতে অহিংসা, অন্য কোটিতে হিংস1। 
এই দুইয়ের আবর্তে প্রথম পর্বের তীব্রতা এবং জটিলতা । 


রঘুপতির চরিত্রে চাণক্যের ছায়াপাত। চাণক্যের মতোই রঘুপতি জ্ঞুর, 
প্রতিহিংসাঁপবাষণ এবং মননশীল । রাজশক্তির কাছে তাব অবমাননা কেবল 
ব্যক্তির অবমাননা] নয়। এ পবাজয় যেন একটি বিশ্বাসে নিকট আবেকটি 
বিশ্বাসের। ইউবোপে যেমন রাজশক্তির সঙ্গে পোপেব কলহ সমগ্র রাজ্যের 
অগ্রগতির পথ নির্দেশ করত, গোবিন্বমাণিক্য এবং রঘুপতিব ঘন্দও সেরকম 
ব্যক্তির ছন্দ অতিক্রম করে বুহত্তর আলোড়নেব ক্ুত্রপাতি কবে। স্থৃতবাং 
উপন্যাসের মধ্যে সম্াটিকে কেবলমাত্র ব্যক্তির সমস্যা মনে না কবে এব অন্যতব 
রূপটির উপর গুরুত্ব আবোপ কব রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় ছিল। 

বলি বন্ধ করা রাঁজ:র আদেশ। রঘুপতি কেবল বাঞজাব বিরুদ্ধে দ্রোহবুদি 
নিয়ে এ আদেশ অমান্ত করতে অগ্রসর হয় নি। ঘটনাটিকে এ ভাবে দেখলে 
সমস্যাটির গুরুত্ব ফিকে হয়ে যায়। বরং রঘুপতি যে এ আদেশ তাব এবং 
জনসাধারণের এত কালের পোধিত ধারণার বিরুদ্ধে আঘাত, বাজার 
স্বেচ্ছাঁচারিতা যে ধর্মবোধের উপরও আপতিত, এট! যে বিপ্লবের সামিল, সেটাই 


২২২ বাংলা সাহিত্যে এতিহাঁসিক উপন্যাস 


বঘুপতিকে উদ্বেজিত করেছে। বঘুপতির বিদ্রোহ কেবল বিভ্রোহের জন্যই 
নয। ধর্মপ্রাণতা অন্যান্ত বোধের মতে। বঘৃপতিব জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। 
এ কাবও থেকে পাওয়! বস্ত নয়_ধর্মবোধ তার মর্মমূলে প্রোথিত। স্থতরাং 
রঘুপতিব গোবিন্দমাণিক্যেব বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে কেবলমাত্র অসৎ উদ্দেশ্য 
প্রণোদিত এইটি মনে কববার অবকাশ নেই। বঘুপতির দুটতা এবং কার্ধ- 
সাধনের জন্ত কৌশল উদ্ভাবন গভীব আবেগেব দ্বার৷ নিয়ন্ত্রিত। কৌশলের 
মধ্যে মারপ্যাচ থাকতে পাবে, কিন্তু সেই প্যাচ মানবেব সনাতন স্বভাবধর্ম। 
আপনাকে প্রতিষ্ঠা করবার আকাঙ্ষা, নিজেব সম্মানকে বিচ্যুত হতে ন৷ দেওয়া, 
এ তে। মানব-ন্বভাবেব অঙ্গ । 

ববীন্দ্রনাথেব কৃতিত্ব এইখাঁনে যে তিনি রঘুপতিকে একেবারে ভিলেনরূপে 
চিত্রিত কবেন নি। জয়সিংহের প্রতি তার যে মমতা, নেহ অজশ্রধারায় উচ্ছৃসিত 
হয়েছিল, সেইখানেই রঘুপতির অনমনীয়তার পশ্চাতে দুর্বলতা । এ ছূর্বলতা যেন 
অদৃষ্টেব মতো! তাকে তাভিত করেছে। তাঁর সকল সাফল্যকে বিষাদ্দাচ্ছন্ন করে 
দিয়েছে। বুঝতে পারি বঘুপতির দৃম্ত, উচ্চাকাঙ্ষা, বণপিপাস৷ সকলের কাছে 
মূল্য পেলেও নিজের কাছে তিনি পরাজিত। নক্ষত্ররায়ের সহায়তায় রঘুপতি 
গোবিন্দমাণিক্যকে হত্যা কবতে উদ্ভত। নির্বোধ নক্ষত্ররায় বঘুপতির ঘু'টি 
হিসেবে চালিত। কিন্তু রঘুপতিব কাজে বাদ সাধলে তারই প্রিয়তম জয়সিংহ। 
বঘুপতির এই নৃশংস কাজে জয়সিংহকে জভাতে রঘুপতি পারেন না। রঘুপতির 
দুর্বলতার বীজও এখানে । জয়সিংহের প্রশ্নেব উত্তরে তাই রঘুপতি বলেন-_ 

“তবে সত্য করিয়া বলি বৎন। আমি তোমাকে শিশুকাল হইতে পুত্রের অধিক যত প্রাণের 

অধিক ভালোবাদিয়া পালন করিয়া আসিয়াছি, আমি তোমাকে হারাইতে পারিব ন|। 
নক্ষত্ররায় ষদি গোবিন্দমাশিক্যকে বধ করিয়া! রাজা হয় তবে কেহ তাহাতে একটি কথা কহিবে ন!, 
কিন্ত তুমি যদি রাজার গায়ে হাত তোল তো! তোমাকে আর আমি ফিরিয়! পাইৰ না।' 

গোবিনমাণিক্যকে হত্য। অর্থ রঘুপতির কাছে পুণ্য অর্জন করা । সেই পুণ্য 
জয়সিংহ অর্জন করতে চাইলে বঘুপতিব অস্তরাত্বা কেপে উঠল। তখন ভিতরের 
মানুষটি জাগ্রত হয়। স্থৃপ্ত দুর্বলত। প্রকাশিত হয়। 

কিন্ত রঘুপতির অজ্ঞাতে জয়সিংহ আত্মবিসর্জন দিলে তার মধ্যে প্রতিহিংসার 
আগুন তখন জলে উঠে। তীব পরাজয়েব গ্লানি তাকে গীড়িত করে তোলে। 
রঘুপতি আপন পতনেব জন্য গোবিন্দমাণিক্যকে দায়ী করে। প্রতিশোধস্পৃহা 
প্রবল আকার ধাবণ করলে। এব পরে রঘুপতি অদ্ধ আবেগে গোবিন্দমাণিক্যের 
সর্বনাশ কবতে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। গোবিন্দমাণিক্য কর্তৃক নির্বাসিত 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২২৩ 


হয়ে তিনি স্থজার সৈহ্যদলের সাহায্যে নক্ষত্ররায়কে ব্রিপুরাব সিংহাসনে বসাতে 
উদ্ত হয়েছেন। রাজ্যলোভ রঘুপতির কাছে তুচ্ছ। গোবিন্দমাঁণিক্যের দত্ত 
চূর্ণ হোক এইটিই তার কামনা । ত্রিপুর! আক্রমণের পর পরাজিত গোবিন্দ- 
মাণিক্যকে তিনি বলেছিলেন-_ 

“যে আজ্ঞা, আপনি বিদাধ হইলেই আমি মোগল-সৈম্যদের বিদায় করিয়া] দিষ-ত্রিপুরা লুষ্ঠিত 
হয় ইহা আমার ইচ্ছা নহে।' 

রঘুপতির এই দাবি থেকে এইটি স্থম্পষ্ট যে রঘুপতি গোবিন্দমাণিক্যেব 
দস্তকে হ করতে পাবেন নি। কিন্তু রঘূপতিব জীবনে বোধ হয় এইখান থেকেই 
ট্র্যাজেডির স্ত্রপাত। যে আবেগের বশে তিনি একের পর এক কৌশলের ছারা 
অগ্রসর হচ্ছিলেন পরবতাঁকালে তার থেকে পবিভ্রাণ পাবাব উপায় তারও ছিল 
না। তুচ্ছতাব প্রতি তার গুদাসীন্য, রাজ্যলোভকে তিনি তৃণাদ্পি স্থুনীচ মনে 
করেছেন। একটা শক্তি যেন আপন তেজ ক্ষয় করতে করতে অবশেষে ক্লান্ত 
হয়ে বিশ্রাম ভিক্ষা করলে। এবং সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যেব বিষয় এতকাল ধার 
বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ ঘোষণ! করেছিলেন তারই কাছে মথা নত কবলেন। 

'আমি সমস্ত দেখিয়াছি, কিছুতেই সুখ নাই। হিংস। করিয় সথ নাই, আধিপতা করিয়া হুখ 
নাই, তুমি যে পথ অবলম্বন করিয়াছ তাহাতেই হুখ। আমি তোমার পরম শক্রতা করিয়াছি, 
আমি তোমাকে হিংসা করিয়াছি, তোমাকে আমার কাছে বলি দিতে চাহিয়াছিলাম, আজ 
আমাকে তোমার কাছে সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে আসিয়াছি।” 


রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থের নাম বেখেছেন “বাজধি”। এই নামকরণের উপর গুরুত্ব 
আরোপ কর] উচিত। নামকরণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতবাদ সকলের নিকট 
স্থপরিচিত। যোগাযোগের নামকবণ নিয়ে আলোচনা করবার সময় 
ব্বীন্দ্রনাথ বলেছেন, গ্রস্থেব নামকরণের সার্থকতা বিচার করেছেন। যর্দিও 
সর্বত্র রবীন্দ্রনাথ এই মতবাদের ঘার! চালিত হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। 
প্রায়শ্চিত্ত নামকরণের ক্ষেতে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তার মতবাদকে লঙ্ঘন 
করেছেন। রাজধি উপন্তাসের ক্ষেত্রে এই বিচার প্রযোজ্য । 

রাজধি উপন্যাসে গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্র বিশ্লেষণ এই পদ্ধতিতে 
করা৷ উচিত। রাজ গোবিন্মমাণিক্য রাজধিতে উন্নীত হয়েছেন এইটিই 
রবীন্দ্রনাথের প্রতিপাগ্চ বিষয় ছিল। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে রাজার একটি 
আদর্শ ছিল। পববর্তা কালে বিভিন্ন নাটকে আমরা বাজার অবতাবণা 
দেখেছি | এই রাজা ববীন্দ্রনাথের একটি প্রিয় চরিত্র। কিন্ত প্রায় সর্বত্রই 
রাজ৷ রবীন্দ্রনাথের আদর্শবাদের ছারা অনুপ্রাণিত। গোবিন্দমাণিক্য থেকে 


২২৪ বাংল। সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


তার হুত্রপাত বলে মনে করি। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী রাজা চরিত্রের পট- 
ভূমিকা হিসেবে গোবিন্দমাণিক্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 

আরও একটি কথা ভাববার আছে। রাজধির নাট্যকূপ “বিসর্জনে'র 
মূল প্রতিপাদ্য বিষয় থেকে রাজধির ভাবার্থ একটু ভিন্ন ধরণের । বিসর্জনে 
প্রতিম1 বিসর্জনই মুখ্য বস্ত নয়, অপর্ণার জয়সিংহের আত্মবলির মধ্য দিয়েই 
রঘুপতির জাগরণ ঘটেছিল। বিসর্জন নাটকে এজন্ গোবিন্দমাণিক্যের উপর 
কবিদৃষ্টি নিঃশেষিত হয় নি। কিন্তু রাজধিতে গোবিন্দমাণিক্যই মূখ্য 
চরিত্র । 

রাজা গোবিন্দমাণিক্য ঘষে রাজাদর্শ অন্সবণ কবে আপন জীবনকে 
ধন্য করে তুলতে চেয়েছিলেন তা৷ রা'জধির প্রাবস্তেই কুচিত হয়েছে। 

“কেন মারিবে ভাই? রাজ্যের লোভে ? তুমি কি মনে কর, রাজ্য কেবল সোনার সিংহাসন 
হীরার মুকুট ও রাজছত্র? এই মুকুট, এই রাজছত্র, এই রাজদণ্ডের ভার কত তাহা জান? শত-সহম্র 
লোকের চিন্তা এই হীরার মুকুট দিলা ঢাকিয়! রাখিয়াছি। রাজ্য পাইতে চাও তো! সহম্র লোকের 
ছুঃখকে আপনার দুঃখ বলিয়! গ্রহণ করো, সহম্ম লোকের বিপদকে আপনার বিপদ বলিয়া বরণ 
করো, সহত্র লোকের দারিদ্কে আপনার দারিদ্র্য বলিয়! হ্বদ্ধে বহন করো--এ যে করেসে'ই 
রাজা, সে পর্ণকুটিরেই থাক্‌ আর প্রাসাদেই থাকৃ। যেব্যক্তি সকল লোককে আপনার বলিয়া 
মনে করিতে পারে, সকল লোক তো তাহারই। পৃথিবীর দুঃখহরণ যে করে সে'ই পৃথিবীর রাজা 
গোবিন্মমাণিক্যের এই আদর্শকে প্রতিষ্ঠা কববার অস্তবায় হয়ে দাড়ায় 
রঘুপতি নক্ষত্ররায়। আদর্শ তখনই বাস্তবসত্যে পরিণত হয় ধখন ত৷ বিভিন্ন 
ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতেও টিকে থাকবার ক্ষমতা রাখে । গোবিন্দমাণিক্য 
এই আদর্শকে রক্ষা কববাব জন্য শেষ পর্যস্ত চেষ্টা করেছেন। তিনি যে উচ্চ 
ধারণাকে লক্ষ্যন্বরূপ রেখেছিলেন নিজেব জীবনে তাকে সত্যরূপে উপলব্ধি 
করতে চাইলেন। এজন্য তাকে কম কষ্ট স্বীকার করতে হয় নি। রাজ্য 
ত্যাগ করে যাবার সময়ও তার মধ্যে কিছুটা আসক্তি ছিল। ঞুবকে কেন্দ্র 
করে তার মনে গৃহজীবনের প্রতি আকর্ষণ গড়ে উঠেছিল। কিন্তু রাজা- 
দর্শের সার্থকতা তিনি তখনই পেলেন যখন তিনি সিংহাসন ত্যাগ করে 
নেমে এলেন দুভিক্ষ-প্রগীড়িত জনসাধাবণেব মধ্যে। কেবলমাজ্জ নির্দেশ 
কিংবা আদেশের মধ্য দিয়ে নয় আহ্বানের দ্বারা তিনি সমস্ত জগৎকে 
আপন করতে চাইলেন। রঘুপতি, স্থজা তার শত্রদল মাথা নত করলে। 
সেবার দ্বার, ত্যাগের দ্বার রাজ যথার্থ রাজধিতে রূপান্তরিত হলেন ৯ 

'বালকে” প্রকাশিত “কাজের লোক কে'? “শিখ গুরু” “ঝান্সীর রানী” 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২২৫ 


ইত্যাদি প্রবন্ধে রাজার আদর্শ কি হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে ইতস্তত মন্তব্য 
আছে। সেখানেও অস্থরূপ দৃষ্টি লক্ষ্যগোচর | 

“বঙ্গভাষ। ও সাহিত্যের আলোচনা-কালে ববীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে, 
শক্তির প্রচগ্ডলীল। কালে কালে শাস্তি লাভ করে। সংহারিণী শক্তি শাস্তযুতিতে 
পরিণত হয়। বিবর্তনের ইতিহাসে যর্দি এইটি সত্য হয় তবে বলি বন্ধ হওয়া 
নিঃসন্দেহে ধর্মেব'অগ্রগতির ম্মারক। 

এবারে 'রাজধি'ব এতিহাসিক অংশ নিয়ে আলোচনা করি । “বউঠাকুবানীর 
হাটে” এতিহাসিক পাত্রপাত্রী অতীতেব পবিবেশে স্থাপিত হয় নি। যে-কোনো 
বাস্তবধর্মী উপন্যাসও বচনা কব! যেতে পাঁবত প্রতাপাদিত্য-বসম্তরায়-উদয়াদিত্য 
কাহিনী নিষে। অনুমান কবি এঁতিহাসিক উপন্যাস বচন।? করবাব জন্য যে ধরণেব 
প্রতিভাব প্রয়োজন ববীন্দ্রপ্রতিভ1 তাব অনুকূল ছিল না। কেনন৷ বস্তবাহুল্যের 
প্রতি বিতৃষ্ণ ববীন্দ্রনাথেব বরাবরই ছিল। আব “বউঠাকুরানীর হাট? ও 
'বাজধি'তে তিনি সচেতন ভাবে কোনো এঁতিহাসিক সত্যকে পরিস্ফুট কবতে 
চানও নি। 

তথাপি বউঠাকুবানীব হাটে ইতিহাস যেমন কতকগুলি পাত্রপাত্রীর 
নাম নির্বাচনের মধ্যেই নিঃশেষিত, “বাজধি'তে তেমন নয়। বাজমাল! এবং 
সট,য়ার্টেব ইতিহাস থেকে যে তিনি উপাদ্দান সংগ্রহ কবেছিলেন সে কথা 
তো। উপন্যাসের আভ্যন্তবীণ সাক্ষ্যেই প্রমাণিত। প্রথম সংস্করণে বঙ্গাধিপ 
পরাজযের অনুব্ূপ তিনিও বাজমালার কিছু অংশ পরিশিষ্টে জুডে দিযষেছিলেন। 
লিথোচিন্রও বঙ্গাধিপ পরাজয়ের প্রভাব বহন করছে। সুতরাং নিছক গল্পের 
খাতিরে ইতিহাসকে আনা হয়েছে এমন অনুমান ববীন্দ্রনাথেব উক্তিতেই 
বষেছে। রবীন্দ্র-রচনাবলীর সংস্কবণে রাজধি সম্বন্ধে কৰিব উক্তি ম্মবণীয়। 
আলল গল্পটা ছিল প্রেমের অহিংস পৃজাব সঙ্গে হিংস্র শক্তি-পুজার বিবোধ। 
“কিন্ত মাসিক পত্রেব পেটুক দাবি সাহিত্যে বৈধ ক্ষুধাব মাপে পরিমিত হতে 
চায় না। ব্যগ্তনের পদসংখ্য। বাড়িয়ে চলতে হল? | 

বন্ধত উপন্যাসটি শেষ হয়েছে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে। ববীন্দ্রনাথের সাক্ষ্যই 
প্রমাণ রা'জধিব প্রতিপাগ্ বিষয়েব সঙ্গে ইতিহাসের যোগস্ত্রটি ক্ষীণ, কিছু 
পবিমাণে অপ্রাসঙ্গিক । নিছক গল্পখোর শিশুদের জন্য ছিতীয় পর্বের হ্ছচন]। 
কিন্তু এতিহাসিক ঘটনাটির একটি তাৎপর্য আছে। পূর্বেই বলেছি গোবিন্দ- 


মাণিক্যের ক্রমপরিণতির দিক থেকে এই এঁতিহাসিক অংশেব প্রয়োজনীয়ত 
১৫ 


২২ বাংলা সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


স্বীকার করতে হয়। ছিতীয় অংশে রাজা গোবিন্দমাণিক্যের কৃচ্ছ সাধনা, 
ত্যাগন্বীকাব, নক্ষত্ররায়ে নিকট পরাজয়বরণ একদিক থেকে তার চবিষ্রের 
মহত্বকে বাড়িয়ে দিয়েছে । আবও একটি কথা । আওরঙ্গজেবের হস্তে সুজার 
ভাগ্যবিপর্ধঘ গভীব অর্থব্যপ্তক। এই ঘটনাটি গোবিন্দমাণিক্য-কাহিনীব সঙ্গে 
শিথিলভাবে প্রযুক্ত | সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ স্থজাব সঙ্গে গোবিন্দমাণিক্যের সাদুশ্ট 
দেখানোর জন্যই মোগল দরধাঁবেব ভ্রাতৃবিবোধকে উদ্ঘারটিত কবেছেন। মোগল 
সাম্রাজ্যের সঙ্গে প্রাস্তীষ ত্রিপুবা রাজ্যেব সাদৃশ্য হচ্ছে এইখানে যে বাজনীতি 
স্বভাবতই বাক পথ অবলম্বন কবে। গোবিন্দমাঁণিক্য নক্ষত্র বায় কর্তৃক 
বিতাড়িত, স্থজাও আওবঙ্গজেব কর্তৃক বিতাভিত। ছুজনেই সিংহাসনচ্যুত হযে 
এক গভীব সত্য আবিষ্কাব করলে । বিশাল ভাবত সাম্রাজ্য নিষে যে দলার্দলি, 
হানাহানি, ভ্রাতবিবোধ তাব সঙ্গে ক্ষুব্্র রাজ্যেবও মিল রযষেছে। এঁতিহাসিক 
ঘটনার অবতাবণ। এই অর্থে সার্থক এবং ববীন্দ্রনাথ অজ্ঞাতসারে হলেও এই 
সত্যটি প্রকাশ কবেছেন বাজধি উপন্যাসে । উপন্তাসেব গঠনে নিশ্চয়ই ত্রর্ণট- 
বিচ্যুতি আছে, কিন্তু শিখিলবিন্ন্ত এতিহামিক উপাদানেব মূল্যও অস্বীকার 
করবাব উপায় নেই। 

সকলেই 'মালিনী"ব ক্ষেমস্কব-স্থৃপ্রিয়েব সঙ্গে বঘুপতি-জষসিংহের সাদৃশ্য 
দেখতে পেয়েছেন। এই সঙ্গে জয়সিংহেব সঙ্গে মুক্তধাবাঁৰ অভিজিতের ক্ষীণ 
সাদৃগেব দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ কবছি। 


স্রীশচজ্দ্র মভুমদার 
শক্তিকানন 


শক্তিকানন' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮০৯ শকাব্দে। এইটি শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 
প্রথম উপন্যাস । গ্রস্থটিতে প্রথম রচনার ক্রুরটিবিচ্যুতি আছে। কিন্ত গোড়া 
থেকেই শ্রীশচন্দ্রের মৌলিক স্থরটি লক্ষ্য কবা যায়। সেইটি হল বাংলার পল্নীশ্রীর 
প্রতি লেখকের প্রীতিপক্ষপাত। লেখক বলেছেন, “আমি দেডশত বৎসরের 
আগেব বাঙ্গাল। ও বাঙ্গালির উপব নির্ভব করিযাছি”। 

উপন্যাসটিব ঘটনা-সংস্থান পলাশীব যুদ্ধে কিছু আগে। এই সময়কাব 
বাঙালিব ইতিহাস আজ পর্যস্ত সুষ্ঠুভাবে লেখ! হয় নি। শ্রীশ্চন্দ্র কিছুটা কল্পন। 
কিছুট। সে যুগেব এঁতিহাসিক তথ্য যা মূলত সাহিত্যনির্ভব তাই মিশিষে “শক্তি- 
কানন? বচনা কবেছেন। 

বঙ্কিমচন্দ্রে উপন্যাসে অনেক মহাপুরুষ-জাতীয় চবিত্রের ধর্মতত্ব আলোচনার 
মতে! এক্তিকাননে জগন্নাথ এবং জগদীশের শাক্ত-বৈষ্ণব তত্ব আলোচনা 
সন্নিবেশিত। লেখক সে-যুগেব ধর্মবিবর্তনেব যে দ্ধপটি সহজলভ্য তাকেই 
উপন্যাসে লিপিবদ্ধ কবেছেন। বৈষ্ণব প্রভাবে শক্তিধর্ষ তাব ভযংকবত্ব হাবিয়ে 
ফেলেছিল । বামপ্রসাদদেব গানে* কৃষ্ণ এবং কালী এক হযে “গছে। জগদীশের 
প্রকৃত শিক্ষাও তাই। তিনি অস্তবে অস্তবে শাক্ত বাইবে বৈষ্ব। হরিদাসের 
শাক্তধর্মেব প্রতি প্রবল দ্বণা সে-যুগেব সমাজমানসেব স্বাক্ষর বহন করছে। 
মুসলমান গাড়োয়ানকে দীক্ষা দান, থানাব দ্বাবোগার ভাবাস্তর সবই 
চৈতন্যজীবনী-প্রভাবিত। 

শক্তিকাননমেব কোনে। এ্রতিহাসিক ভিত্তি নেই। বইটিতে সেকালের 
বাংলাব চিত্র পাই ৈম-মৃক্সয়ীব সংলাপে । পন্গীশ্রীর রূপবৈভব দেখি লেখকের 
বর্ণনায় । উদ্ধব রোমান্টিক চরিত্র, জগদীশও তাই । এই সময়ে বাংলার 
গ্রাম্যপ্রীর প্রতি ববীন্দ্রনাথের যে মমত্ববোধ মানসী কাব্য এবং অন্যান্য গদ্চগ্র্থে 
দেখি, তাতে মনে হয়, লেখক ববীন্দ্রপথ অন্থুসবণ করেছেন রবীন্দ্রনাথেরই 
উৎসাহে । গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথকেই উৎসর্গ কর] হয়েছে। শ্রীশচন্রের বৈষ্বপ্রীতি 
তার পারিবারিক ধর্মের ছায়ায় প্রতিফলিত । রবীন্দ্রনাথের সহযোগে তিনি 
একখানি বৈষ্ণব চয়নিকা গ্রন্থ বার করেছিলেন। 


২২৮ বাংল। সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্থাস 
ফুলজানি 


শক্তিকানন” পড়ে ব্ববীন্দ্রনাথ খুশি হয়েছিলেন। বাংলাব পল্লীপ্রকৃতিব 
মনোবম চিত্র, মানুষে সুখছুংখবিরহমিলনপূর্ণ জীবনছবি ববীন্দ্রনাথকে আকুষ্ট 
কবেছিল। শক্তিকাননেব আকর্ষণ আবও এক কাবণে বাডিয়েছিল। 
শক্তিকাননেব সমালোচন! প্রসঙ্গে ববীন্দ্রনাথ বলেছেন উপন্তাঁসেব মধ্যে প্রায়ই 
বাঙলাদেশকে পাই না। একান্ত অপরিচিত দৃশ্ঠাবলীব সুত্রপাতে উপন্যাসটি 
প্রায়ই অবাস্তবতাব প্রান্তে স্থাপিত হত। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার তার উপন্াসে 
বাংলার্দেশকেই প্রধান করে তুললেন। কিন্ত সেকালেব রীতি অনুযায়ী 
বোমাঞ্চকব দৃশ্যে অবতাবণা কবতে তিনিও ভূল কবেন নি। কতকটা 
জনপ্রিফতাব জন্য, কতকটা সেকালেব বীতিব জন্যে শ্রীশচন্দজর শক্তিকাঁননে 
বোমাঞ্চকব দৃশ্য যৌগ কবেছিলেন। 

ফুলজানি+তে বাংলারদ্দেশেবই কথা । অবশ্ত বোমাঞ্চকব দৃশ্যবজিত নয। 
শুক্মবিচাবে ফুলজানিকে এঁতিহাসিক উপন্যাস বল যায় না। শ্রীশচন্দ্র খাঁটি 
বাঙালিজীবনকে দৃশ্ঠগোচব কববাব জন্যে অষ্টাদশ শতাব্দীকে নির্বাচন কবেছেন। 
'শক্তিকানন', “ফুলজানি', “বিশ্বনাথ সব উপন্যাসগুলিব সময় হচ্ছে অষ্টাদশ 
শতাবী। নবাবী আমলেব পতনদশায় বাংলাব জ্বনজীবনেব প্রতিচ্ছবি উপন্যাঁস- 
গুলিতে প্রতাবন্বিত। শ্রীশচন্দ্র মজুমদাব এই যুগোচিত পবিবেশটি 
বক্ষ করবাব চেষ্টা করেছেন । কিঞ্চিৎ এতিহাসিক উপাদানের উপস্থাপনাব 
দ্বাব। সে-যুগের ভাবাঁকাএকে ধরবাব চেষ্টা! দেখ! যায় “ফুলজানি; উপন্তাসে । 

শ্রীশচন্দ্র সিবাজদ্দৌলাঁব যে চিত্র অঙ্কন কবেছেন তাতে আদর্শবাদের কোনে! 
চিহ্ন নেই | ববীন্দ্রনাথ যেমন প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে নির্মোহ ছিলেন, তেমনি 
শ্রীশচন্্র মজুমদাবও সিবাজ অম্বন্ধে নির্মোহ | সিবাজেব বিচাবের দৃশ্থ 
কিংব1 অন্তঃপুবেব বর্ণনা অনেকট] বমেশচন্দ্রেব এতিহসিক উপন্যাঁসগ্তলিব কথা 
স্মবণ কবিয়ে দেয় । 

ফুলজানিব কাহিনীটিব সম্ভবত একটি লৌকিক ভিত্তি আছে। পবিশিষ্টে 
শ্রীশচন্ত্র মজুম্াব বলেছেন-_ ৃ 

“কথিত আছে নবাব সিরাজন্দৌল1 এই সম্পত্তির (ফুলকুমারী-পুরন্দব) হিন্দুমতে সংকাব 


করিলেন এবং দাহস্থলে চিতাভন্মের এক হ্ুরম্য উৎস নিমাণ করাইযা দেন। গোলাব-বাসিভ নির্মল 
সলিলরাশি নিশিদ্িন এই উৎসমুখে বিকীর্ণ হইত | 


ফুলকুমারীর কাহিনী অবলম্বনে ছন্দোবদ্ধ বচন! যে বটতলাব প্রকাশকদের 


প্রীশচন্্র মজুমদার ২২৯ 


দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। ১৮৯৪ খ্রীস্টাবে 
0718/49 25716 পত্রিকায় ফুলজানির সমালোচন। প্রসঙে এই মস্তব্যাটি 


স্মরণীয়_ 
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ফুলজানিতে পাঠশালাব মনোরম বিববণটি শ্রীশচন্দ্র “বালক"' পত্রিকায় আশ্বিন- 
কাতিক সংখ্যায় লিখেছিলেন । 

ববীন্দ্রনাথ ফুলজানিব যে ক্রটি আবিষ্কার কবেছেন তা৷ সুক্ষদর্শার 'তীক্ষ-দৃিব 
পবিচয় দেয়। শ্রীণচন্দ্রের উপন্াসগুলির মধ্যে এঁক্য বিশেষ নেই। ঘটনা- 
প্রবাহের মধ্যে গল্পবসও বিশেষ জমে নি। কিন্তু উপন্যাসটির বিশিষ্টত1 অন্য 
কাবণে। শ্রীণচন্দ্র কতগুলি খগুচিত্রের মধ্য দিয়ে অষ্টাদশ শতাবীর বাঙালির 
ন্খছুঃখ, হাসিকান্না, বিবহমিলনকে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। বালক" 
পত্রিকায় তিনি ষে পাঠশাল। কিংবা বাংলাব বসস্তোৎসবের চিত্র একেছেন 
সেবকম কতগুলি খগ্ডচিত্র বর্ণ! করাই তাব উদ্দেশ্য ছিল। ফলে উপন্যাসের 
ঘটনার এক্য ব্যাহত হয়েছে সত্য, কিন্তু কতগুলি চিত্রমালায় উপস্তাঁসটি 
অলঙ্কত হয়েছে এ কথাও মানতে হবে । এখানেই ফুলজানির সার্থকতা । 


বিশ্বনাথ 


বিশ্বনাথ” উপন্যাসটি ১৮৭৬ খ্রষ্টাবে প্রকাশিত হয়। নামপত্রে গ্রস্থখানিকে 
এতিহাসিক উপন্যাস বলে উল্লেখ কর। হয়েছে । 8157/070/ ০7 776 
10177700৫07 7807891 ( 41315101101 20761) । রবিনহুভ গাথ। ইংলগ্ডে 
জনসমাজেব মধ্যে এককালে সাড়া এনেছিল। এই তীরন্দাজ নায়কের নানা 
ছুঃসাহসিকতাপূর্ণ কার্য ইংলগ্ডের জনসাধারণের মধ্যে তীব্র উদ্দীপনার সঞ্চাব 
করেছিল। শ্রশচন্্র মজুমদার রবিনহুভের সাদৃশ্তে “বিশ্বনাথ”কে অঙ্কন করেছেন। 
বিশ্বনাথকে নিয়েও নানা ছড়] রচিত হয়েছিল এবং জনসাধারণের প্রীতিপক্ষপাত 
ছিল বিশে ডাকাতের উপর। এই জনপ্রিয় নায়ককে কেন্দ্র করে 
শ্রীশচন্দ্রের উপন্তাস রচনার আগ্রহ জাগবে এতে আর বিচিত্র কি? রবিনছড 


৩৯ বাংল সাহিত্যে এতিহামিক উপন্যাস 


বনেবাম করতেন। আব তাঁর ছুঃসাহসিকতাপূর্ণ কার্য ছিল জনসাধারণের 
হিতের জন্ত ৷ রূবিনহুভের ম্যারিয়ান (24197182) ছিল প্রণয়িনী। অনুরূপ সাদৃষ্ঠ 
দেখা যায় বিশ্বনাথের ক্ষেত্রে। বিশ্বনাথ বাস করত জঙ্গলে। বাল্যকালে 
প্রণয়ের ব্যর্থতাই তার জীবনকে পরিবতিত করে দ্রিয়েছিল। শ্রীশচন্দ্র বিশ্বনাথের 
চরিত্রে নানা সদ্‌গুণেব সন্ধানও পেয়েছেন। 
হাণ্টারের লেখায় বিশ্বনাথ খুব উজ্জবলবর্ণে চিত্রিত নয়। সেখানে সে 
091000168 দলভুক্ত | তাব কার্ধাবলীব প্রশংসা কোথাও নেই। শ্ীশচন্্র 
সরকাবের বিপোর্টকেই অবলম্বন কবেছেন। কিন্তু তথ্যেব জন্য খণ স্বীকাব 
করলেও তিনি বিশ্বনাথকে আকলেন জনপদ্বাসীব আশা-আকাজঙ্ষাব প্রতীক 
করে। বিশ্বনাথেব ফাসির পরে গ্রামবাসীর মুখে মুখে এই ছড়াটি ফিরত-_ 
“ওরে রফি দেখে যা, কি দৃশ। যে হল 
আশ]! নগরের মাঝে আশা ফুরাইল ।' 
এই শ্বতোৎসাবিত বেদন। শ্রীশচন্দ্রকে স্পর্শ কবেছিল। তাই তিনি সবকাবী 
কর্মচারী হওযা সত্বেও ইংবেজ-নির্দিষ্ট পথে চলেন নি। 
সবকারী কাজে শ্রীশবারু নদীযায গিষেছিলেন। “নদীয়া ভ্রমণ” নাথে 
শ্রীশচন্্র “বালক+ পত্রিকায় ছুটি নিবন্ধ লিখেছিলেন। বিশে ডাকাত জম্বন্ধে 
প্রাসঙ্গিক স্থানটুকু এখানে তুলে দিচ্ছি। 

'আমাের মধ্যে রৰিন্হডের নাম যাহাদের কণ্ঠে কণ্ঠে এবং সেই ইংরেজকুলতিলকের বীরত্ব 
কাহিনীতে ধার! মুগ্ধ, তার! শুনে একেবারে নিঃসন্দেহ আশ্চর্য হযে থাকেন যে এই বিশে ডাকাতের 
কার্ধকলাপ দক্্যশ্রেষ্ঠ জন বুলেরই অনুবপ। আব এই চৈতগ্ত, রঘুনাথ, রধুনন্দন, কুষ্ণচন্দ্রের জন্মভূমি 
নদীয়। তাকেও অস্কে ধারণ করেছিলেন ।" 'আমায নিরক্ষর ছোটলোকদের কাছ থেকে অনেক যত 
খবর নিতে হয়েছে ।'১ 

শ্রশবাবুর অন্যান্য উপন্যাসের মতো! এই উপন্যাসেও ঘটনার এক্য নেই। 
কেবলমাত্র চরিত্রটিকে পবিষ্ফুট করবাব জন্য লেখক তার সংগৃহীত উপার্দানকে 
কাজে লাগিয়েছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলাদেশের ছবিও এই উপন্তাসে 
উপেক্ষিত হয় নি। 


স্বাইবনীহ্র্গ 
্শচন্ত্র মজুমদারের “রাইবনীহুর্গ” নবপর্যায় “বঙ্গদর্শন? পত্রিকায় বার হয়েছিল । 


১. বালক, ফান্তুন, 'নদীয়। জ্মণ' ২নং | 


শ্রীণচন্দ্র মজুমদার ২৩১ 


ষষ্ঠ বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে সগ্ডম বর্ষের একাদশ সংখ্য। পর্যন্ত ( ১৩১৩-১৩১৪ ) 
এই উপন্থাসটি বাব হয়। মাঝে মাঝে কয়েক মাস বাদ গিয়েছে। এই সময় 
বঙ্গদর্শন কাগজেই শ্রীশচন্দ্রের 'রাজতপস্থিনী” জীবনীটিও বার হচ্ছিল। প্রথম 
প্রথম “রাইবনীছুর্গেব রচনায় লেখকের নাম ছাপা হয় নি। সগুম বর্ষের চতুর্থ 
সংখ্যা থেকে বইটিব লেখক যে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার তা জানতে পাবি। 
“শক্তিকানন” এবং “ফুলজানি+ উপন্যাসে ইতিহাস চিত্রডোবেব কাজ করেছে। 
“বিশ্বনাথ এতিহাসিক বনাম জীবনী পর্যায়েব গ্রন্থ । “বাইবনীদুর্গ+ই শ্রীশচন্দ্রের 
খাঁটি এতিহাসিক উপন্যাস । 

এই উপন্যাসটিতে মেদ্রিনীপুব এবং উভিষ্যার সীমান্তে বাংলাব তৃত্বামী 
পদাঙ্কনাবাঘণের কাহিনী শ্রীশচন্দ্র লিখেছেন । আলিবদর্শব বাজত্বকালেব প্রথমার্ধে 
বর্গীব হাঙ্গামা, সবফবাজ খাব পতন, মুশিদকুলী খার কার্যপ্রণালীর এবং উড়িয্াব 
বাজরাজড়ার কাহিনী শ্রীশচন্দ্র কিঞ্চিৎ বিস্তৃত করে বলেছেন। রবইবনীছুর্গের 
দুর্গাধিপ পদ্দাঙ্কনাবায়ণকে কেন্দ্র কবে শিবাপ্রসম্ন মারাঠা পণ্ডিত ভাম্কবেব 
সাহায্যে পুনবাষ হিন্দু সাম্রাজ্য গড়ে তোলবাব স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেজন্যে 
কুমাব পদাঙ্কনাবাধণকে শিবাপ্রসন্ন পুত্রবৎ লালন করেন। ওদিকে আলিবদর্শর 
চক্রান্তে ক্ষুব্ধ হয়ে মীব হবিব মাবাঠার্দেব ডেকে আনে । উড়িষ্যাবাজেব 
সেনাপতি কল্যাণ পাগ্ডা আবার হিন্দু শক্তিকে জাগিয়ে তোলবাব চেষ্টা 
কবে। মীব হবিবেব সৈন্যদেব সঙ্গে শিবাপ্রসন্নেব পত্বী সৌদামিনী দেবী যুদ্ধ 
কবেন। 

এই সমস্ত যুদ্ধ এবং বাজবাজজ্ঞাব কাহিনীব সঙ্গে শ্রীশচন্দ্র আবও কতগুলি 
পারিবাবিক কাহিনী জুড়ে দিয়েছেন--পদাঙ্কনাবায়ণ এবং তীব মাতা! কুষ্কপ্রিযাঁব 
বাৎসল্যলীলা, কুষ্ণপ্রিয়াব পূর্বস্বামী বাধাচবণেব নিরুদ্দেশ-যাঁ্রা এবং অভয়ানন্দ 
নামে আত্মপ্রকাশ, শিবাপ্রসন্ন এবং তাব পত্রী সৌদামিনী দেবীর নিষ্ঠা, 
স্বজনবাৎসল্য ইত্যাদি । 

বন্তত কাহিনীটির আকর্ষণও এখানে । এই সমস্ত পারিবারিক ঘটনার 
মধ্য দিয়ে শ্রীশচন্ত্র অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলাদেশের চিত্র একেছেন। প্রসঙ্গত 
শাক্ত-বৈষণবের ঘন্্ব এবং বৈষ্ণবীয় আদর্শটির রূপ বর্ণন] করেছেন। 

বইটির সমাপ্তি আকমশ্মিক। ষেবিস্তৃত এঁতিহানসিক পটতৃমিকায় শ্রীশচন্দ্ 
তাঁর কাহিনী রচনা করছিলেন সে পটভূমিকাটি অস্পষ্ট থেকে গেছে। পদাস্ক- 
নারায়ণেরঃ ষঠীচরণের কোনে। পরিণতি পাই না। উপন্যাস হিষাবে এই বইটি 


২৩২ বাংল। সাহিত্যে এঁতিহাসিক উপন্যাস 


সার্থক নয়। রবীন্দ্রনাথ ফুলজানি সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছিলেন এই বইটি 
সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। 


মধ্যে মধ্যে বর্ণনার উৎকর্ষ লক্ষণীয়। রাইবনীছুর্গের প্রাণীন এন আর 
নেই, এখন কেবল স্বতিমাত্র। শ্রীশচন্ত্র বলেছেন-_ 

“যেখানে হুখম্মতি নাই, সেখানে কৌমুদী প্রফুল্ল নিশীধিনী, মলয়হিল্লোল ও পুষ্পবীথিকা এবং 
কোকিল পাপিয়ার যুগপৎ সমাবেশ দেখিয বংশীবদনের চেষ্টা করিলেও কি 'বনমাঝে কি মনোমাঝে” 
মধুর সে বাশী বাজে না। রাইবনীতুর্গ তাহার প্রাচীন দুর্জয় প্রাকার ও পৌরাণিকী জয়পরাজয়ের 
কাহিনী লইয়। মাতাপুত্রের মনে কেবল আতঙ্কমিশ্রিত বিম্ময়ের ভাবই চিরদিন জাগরূক রাখিত ।, 
আর একটি বর্ণনা । সৌদামিনী স্বামীদর্শনে যাচ্ছেন, তিনি পদাঙ্কনারায়ণকে 
শিবিকায় যেতে বললেন-_ 

“তারপর কিন্ত কুমার কিছুতে তাহাতে সম্মত হইলেন না। “তোমার নাতি হয়ে যেতে রাজি 
আছি ঠাকুরানীদ্দিদি, নাতবউ হয়ে নয ।” এই বলিয়া! তিনি দাঁস-গৃহিণীর সকল আপত্তি হাসিয়। 
উড়াইলেন। আকাশে অন্তগমনোন্ুথ চন্দ্রকিরণ নীলিমার উপর একটা ক্ষীণ লুঙ্ষ্স রজতাবরণ বিস্তৃত 
করিয়াছিল, তাহাতে ফেনপুঞ্রময় বিশাল স্থবর্ণরেখার বুকে ইল্জধনুর স্বধমাবৎ অনির্বচনীয় রমণীয়তা। 
উদ্ভাসিত হইয়া! উঠিয়াছিল। আর বন্যাগর্জন দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হইয়া নিবিড় বনানীর 
মুগযাকালীন প্রলয়ঙ্কর গাভীর্য চিত করিতেছিল | পদাঙ্কনারায়ণ সশস্ত্র যোদ্ধংবেশে এই দৃষ্ঠের 
ভিতর সর্বাগ্রে উৎসাহে অশ্বচালন1 করিতেছিলেন। অকল্মাৎ উচ্চক্ে কল শব ডুবাইয়! কে গান 
গাহিল_ 

ইস্‌ নগরীমে বোল্তাহে কোন, বেপরোয়ানি 
বাবা । বেপরোয়ানি। 
কঙ্কর চুন, চুন মহল বনাযা, লোক কহে ঘর মের]! 
ওল! ঘর তের! না ঘর মেরা চিডিয়। নিয়া খামেড11”১ ইত্যাদি 


১, বঙ্গার্শন, ৭ম বর্ষ 


বঙ্কিম-সমসামন্িক অন্যান্য ওঁপন্যাসিক 


হরিমোহন মুখোপাধ্যায় 
অয়াবতীর উপাখ্যান 


হরিমোহন মুখোপাধ্যাযের 'জযাবতীর উপাখ্যান” (১৮৬৩) কণ্টাবের 

রোমান্স অব ইও্ডিয়ান হিস্টবি অবলম্বনে লিখিত । এ সম্বন্ধে বিজ্ঞাপনে লেখক 
বলেছেশ-__ 

'জয়াবতীর উপাখ্যান প্রচারিত হইল । ইহা] ইংরেজি রোমান্স অব ইও্স়ান হিষ্টরী অর্থাৎ 


এতিহাসিক উপন্যাস হইতে অনুবার্দিত। ইহা তাহার অবিকল অনুবাদ নহে । স্থানে স্থানে 
অনেক ভাব পরিত্)ক্ত ও নুতন ভাব সমাবেশিত হইয়াছে ।' 


ইতিপূর্বে তৃদেব মুখোপাধ্যায কণ্টাবেব বইষের সাহায্য নিষেছিলেন। টডেব 
রাজস্থানেব মতো! কণ্টাবের বইটিও ধে জনপ্রিয় ছিল তা এই সমস্ত বই থেকে 
অন্থমিত হয়। রঙ্গলালের “পদ্মিনী উপখ্যান” যে 'জযাবতী উপাখ্যানে"র 
প্রেবণাস্থল তাব প্রমাণ পাই বইটিব কাহিনীবিন্যাসে | এই বইটিতেও স্বাধীনতা- 
হীনতাষ বাঁঙালিব বেদনাকে রূপ দেওযাব প্রচেষ্টা বয়েছে। বইটিব অপব যুল্য 
আছে। বনোধাবীলাল বায়েব জধাঁবতী কাব্য ( ১৮৬৫) এবং হজ্জের 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয়াবতী নাটক € ১৮৮৪) বচনাতে সম্ভবত হরিমোহন 
মুখোপাধ্যাযেব কাহিনীব প্রেবণ। ছিল। 

কাহিশীটির সাহিত্যযুল্য বিশেষ কিছুই নেই। উপাখ্যানটি সংস্কৃত 
আখ্যায়িক। ধরণে লিখিত। কাদঘ্ববীর প্রভাব অর্বত্র। উপমাপ্রয়োগে, 
সংলাপ রচনায় কাদম্বরীব আভাস মিলে। তবে স্বাধীনতাবোধ জাগাতে 
হয়তো বইটি কিছু প্রেবণ। দিয়ে থাকতে পারে। আলাউদ্দীনের প্রশ্নের উত্তরে 
রত্বসেন বলেছিলেন_- 


স্বাধীনতা লাভে কে উপেক্ষা করিয়া থাকে? অধিক কি কহিব, মনুষ্টের তো! কথাই নাই, 
পশু পক্ষীগণও অধীনত পাঁশে বদ্ধ থাকিতে ইচ্ছা করে ন1।” 


বইটি মিলনাস্তক। বনোক্াবীলালের কাব্য বিষাদাস্ত। জয়াবতী চরিজ্ে 
কোমল এবং কঠোর ভাবের মিশ্রণ দেখি। তবে নিতান্ত বর্ণনামূলক বলে 
চরিত্রটির বাস্তবত। সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। রাজপুতবমণী হলেও বাঙালি মহিলার 
আদর্শ জয়াবতীতে ছুর্লক্ষ্য নয়। 


“কমলাদেবী” (১৮৮৫ ) হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের অপর উপন্তাস। 


২৩৪ বাংল! সাহিত্যে এতিহামিক উপন্যাস 
প্রতাপচন্দ্র ঘোষ 


বঙ্গাধিপ পরাজয় (২য় খণ্ড) 


প্রতাপচন্দ্র ঘোষেব “বঙ্গাধিপ পরাজয়” ( ১ম খণ্ড ১৮৬৯, ছিতীয় খণ্ড ১৮৮৪ ) 
সেকালে স্থধীসমাজেব নিকট সমাদর পেয়েছিল। বঙ্গাধিপ পরাজয়ের প্রথম 
খণ্ডেব আলোচনা 'বউঠাকুরানীব হাটের সঙ্গে করেছি। এখানে বঙ্গাধিপ 
পরাজয়ের ছিতীয় খণ্ডে আলোচন। করছি। 

দ্বিতীয় খণ্ডে প্রতাপচন্ত্র ঘোষ প্রতাপাদিত্যের চবিত্রের এমন কতগুলি দিক 
উদ্ঘাটিত কবেছেন যার পূর্বাভাষ প্রথম খণ্ডে ছিল না। প্রথম খণ্ড বাব 
হবার পর 0216%/10 1৫918-এ গ্রস্থটিব আলোচনা করা হয়। এবং 
প্রতাপচন্দ্রেব বন্ধুবান্ধবও কিছু কিছু মন্তব্য কবেন। দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকাষ 
প্রতাপচন্ত্র বলেছেন 

'এই গ্রন্থের প্রথম থণ্ড গ্রচারিত হইবার পর কয়েকজন কুতবিদ্য কাধস্থ কুলতিলক মহাশয়ের! 
পুস্তকন্থ প্রতাপাদিত্যের চবিত্রের সম্বদ্ধে কষ্ট হই গ্রস্থকীরকে দুষিয়াছিলেন। তাহার বলেন যে, 
প্রতাপাদিত্যের চরিত্র প্রকৃত এত কলুধিত ছিল না, গ্রস্থকার অত্যাচার করিষ! প্রতাপার্দিত্যকে 
কদর্যবর্ণে বর্ণনা করিয়াছেন । আবাব কলিকাতা রিভিউ-লেখক বঙ্গাধিপ-পরাজয়ের সমালোচনায় 
অপরাপর দোবসহস্রের মধ্যে বলেন যে, প্রতাপাদিত্য বঙ্গের একজন সামান্য জমিদার ছিলেন, 
তাহাকে দিললীর সজাটের সহিত যুদ্ধ করাইয1 উচ্চপদ দেওয়া অত্যুক্তি হইয়াছে ও ইতিহাসের 
বিপরীত বর্ণন হইযাছে।” 

এই সমালোচনা প্রতাপচন্দ্রকে বিচলিত করেছিল। সেই কারণে তিনি 
ধ্রতিহাসিক প্রমাণ উদ্ধৃত কবেছিলেন, লিখোচিত্রগুলি দিয়েছিলেন। লেখকেব 
দেশীয় মনোভাবের প্রতি কিঞ্চিৎ পক্ষপাঁত দেখা যায | ছু* একটা স্থান উদ্ধৃত 
কবলেই আমার্দেব বক্তব্য স্পষ্ট হবে। লেখক প্রতাপাদিত্যেব পতনের কাবণ- 
ত্বরূপ তথীয় মনস্ত্রী বিজয়কৃষ্ণেব মাবফৎ বলেছেন__ 

'প্রতাপাদ্িত্যের অভিষেক পিতৃব)শোণিতে হইয়াছিল, এক্ষণে সেই অভিষেকের চরম উপস্থিত । 
কচুরায়কে রেবতী লুকাইয়া রক্ষা করে, এখন প্রতাপাদিত্য লুকাইয়াও বাচিবেন না। যে দিন 
মহারাজ স্বীয় জামাতাকে হত্যা করিবার আদেশ দেন, তখন মহারাজের সর্বনাশ হইল জানিলাম। 
যখন শরণাগত ও আশ্রিত কর্বাল্ছ ফিরিলী আঙ্বস্ত হইয়া মহারাজার আশ্রয় লইবার পর, মহারাজ 
তাহাকে গশ্ুরূপে হত্যা করেন, তখনই প্রতাপাদিত্যের শুভ হুর্ঘ অন্ত হইল। যখন মহারাজের 
বালযগপল্া বশতঃ গুকজনে বিপরীতদৃষ্টি করিলেন, তখনই তাহার সর্বনাশের ইন্টকারোপণ হইল ।' 


হখন মহারাজ স্ীয় খুক্পতীতের রাঁজে। ঈ্াদৃষ্টি করিলেন, তখন জানিলীম যে মহারাজ অধঃপতন ' 
অংকল্সা করিলেন ।' 


বঙ্কিম-সমলাময়িক অন্ধযন্ত ওপন্তাসিক ২৩৫ 


গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে প্রতাপাদিত্যের এই সমস্ত পাঁপকার্ষের বিবরণ বিস্তৃতভাবে 
আছে। কিন্ত এই বিবরণ দিয়েও প্রতাপচন্দ্র প্রতাপাদিত্য সন্বদ্ধে লিখলেন, 
“আমার একমাত্র জীবনের উদ্দেশ্ত__ বঙ্গে ম্বাধীনতা সংস্থাপন” | বলা বাহুল্য, 
প্রতাপাঁদ্দিত্যকে এর পর গ্রন্থকার অনেক মহৎ কীতিব শ্রষ্টারপে দেখেছেন। 
ববীন্দ্রনাথের বউঠাকুবানীব হাট নিশ্চয়ই এক শ্রেণীব পাঠকেব রিবাগ উৎপন্ন 
করেছিল। প্রতাপচন্ত্র সযত্বে সে পথ পবিহার কবলেন। রবীন্দ্রনাথের 
বউঠাকুবানীর হাটে বামচন্দ্র কাপুরুষ। কিন্ত প্রতাপচন্দ্র তাকে এত হীনভাবে 
চিত্রিত করেন নি। প্রথম খণ্ডেব উপসংহাবেই প্রতাপবাবু গ্রন্থের যবনিক! 
টেনেছিলেন। সেই সমাপ্তি আসলে ছিল আকম্মিক। প্রথম খণ্ড পড়ে 
পাঠকদের অতৃপ্তি থেকে গিয়েছিল। কলকাতা বিভিষ্যুব সমালোচনাও তাব 
প্রমাণ। স্ুুতবাং প্রথম খণ্ডের উপস্থাপিত ঘটনাব গ্রন্থি খোলবার জন্য প্রয়োজন 
হল দ্বিতীয় খণ্ডেব। বিমলা বসস্তবায়েব স্্রী। প্রতাপার্দিত্য অবৈধ প্রণয়ে তাঁব 
সঙ্গে যুক্ত ছিল। বিমলাব পবিণাম হল ভয়াবহ । বামচন্দরেব স্ত্রী স্ুমৃতিব 
পতিনিষ্ঠা আদর্শবাদের দ্বাব! অস্কিত হল। জানা গেল ইন্দুমতী সূর্যকুমাবেব 
ভগ্নী। ইন্দুমতীর সঙ্গে কচু বাষেব বিবাহ হল। ক্ুর্যকুমাব সবমাকে বিবাহ 
করতে পারলেন না। সবম1 পিতৃশোকে মৃত্যুববণ করলে । প্রতাপাদিত্যেব 
শেষজীবনও বিষাদ্দাচ্ছন্ন। গ্রন্থে আবও কতগুলি অবাস্তব বিষয স্থান পেয়েছে । 
কর্যকূমারেব রাজ্য বিববণ, জয়স্তিযাব অবস্থা, ষক্ষবাঁজ্যের শাসন-প্রণালী, 
পতুগীজদেব কাহিনী ঈষৎ বিস্তৃতি লাভ কবেছে। প্রত্বাপচন্দ্র ছিলেন রায়গড়েব 
অধিবাসী । এই বায়গড়েব শোচনীয় পবিণাম লেখককে উদ্বেজিত কবেছিল। 
বইটি লেখবাব প্রবণ! এসেছে এই স্বদেশহিতৈষণ। থেকে । ভ্রাতৃদ্বন্দ যে সর্বদ। 
পরিত্যজ্য সে কথাও হুর্যকুমারের মুখ দিয়ে লেখক বলিয়েছেন _ 

“অদ্য বঙ্গের স্বাধীনত! উন্মলিত হইল । মহারাজ মানসিংহ রাজওয়াড়ার লোক- বঙ্গের জন্য 
ভাহার এত দরদ নাই। হায়। আমাদ্িগের হ্বেষ্ট চিন্তাত্যাগ করিম ঘছ্য(পি মহারাজ 


প্রতাপাদিত্যের সহায়তায় থাকিতাম, তাহা হইলে যুদ্ধে জয়ী হই বা না হই মনের এরূপ মালিম্য 
জন্মিত না। আমা্িগের স্বার্থপরতাই অশমাদিগের সর্বনাশ করিল ।” 
স্বতরাং বুঝতে পারছি নিছক তথ্য পবিবেশন ছাড়াও লেখকের অন্য উদ্দেশ 
ছিল। গ্রন্থের শ্যে ছত্রটি উদ্ধারযোগ্য। 

'শরগুনার কুক্ধীবংশ এক্ষণে কালকবলিত। যাহার প্রতিষ্ঠিত তুলসীমঞ্চ জগস্াথ-কুক্ধীর নাম 
রায়গড়ে ঘোষেদের ভদ্রাসনের নৈঞ্কচতকোণে ছিল, তাহাও এক্ষণে গত-মধ্যে গণিত ৷” 


এই “ঘেোযে'দেরু বুশজ ছিলেন গ্রতাপচন্ত্র | 


২৩৬ বাংল। সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


বঙ্গাধিপ পরাজয়ের অন্যতম ক্রটি এর ভাষাব্যবহারে ৷ ভাষায় প্রসাদগুণের 
নিতান্ত অভাব। সমাসবনথল এবং অপ্রচলিত তৎসম শবের প্রতি লেখকের 
পক্ষপাত ছিল। পরের সংস্করণগুলিতে তিনি সে সমন্ত শব্দের পাদটাকায় 
অর্থ দিয়েছেন। প্রতাপচন্দ্র সংস্কৃত বাকৃরীতিও অধিকাংশ স্থলে অনুসরণ 
কবেছেন। 

প্রতাপচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা বড়ে। কৃতিত্ব এখানে যে তিনিই প্রথম বঙ্গাধিপ 
পরাজয়ে (প্রথম খণ্ড, ১৮৬৯) দেখালেন, এতিহাসিক উপন্যাস রচনা করতে 
গেলে ওঁপন্যাসিকের তথ্যনিষ্ঠা থাকা! প্রয়োজন । ইতিপূর্বে ভৃদেব ও বঙ্িমচন্্ 
এতিহাসিক উপন্যাস রচন। কবেছিলেন বটে, কিন্তু সেখানে তথ্যের অভাব লক্ষিত 
হুয়। এদিক থেকে 'প্রতাপচন্দ্র এতিহাসিক উপন্যাস রচনায় পথিরূতের কাজ 
করেছেন। এই উপন্তাস রচনা করবার 'সময়ে তিনি তথ্যের জন্যে কঠোর 
পরিশ্রম স্বীকার কবেছিলেন। 

ইতিপূর্বে রামরাম বন্থৃব কৃতিত্বের কথ! উল্লেখ করেছি। প্রতাপচন্দ্রেব কৃতিত্ব 
এদিক থেকে আরও বেশি । বামবাম বস্থব বইতে প্রতাপাদ্দিত্যেব ন্বদদেশ- 
হিতৈষণার দিকটি তেমন স্পষ্ট নয। বঙ্গাধিপ পরাজয়ের প্রথম খণ্ডে 
প্রতাপচন্দ্রেও কণ্ঠ তেমন উচু নয়। কিন্ত ছিতীয খণ্ডে তিনি যে পথেব ইঙ্গিত 
দিলেন সেই সবণীই অন্যান্ত ওপন্যাসিক-নাট্যকাঁরবা1! অবলম্বন করেছিলেন। 
প্রতাপচন্দ্র ঘোষের এই মন্তব্যটি লক্ষণীয়। একস্থানে প্রতাপাদিত্যকে বলতে 
শুনি_-“আগামীস্তন লোকেবা সমস্ত অবগত ন। হইয়। আমাকে কলির অবতার- 
রূপে জানিবে।” 


রামগতি ন্যায়রত্ব 


রামগতি স্যায়রত্বের “ইলছোবা” একখানি স্থানীয় ইতিবৃতযুলক এঁতিহাসিক 
উপন্যাস। রামগতি আরও একখানি আখ্যায়িক1 লিখেছিলেন “রোমাব্তী, 
নামে। “ইলছোব। মগ্ডলাই” অথবা “ইলছোবার ইতিহাস* বইখানির পুরে নাম 
হতে পারে। কিংবা এ ছুখানি স্বতন্ত্র গ্রস্থও হতে পারে। স্থধীরকুমার 
মিত্র শ্বতস্ত্র ছুটি বই মনে করেন। যতদুর মনে হয়, শেষের বইটি প্রথম বইটির 
বিস্তৃততর রূপ। 

ইলছোবা সরল গণ্ভে লিখিত। কাহিনী পরিকল্পনায় এ বইটিও সংস্কৃত কথ। 


বঙ্কিম-সমসাময়িক অন্তান্ত গুপন্যাসিক ২৩৯ 


কিংবা আখ্যায়িকার অন্ুরূপ। দৃ্তীর ক্ুত্র অন্থুযায়ী কথা কিংবা আখ্যায়িক। 
কতগুলি উচ্ছ্বামে বিভক্ত এবং “কথা"তে কন্যাহরণ কাহিনীর অন্যতম বিষয়বস্তু । 
ইলছোবাও “উচ্ছ্বাসে” বিভক্ত। কন্তাহরণ তো] আছেই। তা ছাড়া কাহিনীটি 
কোন্‌ ছার্দে লেখা তা লেখক কথারস্ভে পার্দটাকায় নারদ-বিষুর গল্প উদ্ধার করে 
দেখিয়ে দিয়েছেন। গ্রন্থে শকুস্তলা থেকে শ্লোক উদ্ধারও সংস্কৃত সাহিত্যের 
প্রভাবের আর এক প্রমাণ । 
ইলছোবা লেখকের নিজেব জন্মভূমি। জন্সভূমির কথা সাহিত্যে 
চিবম্মরণীয় করবার আকাজ্ষা রামগতির পক্ষে স্বাভাবিক। এ বস্ত বাংল। 
সাহিত্যে নৃতন নয়। প্রাচীন কবিবা আত্মপবিচয় প্রসঙ্গে ন্বগ্রামেব কীতিকথা! 
বলতে ভোলেন নি। কৃত্তিবাস বলেছেন -- 
গ্রামরত্ব ফুলিয়! যে জগতে বাখানি। 
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গাতরঙ্গিণী ॥ 
বামগতির “গ্রামবত্ত ইলছোবাব পুরাকীতি তাঁকে সাহিত্য রচনায় অন্- 
প্রাণিত করেছিল। ইলছোবাব কাহিনীটি এই। 
ভগবতীতলায় ইলছোবা গ্রামনিবাসী এক ব্রাহ্মণ পথশ্রমে ক্লাস্ত হয়ে বিশ্রাম 
কবছেন। এমন সময়ে দেবী ভগবতী দেখা দ্িলেন। এই ভগবতীতল। এবং 
তাব পার্বর্তী স্থান সমূহের বর্তমান জীর্ণ অবস্থ] পূর্বে ছিল না। বাজ গণেশেব 
সময়ে এর এন্বর্য প্রাচুর্য ছিল। দেবী সেই ইতিহাস ব্রাঙ্মণকে বলে গেলেন। 


লক্ষ্মীকাস্ত যশোরে থাকে। পুত্র কন্তা নিয়ে সে সৎভাবে জীবন যাপন 
কবত। তখন গৌভেব স্থুলতান সামন্থদ্দিন ইলিয়াস শাহ। বাজ্যে অত্যাচার 
ইত্যাদি দেখা দ্রিল। লক্মীকাস্ত কবীম খাঁব বিষনজরে পড়ল। সে এক 
সন্ন্যাসীর কাছে রূপ। থেকে সোন। কবার অলৌকিক কৌশল জেনে নিলে। 
বামধনু লক্ষমীকান্তের প্রতিবেশী | তাব কন্া দামিনী, পত্বী মঙ্গলা। দামিনীকে 
করীম খা অপহরণ করলে । দামিনী করীম খাঁকে হত্য। কবে নিজে আত্মহত্যা 
করলে। লক্্মীকাস্তের কন্যা! ইলবিল! এবং পুত্র হবিদাস। হরিদাস করীম খাঁর 
পাইক-পেয়াদার সঙ্গে লড়াই করে আহত হল। ব্যাপার দেখে লক্ষ্মীকান্ত কন্তা 
ইলবিল! এবং পত্বী গোবিন্দমণিকে নিয়ে ঝিট্‌কীপোতা চলে এল। রামধনও 
সঙ্গ ছাড়লে না। এখানে তার! পরিচয় পেল নীলমঙ্গি পাঁল এবং তার পত্ী 
বাক! ও কন্যা! মাধবীর। ইলবিলা। নীলমণির বন্যা মালতী ও মাধবী, শকুস্তলা- 
অনন্থয়া-প্রিয়ংবদার মতো সুখে দিন কাটাতে লাগল। অতুল সোন৷ সপ্তগ্রাম 


২৩৮ বাংল। সাহিত্যে এঁতিহাসিক উপষ্ঠাঁস 


এবং পাতুয়ায় বেশ বাজার পেল। সন্্যাসী এসে একদিন লশ্দীকাস্তকে 
গৌড়রাজসমীপে যেতে বললেন। লম্্মীকান্ত গৌডরাজকে তার সৌভাগ্যের 
কথা জানালে । রাজা গণেশ সন্তষ্ট হয়ে তাকে প্রাড়িবাকের পদ 'দিলে। উজীর 
বহিম খার সঙ্গে তাব বন্ধুত্ব হল। লক্দ্রীকান্তের নামে লম্দ্রীকাস্তপুর, হরিদাসের 
নামে দাঁসপুব গ্রাম হল। লক্দ্রীকান্তের কন্যা ইলবিলা বাজ। গণেশের পুত্র যদুর 
প্রণযাকাজ্ষী। যুববাজ অসীম সাহস প্রদর্শন কবে ব্যান্তযুদ্ধে জয়ী হল। আহত 
হয়ে লক্মীকাস্তের গৃহে তিনি এলেন। ইলবিল। সেবাশুশ্ধার দ্বাবা তাকে 
আবোগ্য কবলে । উভয়ে বিবাহ-প্রস্তাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল। ওদিকে লক্্মীকাস্তেব 
পুত্র হরিদাস উজীব-কন্যা সোমাবিবির প্রেমে পড়ল। এব পব লক্ষ্মীকান্ত কন্যা 
নিয়ে হ্বগ্রামে এল। ইলবিলাব বিবাহ স্থিব হল। দেবপল্লীব বাজ যখন বিবাহ- 
বাসবে এল, তখন যুববাজ ছদ্মবেশে এসে ইলবিলাকে হরণ কবে নিলে এবং 
তাদেব বিবাহ হল। মালতী ও মাধবীকে দেবপলীব রাজা দেবপাঁল বিবাহ- 
কবলেন। ইলাব বিবাহসভা যেখানে স্থাপিত হযেছিল তাঁব নাম হল ইলাসভা 
বা ইলছোবা। 

বামগতি নিজ গ্রামেব প্রাগীন ইতিবৃত্ত সংগ্রহ কবেছেন। দৌলতাবাদ, 
ইন্দ্রপুবী, জাহাঙ্গীবনগব ইত্যাদি নামেব এঁতিহাসিক ব্যাখ্যা দ্িষেছেন। 
এগুলিব ঘুলে বাস্তব ঘটন। কতট। আছে তা বলা দুরূহ, কিন্তু স্বৃতিবাহিত 
হয়ে এই সমত্য ঘটনা লোকেব মনে দানা বেধেছে । স্থতবাং এগুলি নিছক 
বাস্তব অপেক্ষা সত্য। বামগতিব কৃতিত্ব এখানে যে সেই সমস্ত অল্পপ্রচলিত 
ইঞ্জিতগুলি নিয়ে একটি কাহিনী বচনা করে সমস্ত ঘটনাগুলির এক্যসাধন 
করেছেন। এই এক্যবিধায়ক শক্তিব চমৎকাবিত্বই কাহিনীটিব প্রাণ । 


ভগবতীতলা লক্ষমীকান্তের গৃহদেবীর নাম অনসাবে। যেখানে দেবীব মৃতি 
স্থাপিত হয়েছে তার পাশেব পুকুরটির নাম দেউলগডে। দেবকূল থেকে 
দেউল। চম্পকলত। রস দ্িষেই সোনা প্রস্তুত করা হত। চম্পকলতা৷ যেখানে 
পাঁওয়] যায় তাব নাম চাপতা। দেবপল্লী নাম কালে দেপাড়া হয়েছে। 
ইলছোবা, দাসপুব, লক্ষমীকান্তপুবেব কথ। আগে বলেছি । দেবপাঁল মালতী 
মাধবীকে বিবাহ করলেন । মালতী-মাঁধবী অস্ত্যজ শ্রেণীব। রাজা এদের 
পুফুরের ধারে বাডি কবে দিলেন। ছুই সতীনে মিলে মিশে আছে। এজন্যই 
স্বানটির নাম হুল দৌসতীনা। ইলাসভার জখকজমক এশখ্বর্য লোকের মনে 
বিল্য়্ উৎপাদন করেছিল । একে আর গ্রাম বলে চেনা যায় না। হঠাৎ 


বঙ্কিম-সমসামগ়িক অস্তান্য গুপন্যাসিফ ২৩ 


অনে হয় এ বুঝি মগর। সুতরাং “ইলছোবার কিয়্ংশ “হঠ নগর+ নামেই 
খাত হইয়। গিয়াছে” । 

এতিহাসিক তথ্যগুলির প্রামাণিকত। একেবারেই নেই। গণেশ বিঠুরের 
জমির্দাব নন। লেখক বলেছেন অন্ত্যাপী কর্তৃক গণেশ রাজ! হন। এইটিও 
কল্পনা । যছুর অপব নাম ফিবিস্তার তারিখ-ই-আকবরীতে জিতমল। রামগতি 
বলেছেন চেংমল। পাওুয়! অবশ্ঠ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। যছুর মুসলমানধর্ম 
গ্রহণের কোনো! কাবণই লেখক দেন নি। 

ইলবিলাব প্রথম দর্শনেই প্রেম, সেবা, শুশ্রাষ। প্রেমিকেব প্রতি আত্যস্তিক 
নিষ্ঠা সবই বোমান্স-লক্ষণাক্রাস্ত । যদুব ব্যাত্রযুদ্ধ ইংরেজি উপন্যাসের ছাদে 
পরিকল্পিত। সন্্যাসীব কার্কলাপ এ-জাতীয় উপন্যাসে বিশেষ বেমানান 
হয নি। নিপ্রিত ব্রাহ্মণ লেখক স্বয়ং । 

জঙ্গলা এবং বাঁকার কার্যকলাপ গ্রাম্য স্ীলোকের আচার-আচরণকে ম্মবণ 
কবিষে দেয়। এ ছুটি চবিত্র বাস্তবসম্মত। লালবিবি কৃটনীতিব প্রতীক। 
দামিনীব সাহসিকত। ও মৃত্যুববণ বোমান্সের লক্ষণাক্রান্ত। 

ইলছোবাব এই কটি অংশ। প্রথম, কাহিনীব ভূমিসংস্থান ১ দ্বিতীষ, 
কথাবস্ত , পবে আটটি উচ্ছাস । 


গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ 


গোবিন্দচন্্র ঘোষেব “চিত্তবিনোর্দিনী' হল 'সিপাহী বিদ্রোহ সম্বলিত 
এঁতিহাসিক উপন্যাস” । বইটি বার হয়েছিল ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্ধে ( দিতীয় সংস্করণ- 
১৮৮৪ )| এই সময়ে নবীনচন্দ্র সেনেব “পলাশিব যুদ্ধ কাব্যটিও প্রকাশিত 
হয়েছিল। শিক্ষিত বাঁডালিব দেশচর্চাব (জুষ্টব্যঃ রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্য পরিষৎ 
প্রবন্ধ ) নিদর্শন হিসেবে এই সমস্ত বইয়েব মূল্য অনস্বীকার্য । “চিত্তবিনোদিনী' 
গ্রন্থটি ছু ভাগে বিভক্ত । একটি ইংবেজ পরিবার এবং একটি বাঙালি পরিবারের 
যোগস্থত্র এই গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। সিপাহী বিদ্রবোহেব টানাপোড়েন 
উতস্তত বিক্ষিপ্ত এই ছুই পবিবারের কাহিনী গোবিদ্দচন্্র বর্ণনা করেছেন। 

বাংলার বাঁবাসত অঞ্চলের প্রতাপচন্দ্র বন্থুব পুত্র চারুচন্ত্র এবং তাঁরই 
ইংরেজ স্ত্রীর গর্ভজাতপুজ বিজয়েব সঙ্গে মিঃ রেমণ্ডেব ছুই কন্যা! এমি ও 
হেলেন পরস্পব পরষ্পবের প্রণয়ের প্রতিঘশ্বিতার কথা লেখক বিস্তৃতভাবে 
বলেছেন। সিপাহী বিভ্রোহেব স্যোগ নিয়ে বিজয় চারুচন্ত্রকে বিশ্বাসাতক 


২৪৯ বাংল সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


সিপাহীদলভূক্ত বলে প্রতিপন্ন করে। চারুচন্দ্রের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হয়। এর পর 
চারুচন্দ্র নানা কৌশলে মিঃ রেমণ্ডের পরিবারকে সিপাহীদের কবল থেকে 
মুক্ত করে। বিজযেব অভিসন্ধি ফাঁস হয়ে যায়। এমির সঙ্গে চারুচন্দ্রেরে এবং 
হেলেনার সঙ্গে বিজয়েব বিবাহ হয়। 

সিপাহীবিদ্রোহে বিশেষত নানা সাহেবের অত্যাচারকাহিনীর এরকম 
বর্ণনা অন্যান্য উপন্যাসগুলিতে নেই । সিপাহীদেব নিষ্ঠুরতাব দ্বিকগুলি লেখক 
পুঙ্থান্থুপুঙ্খ বর্ণনা কবেছেন। বিদ্রোহীদেব প্রতি লেখকেব বিন্দুমাত্র সহানুভূতি 
ছিল না। এর প্রমাণ পাই চারুচন্দ্রেব উক্তিতে _ 

“ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সদ্বিচাব, দ্য তন্বরের ভয হইতে নিষ্কৃতি, নিবাপদ ভাব বিছ্যালোকে, 


ধর্মবিষয়ক স্বাধী নত, কর্তব্য, জ্ঞান, জীবস্তভাব, কুসংস্কার হইতে নিষ্কৃতি ইত্যাদি অসংখ্য উপকার 
কোন সহদয় ব্যক্কি কৃতজ্ঞতাব সহিত ম্মরণ না করিয। থাকিতে পারে , এপ গভনমেণ্টের বিকদ্ধে 


কোন. পাষও হস্তোত্তোলন করিতে চাহে? ভারতবর্ষে একপ রাজ্য কখন হয় নাই, হইবে কিন 
সন্দেহ। হিন্দুবাজার সময ম্বাধীন খাকিয়াও ভারতবর্ষ একপ স্থথে ছিল না। আর কোন. রাজে! 
প্রজার! স্বাধীন থাকিতে পাবে? 
এই উতক্তিতে উচ্ছাস থাকলেও তখনকাব শিক্ষিত বাঙালিব ইংবেজ সম্বন্ধে 
এই ধারণাই বলবৎ ছিল। “পলাশিব খুদে” ব্রিটানিয়৷ দেবীব বক্তব্য এট 
প্রসঙ্গে ম্মবণ কবি। চাকচন্ত্র আরও বলেছেন - 

“মাত; ভ।বতভূমি। আর তোমাৰ ঘন্ত্রণা দেখিতে পাবি না। তোমার কুসস্তানেরা 
বিদ্েশীয়ের প্রতি কি না ।অত্যাচার করিতেছে--সেই বিদেশীধেরা আবার প্রাতিহিংসায কি না 
করিৰে। 


কালীকৃষ্ণ লাহিড়ী 


কালীকুষ্ণ লাহিভীব “বশিনাবা” ১২৭৬ সালে প্রকাশিত হয়। লেখক এটিকে 
ইতিবৃত্বমূলক উপাখ্যান বলেছেন। বইটি দ্বারকানাথ লাহিড়ীকে উপহাব 
দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থটি লেখকেব বহু পর্ধটনক্ষম শ্রমের ফল। “রশিনারা'ব 
বিষয়বস্ত তৃ্দেব মুখোপাধ্যায়ের “অঙ্গুবীয বিনিময়ে*ব অন্ুবপ। রশিনাবাতে 
বঙ্কিমের প্রভাবও লক্ষ্য কব! যায়। তবে প্রভাব যেমন আছে, লেখকের 
মৌলিকতাও ছুর্নক্ষ্য নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীতে ইতিহাস৷ মুখ্য নয়, 
রশিনারাতে ইতিহাসের স্থান অপ্রধান নয়। রশিনারাতে প্রকৃত এতিহাসিক 
উপন্যাসের লক্ষণ আছে। 


বন্কিম-সমসাময়িক অন্তান্ত উপন্যাসিক ২৪১ 


বঙ্কিমচন্দ্রেব প্রভাব লক্ষ্য করা যায় স্বপ্রবৃত্ান্তে এবং পাঠকসম্বোধনে। 
রশিনাব! এবং শিবজীব প্রেমোপাখ্যান ভূদেবের উপন্যাসে সংক্ষিত্বী। 'রশিনারা+তে 
এই' উপাখ্যান বিস্তৃত। দৃতী গোলাবীব মধ্যস্থতায় এই প্রেমের বিকাশ বাংল! 
সাহিত্যের প্রেমচিত্র বর্ণনাব চিবন্তন ধারাঁটিকে ম্মরণ করিয়ে দেয়। শিবজীর 
চরিত্র অস্কনে লেখকের দক্ষত] ভূর্দেবেব অপেক্ষা বেশি। শিবজীর প্রত্যুৎপন্ন- 
মতিত্ব, উদার মনোভাব এবং বীরত্ব লেখক কয়েকটি দৃশ্তটে চমৎকারভাবে বর্ণনা 
করেছেন। 

বইটিব এতিহাঁমসিক ঘটনাবলীব উত্স কণ্টাবের “দি মার্থাটা চিফ? । 
রশিনাবায় বোমান্সের আতিশয্য বিশেষ নেই। তবে প্রেমবর্ণনা সংস্কৃত 
সাহিত্যেব মতো । শিবজীব পলাষনেব দৃশ্যটি এখানে সংক্ষিপ্ত। কালীর 
লাহিভীব গ্রন্থে বশিনাবাব জীবন অনেকটা বাঁংলাদেশেব নাবীসমাজের 
মতো।। ঘটনাব উপব অত্যধিক গুরুত্ব আবোপ করায় এবং এতিহাসিক 
পরিবেশ পবিষ্ফুটনে লেখকের আগ্রহ সমধিক হওয়ায় বশিনারার অন্ততর 
ত্বাদবৈচিত্র্য উপেক্ষণীয় নয়। 


হারাণচন্দ্র রাহ। 


হারাণচন্ত্র রাহার “রণচণ্ডী” (১৮৭৬) স্থানীয় ইতিবৃত্মূলক উপন্যাসের মধ্যে 
বিশিষ্টতাব দাবি রাখে । হাবাণচন্ত্র কাছাড় অঞ্চলের অধিবাসী, লোকমুখে 
কাছাড়েব গালগল্প শুনতে পেয়েছিলেন তিনি । পরে যখন উপন্যাস রচন। 
করার প্রেবণা জাগল, তখন তিনি ইতিবৃত্ের উপাদান সমূহকে এঁক্যের 
বন্ধনে নিয়ে এলেন। লোকপ্রচলিত কাহিনীকে উপন্যাসের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত 
করলেন। ভূমিকায় লেখক বলেছেন-__ 

“কোন ইতিহাসে রণচণ্ডী সম্বন্ধে কিছু পাঠ কবি নাই। রণচণ্ডী সম্বন্ধে যে সকল কথা কাছাড় 
দেশে প্রচলিত আছে, তাহাই অবলম্বন করিয1 এই আখ্যায়িক! লিখিত হইল। রাজবৃঝ্ণ রায় নামে 
জনৈঝ প্রাচীন ভদ্রলোক কাছাড়ের বিধব! রানীদিগের উকিল ছিলেন। বাল্যকালে তাহার কাছে 
বসিয়া আমি রণচণ্তী সম্বন্ধে ণানা অদ্ভুত কথ শুনিতাম। তদ্‌ভিন্ন কাছাড়ের এক রাজ! গোবিন্দচন্দ্ 
নারায়ণের এক নাপিত ছিল। ক্ষৌরকর্ণ শেষ হইলে তাহাকে আমি অনেকক্ষণ বসাইয়! রাখতাম 
ও তাহার মুখে রণচণ্তী সম্বন্ধে বিস্তর কথ! শুনিতাম।' 
এর পর লেখক কাছাড় রাজবংশের প্রাচীনত্বের কথ উল্লেখ করেছেন। সে 

১৬ 


২৪২ বাংল! সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


প্রাচীন বাজবংশ এখন লুপ্ত (১২৯৪ )। হাবাণচন্দ্রের বইটিব জনপ্রিয়তা ছিল। 
মাত্র দশ বছবেব মধ্যে তিনটি সংস্কবণই তাব প্রমাঁণ। 

স্থানীয় ইতিবৃত্ত ওপন্যাসিকেব কাছে বিশেষ আবেদন নিয়ে আসে। 
আমাদেব দেশে স্থানীয় গালগল্পের উল্লেখযোগ্য সংকলন নেই। এ-অভাৰ 
এতিহাসিক ওঁপস্তাসিক পুবণ কবেছেন কল্পনার অন্থবঞ্জনেব ছার] । হাবাঁণচন্ত্ 
স্থানীয় ইতিবৃত্তেব সঙ্গে প্রাস্তীধ বাজান্দেব মিলন-সংঘর্ষেব কাহিনী মিলিয়ে 
দিয়েছেন। তবে ঘটনাগুলিব এতিহাসিকতা যে একেবাবে ছিল না সে কথা 
বল। যায় ন1। 

মিব জুমল। শ্রীহট এবং কাছাড অভিযান কবেন। মির জুমলাব সৈনাধ্যক্ষ 
শিযাব শ। এ অভিযানেব নাধক ছিলেন। শিযাৰ শ] কাছাডেব বাজ 
উপেন্দ্রনারাষণকে বধ কবে কাছাডেব শাসনভাব গ্রহণ কবেন। উপেন্দ্- 
নারাঘণেব পতী মন্দাঁকিনী এবং পুত্র চন্দ্রনাবাধণ (শকত্রদমন ) শিযাব শা-ব 
প্রাণবধ কবে বাজ্য পুনকদ্ধাবেব সংকল্প গ্রহণ কবলেন। মন্ত্রী বাঁমজীবন 
বায়ও এদেব সঙ্গে যোগ দিলেন । 


কাছাঁভেব সীমান্তে কুকিদেব বাঁদ। বামজীবন এবং এক্রদমন হতসর্বন্য 
হযে কুকি অঞ্চলে চলে আসেন। কুকিদেব সর্দাব কুলপিলালেব পালিতা কন্! 
বণু তাদ্েব নিষে এল | কুলপিলাল এদেঁব যথাযোগ্য সমাদ্ব কবে আশ্রয় দিলে। 
বামজীবন এবং এক্রদমনেব চেষ্টা ছিল সৈম্ভবল সংগ্রহ কবে কাছাভ 
আক্রমণ কবা। কুকিবা সবলপ্রাণ। পার্বতী মণিপুব অঞ্চলে কুকিদেব 
সম্বন্ধে ভালো ধাবণ| ছিল না। মণিপুববাজেব আশ্রিত কুকিজাতি শোধিত। 
বিজেতা-বিডিত সম্বন্ধ তিক্ততা স্থপ্টি কবলে। মণিপুববাজ বীবকীতি 
কুকিদেব শোর্ধবীর্ষেব প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ 'কবতেন না| বামজীবন 
কুকিদেব বোঝালেন। তীাব ইচ্ছা কুকি এবং মণিপুব সৈন্য নিয়ে কাছাড 
আক্রমণ কবেন। মণিপুব অভিমুখে সকলে রওনা হল। বণু শত্রদমনকে 
সাহায্য করতে এগিয়ে এল। পথে কোনে বিপর্দের সম্ভাবনা আছে 
ভেবে সেও সঙ্গে সঙ্গে চলল। মণিপুববাজেব আশ্রিত ভরতসিংহ 
বামজীবন এবং শক্রমনকে বন্দী কবলে। বধু শক্রদদমনকে উদ্ধার করলে। 
এব পর নানা বাধাবিপত্তি কাটিয়ে শত্রদমন মণিপুব বাজ্যে উপস্থিত 
হল। মণিপুববাজ এদ্দেব অভ্যর্থনা কবলেন। মণিপুররাজ কাছাড 
আক্রমণ করতে বাজী হলেন একটি লর্তে। সর্তট হল রানী 


বঙ্কিম-সমসাময়িক অন্তান্ত শপন্তাসিক ২৪৩ 


ন্দাকিনীর সাহায্যে আদামবাজ থেকে আসালু রাজ্য মণিপুবকে দিতে 
হুবে। মন্দাকিনী ছিলেন আসামরাজেব ভগ্রী। রামজীবন শক্রদুমনকে পাঠালেন 
মণিপুবরাজেব দাবি জানাতে । বাীবকীতির দাবি শক্রদমন মাতাকে জানালে। 
অন্দাকিনী এতে সম্মত হলেন ন1। ওদিকে বীরকীতি কুকিদেব সঙ্গে ভালে! 
ব্যবহাব করলেন না। কুলপিলাল ইত্যাদি মণিপুবেব বিরুদ্ধে লেগে রইল। 
রামজীবন কুকিজাতিব প্রতি সে পোষণ কবলেও বীবকীতির পক্ষ অবলম্বন 
কবলেন। এব পর কতগুলি যুদ্ধেব বর্ণন। পাচ্ছি। শবত্রুদমন কুকিদের সাহায্যে 
মুলমান সৈন্যেব বিকদ্ধে যুদ্ধ কবলেন। মণিপুব্রাজ-ছুহিতা৷ ইবাবতীব সঙ্গে 
তাঁব বিবাহেব ঠিক ছিল। কিন্তু শত্রুদমন এতে বাজী হলেন না| শক্রদমনেব 
সঙ্গে বধু এসে দাড়াল যুদ্ধক্ষেত্রে। বণু অসম সাহণ প্রদর্শন কবে আহত হল। 
আহত অবস্থা সে শত্রদমনকে অন্ুবোধ জানালে অন্রদাকে বিবাহ কবতে। 
অননদাকে যুদ্ধেব সমধ পাওয| গিসেছিল শক্রব বন্দী অবস্থায়। সেও মুসলমান 
অত্যাচাবে প্রপীডিত৷ | বণুও তাই ছিল। বণু নবদ্বীপ অধিবাসী ব্রাহ্মণ কন্যা1। 
শক্রদ্মন অন্নদাকে গ্রহণ কবতে বাজী হলেন। বণচণ্ডীর (বণু) মৃত্যু ঘটল। 
বণচণ্ডী যে তববাবি নিযে বুদ্ধ কবেছিল মে তববাবি পূত এবং বাজগৃহে গৃহদেবীব 
সম্মানে পূজিত হতে লাগল। 


'বণচণ্তী' স্থানীয ইতিবৃত্ত নিষে লেখা হলেও লেখক আসাম-মণিপুর- 
কুকিবাক্গ্যেব সম্বন্ধ নির্ণষে অগ্রসব হয়েছেন। লেখক বণচণ্তী সম্বন্ধে যে গল্পটি 
শ্রনেছিলেন তাব অন্য একটি রূপ এখানে তুলে দিচ্ছি। গন্লটি চিত্তাকর্ষক । 

একদ। তিনি (নির্ভষ নারাধণ) শ্বপ্নদর্শনে নদী তীরে গিযা সর্পকপিণী রণচণ্তী দেবীকে দশন 
করেন। বিষধব সপকে তাহার ভয় হইল না, দেবা জ্ঞানে শির্ভয় চিত্তে তাহার লাঙ্গুলে হস্তার্পণ 
করিলেন, সর্প তৎক্ষণাৎ অনিতে পরিণত হইল । এই দেবীবপী তরবারি লইয়! তিশি গৃহে আগমন 
করিলেন। পরে রাত্রে পুনঃ হ্বপ্নে অবগত হইলেন যে, এই অসি সধত্রে সংরক্ষিত হইলে। তত্কপায় 
বাজবংশে কোন অমঙ্গল স্পর্শ করিবে না। এই তববারি তবধি রাজবংশে পৃজিত হইতে আরস্ত 
হয 1” 
হাবাণচন্দ্রে বণচণ্ীর সঙ্গে এ গল্পের কোনে! মিল নেই । তবে নির্ভয়নারাণ 
বা শত্রদমনই যে বণচওীব প্রতিষ্ঠাতা তাব প্রমাণ পেলাম। 

রণচণ্ীব বিষয়বন্ত সারালো'॥ বাংলা এতিহাসিক উপন্যাষে এ জাতীয় 


১. অগ্যুতচরণ চৌধুরী, শ্রীহটের ইতিবৃত্ত 
২, অচ্যুতচরণ চৌধুরী, প্রীহটের ইতিবৃত্ত, 'উপদংহার, কাছাড়ের কথা: । 


২৪৪ বাংল। সাহিত্যে এতিহানিক উপন্যাষ 


ঘটনা বিশেষ পাঁওয়া যায় না। পার্বত্য অধিবাসীদের নিয়ে কাহিনী বচনার 
মধ্যে অভিনবত্ব আছে নিশ্চয়ই | 

লেখক কাছাড অঞ্চলেব। এই কাবণে সীমান্তে অবস্থিত পার্বত্যবাসীর্দের 
বীতিনীতি তাব পক্ষে জান। সহজ হয়েছিল। রুত্রেব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় । 
প্রবীণ এবং নবীনেব মতছৈধ চিত্তাকর্ষক। রুদ্র চায় মণিপুবেব বিরুদ্ধে অভিযান, 
কিন্তু কুলপিলাল সন্ধি এবং আত্মবক্ষাব জন্য ব্যগ্র। রুদ্রেব কাছে দশের 
স্বাধীনতাব জন্য মৃত্যুবরণ পবম শ্লাঘার বিষষ । মণিপুববাজের কাছে তাব দভোত্ভি, 
শত্রদমনের দ্বৈথযুদ্ধে জাতিগত এঁতিহোব প্রতি অকু বিশ্বাস, বগুব প্রতি জলস্ত 
প্রেম নিবেদন উপন্যাসটিব অন্যতম প্রশংসনীষ দ্িক। |কুলপিলাল, আতঙ্গী, কদর 
পাহাড়ী জাতির বৈশিষ্ট্যের কিছু কিছু দ্িককে প্রকাশ কবেছে। 

কিন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই প্রকৃতিপ্রভাবিত মানবজীবনেব কথা হাবাণচন্দ্ 
ব্যাখ্যাবিশ্লেষণেই সমাপ্ত কবেছেন। দু-একটি চরিত্র ছাড। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে 
আরণ্যক প্রবৃত্তির বিশেষ কোনো! স্বাক্ষব দেখতে পাই না। পার্বত্য অধিবাসীদের 
সঙ্গে সতলবাসীব মৌল প্রভেদ লক্ষ্যগোচর হয় না বলে উপন্যাসটির আঞ্চলিক 
বৈশিষ্ট্য কিছু পরিমাণে ব্যাহত | 

'রণচণ্তী'র আখ্যান অংশ দ্রুতগতিতে চলেছে । এঁতিহাসিক উপন্যাসের 
বিশিষ্ট ধর্ম অনুষায়ী প্রেম, আদর্শবাদ, স্থন্দবী নারীর প্রতি মোহ, যুদ্ধেব 
তুর্ধনিনাদ থাকলেও লেখক কাহিনীব অবাবিত গতিকে রুদ্ধ করেন নি। 


মনোমোহন বস্থ 


মনোমোহন বসব দীর্ঘ রতিহাসিক নবন্যাস “ছুলীন? ১২৮* সালে আবস্ত 
হয়। প্রথমে বইটি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয। পবে পরিবধিত এবং 
পরিবজিত হযে গ্রস্থাকাবে গ্রকাশিত হল ১৮১৩ শকাবে | 

বইটির পুরে! নাম ছিল “ছুলীনেব আশ্চর্য জীবন বা মহারাজা রণজিৎ সিংহ 
সংক্রান্ত এতিহাসিক নবন্তাস*। গ্রন্থটির নাম দীর্ঘ হওয়াতে লেখক পরে নাম 
দিলেন “ছুলীন” । 

বিজ্ঞাপনে লেখক বলেছেন, ভারতের কোনো-এক স্বাধীন রাজার 
রাজত্বকাল প্রদর্শন করবার জন্যেই উপন্তামটি লিখেছেন। নানা কারণে 


বঙ্কিম-সমসাময়িক অন্ান্ত উপন্তাসিক ২৪৫ 


রণজিৎ মিংহের রাজত্বকালই লেখকেব মনোভাব প্রকাশের অন্থকৃলে বলে মনে 
হয়েছিল। হেনরি লরেন্দের বইটি লেখকের অবলম্বন ছিল। এঁতিহাসিক 
তথ্যের যাখার্থ্য নির্ণয় করবার চেষ্টা গ্রন্থটির আদ্যোপান্ত জুড়ে আছে। তবে 
কল্পনার স্থান ষে একেবারেই নেই সে কথ! বল। যায় না। 

গ্রস্থটিতে সেকালেব পরিবেশ ফুটিয়ে তুলতে লেখক যত্তের ত্রুটি করেন নি। 
সামরিক কৌশল, যুদ্ধের অস্ত্র বর্ণনা, দন্থযদের অত্যাচার, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র 
লেখকেব বর্ণনার অন্ততম অংশ | যুদ্ধের অস্ত্-বর্ণনায় লেখকের বিরাম নেই। 
ছুলীনের প্রতি লেখকেব সহাহুভূতিও ছিল যথেষ্ট। গ্রন্থ লেখবাব সময়ে 
ছুলীন জীবিতও ছিলেন। 


কেদারনাথ চক্রবতণ 


কেদারনাথ চক্রবর্তীব এঁতিহাসিক উপন্যাস 'চন্দ্রকেতু” ১২৮৫ সালে 
প্রকাশিত হয়। স্থানীয় ইতিবৃত্রকে অবলম্বন কবে লেখা এই উপন্যাসটির 
সাহিত্যিক মূল্য বিশেষ কিছু নেই। ভূমিকাতে লেখক ম্যাক্সমূলাবেব পদাঙ্ক 
অন্ুসবণ কবে প্রাচীন ইতিহাসচর্চা করেছেন এ কথা বলেছেন। 

বালগ্ডা নগরীর ( অধুনা বালগা৷ পবগণা ) বাজ! চন্্রকেতুব সঙ্গে পীর 
গোরাাদের যুদ্ধ গ্রস্থটিব বিষয়। লক্ষ্রণসেনের পব বাজ। চন্দ্রকেতু সাহসের 
সঙ্গে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ কবেন। মহম্মদ গোবাচাদ চন্দ্রকেতুকে পরাস্ত 
কবেন। বি্জয়কেতুব সাহসিকতায় সাময়িকভাবে বাজ্য বক্ষা হলেও রাজ 
চন্ত্রকেতু পত্বীব শোঁকে আত্মবিসর্জন করলেন। বিজয়কেতু প্রণয়িনী মালতীর 
শোকে সেই পথ অবলম্বন কবলেন। 

লেখক যুদ্ধেব বর্ণনা অপেক্ষ। মালতী-বিজয়কেতুব প্রেম বর্ণনার উপর 
গুরুত্ব আবোপ কবেছেন বেশি ৷ সে বর্ণনা তবল উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ । ভাবাবেগ* 
প্রবণতা আত্যন্তিক হওয়াতে গ্রন্থটিতে চবিত্র এবং ঘটনার আকর্ষণ বিশেষ 
কিছু নেই। চন্ত্রকেতু স্বাধীন রাজা বটে, কিন্তু তার মুখে স্বদেশপ্রেমের বাণী 
অত্যন্ত বেমানান। কেনন! তার দম্ভ ছিল কিন্তু যুদ্ধ করবার মতে। শক্তি 
ছল ন|। 

বইটির এঁতিহাসিক যৃল্য রয়েছে গোরা্টাদের উল্লেখে। 


২৪৬ বাংল। সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 
স্ীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


সপ্তীবচন্ত্র ট্টোপাধ্যায়েব জাল প্রতাপচাদ ১২৮৯ সালে 'বঙদূর্শনে" বার হয়। 
পরে পরিবতিত এবং পরিবধিত হযে পুশ্তকাকাবে প্রকাশিত হয়। বইটিকে, 
সঞ্জীবচন্ত্র সম্পুর্ণ এতিহাসিক বলেছেন। বিজ্ঞাপনে লেখক যথার্থ বলেছেন-_ 
“আমাদের ইতিগাস নাই । যাহা আমবা বাঙ্গালীর ইতিহান বলিয! পাঠ কবি, তাহা ইংবেজেৰ 
ইতিহাস। বঙ্গভূমে ইংবেজের কীর্তিকলাপকে বাঙ্গালীব জিনিস বলিযা আমবা গ্রন্গ কবিতেছি। 
এই ভ্রম দুর করিবার সময় এখনও হয নাই। বখন সে সময উপস্থিত হইবে, তখন ইতিহাস উপযোগী 
উপকরণের অভাব ন1 হয, এই প্রত্যাশায় এক এক সমঘের সামাজিক ছুই চারিটী কথ! লিখিয়া 
রাখিবার চেষ্টা কবা যাইতেছে । সে জন্য আপাততঃ জাল-রাভাকে উপলক্ষ্য কব! গিযাছে।” 


মণ্তীবচন্দ্রের প্রথম বচন! গর্পকাহিনী। কিন্তু এতিহাসিক ঘটনাব প্রতি 
তাব আগ্রহ গোডণ থেকেই ছিল। সম্তীবচন্দ্রে 2789] 77০9৫ বচনাব সংবাদ 
দিষে বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়েছেন তিনি কি অপবিসীম পবিশ্রম কবে এই বইটিব 
জন্য উপাদান সংগ্রহ কবেছিলেন। 87£61 7০-এব সঙ্গে জাল প্রতাপষ্টাদে 
অন্তত এক জায়গা মিল পাচ্ছি। সেটি হচ্ছে উভয় গ্রস্থেউ ইংবেজ আইন- 
কালুনেব পর্যালোচনা | পূর্বে আমাদেব দেশেব অবস্থা! কিবনম ছিল সেইটি 
জানানোও এই ছুই গ্রস্থেব অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। 

'জাল প্রতাপষটা* সপ্তীবচন্দ্রে বিশিষ্ট বচনা। এ বইতে সঞ্ভীবচন্দ্রেব 
প্রতিভাব পূর্ণ বিকাশ দেখতে পাই | জাল প্রতাপটাদ আর-এক দিক দিষেও 
উল্লেখযোগ্য । সগ্তাবচন্দ্রে বচনা এমন কিছু বেশি নয়। কন্ত বিষষবন্ 
নির্বাচনে কিংবা চবিজ্রন্ষ্টিতে সঞ্জীবচন্দ্রেব একটা বিশেষ প্রবণত। লক্মণীয। 
প্রায় প্রত্যেকটি গ্রক্গেই সপ্তীবচন্দ্রেব ব্যক্তিগত জীবন গ্রতিবিদ্বিত। পীঙম চবিষ্র 
এ দিক থেকে ল্মরণীয। দামিনী, বামেশ্ববেব অনৃষ্টে ভাগ্যের নিষ্ঠুব পবিহাসেব 
কথা বল। হয়েছে । সপ্তীবচন্দ্র প্রতিভাবান হযেও জীবনযুদ্ধে পবাজিত। তাব 
উন্নতিব পথ ছিল রুদ্ধ । বঙ্কিমচন্দ্র এজন্য আক্ষেপও করেছেন। জাল প্রতাপটাদও 
তাব অদৃষ্টকে বাববাব অস্বাকাব কবতে চেয়েছেন কিন্ত অবস্থাব চাপে সত্য৭ 
শেষ পর্যস্ত মিথ্যা প্রমাণিত হযেছে । কেবল তাই নয়, জাল £তাগচা্দেব 
জীবনের সঙ্গে সঞ্জীবচন্দ্রে আবও সাদৃশ্ট খুজে পাওয়া যায়। জাল গ্রতাপচাদ 
সম্বন্ধে সঞ্ীবচন্ত্র বলেছেন, 'প্রতাপটাদ্দের বাগ কেবল সিভিল সার্বেন্টদেব' 
উপর ছিল, তাহাদিগকেই তিনি বেযার্প বলিতেন”। সঞ্তীবচন্দ্র নিজেব 
চাঁকরী-ক্ষেত্রে ব্যর্থতার জন্য দায়ী করেছিলেন ইংরেজ কর্মচারীদের । ইংরেজ: 
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কর্মচারীদের প্রতি তাঁর মনোভাব কিরকম ছিল সে সম্বন্ধে একটি কৌতুকাবহ 
কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন হরপ্রাসাদদ শান্ত্ী। জাল প্রতাপটাদেব ক্ষেত্রে 
ওগলবি, লিটন ইত্যার্দি ইংবেজ কর্মচারীর ষডযস্ত্রেব কথা সপ্তীবচন্ত্র সবিস্তাবে 
বলেছেন। তাদের মিথ্যাচাব, কৌশল, ছলনাকে প্রকাশ কবে তিনি বেনামিতে 
আসলে নিজের কথাই বলেছেন। 

প্রতাপষাদদ বাল্যে লেখাপড বেশি শেখেন নি। তবে ইংবেজি অনর্গল 
বলতে পাবতেন। পবীক্ষ। পাস সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনেও ঘটে নি। ঘবে শিক্ষা 
সংস্কৃতিতে তাব মানসিক গঠন ছিল বাজকীয। জাল বাজাব অধঃপতনের 
কাহিনী বলতে গিষে সঞ্গীবচন্ত্র প্রতাপাদেব সংসর্গদোষ, প্রমাবা খেলাব কথ। 
বলেছেন। আব সঞ্জীবচন্দ্রে জীবনীতে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, সঞ্জীবচন্ত্র বানব- 
সম্প্রদায় (বন্ধুবর্গ ) পবিবৃত হয়ে পবীক্ষাব কথা বিন্বৃত হখেছিলেন। 

“কিন্ত পবীক্ষাব দিনঃ কলেজে যাইবার সময দেখিলান, তিশি উপবিলিখত বানর-সম্প্রদাযেব মধ্যে 
একজনের দঙ্গে সতবঞ্জ খলিতেছেন। বিদ্যার মধো এহটী তাহাবা অন্বশীলন কবিত, এবং 
সপ্ীবচন্দ্রকে এ বিদ্যা দান কধিযাছিল ।'১ 

প্রতাপচাদ কুলংসর্গে পভে যখন অধঃপাঁতে গেলেন তখন তাব অন্শোচন। 
এসেছিল এবং প্রা্শ্চিত্েব জন্য অজ্ঞাতবাঁস কবেছিলেন। সঞ্জীবচন্দ্রও বাববার 
পবাজিতও হযে “ভগ্নোৎসাহ* হয়ে পডেন। এই-নসকল ঘটনাব সাদৃশ্বা দেখে 
অনুমান কবি সীবচন্দ্রেব প্রতাপচাদ্কে গ্রহণ কববাব পশ্চাতে কেবলমাত্র তাৰ 
বিচাবকাহিনী লিপিবদ্ধ কবাই মূল লক্ষ্য ছিল না, ধবং প্রতাপচার্দেব মধ্যে 
নিজ জীবনেব সাধর্ম্য লক্ষ্য কবে জঞ্তীবচন্্র পুলকিত হযেছিলেন। ফলে 
ব্যক্তিগত সহানুভূতি দিষে প্রতাপটাদেব ব্যথান্সিগ্ধ দ্রিকটিকে অপরূপভাবে 
প্রকাশ কবতে তিনি প্রেরণা পেয়েছিলেন । জীবনী যে বচনাগুণে সাহিত্যবস্ত 
হতে পাবে “জাল প্রতাপটাদ* তার অন্তম প্রমাণ। 

জাঁল প্রতাপটাদ নিষে ইতিপূর্বে ছুখানা এতিহাসিক কাব্য লেখা হযেছিল। 
একখানি 'প্রতাপচন্দর লীলাবস সঙ্গীত” । তাব কবি অন্রুপচন্দ্র দত্ত ।২ 'অপবটি 
ছু পাতাব একখানি পুথি। অন্ুপচন্দ্রেব গ্রন্থের নামেই প্রকাশ কবি প্রতাপচাদকে 
ভক্তের দৃষ্টিতে দেখেছেন। ভক্তিব আবেগে প্রতাপটাদ সেখানে মানুষরূপী 
দেবতা । প্রতাপটার্দের “অস্ত্যলীল।, কবিকে মুগ্ধ কবেছিল। সপ্গীবচন্্ 


১, বঙ্ধিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায, সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী 
২. প্ন্থপ্রসন্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইতিহাসাশ্রিত বাংল। কবিতা 


২৪৮ বাংলা! সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


প্রতাপটাদেব শেষ জীবনেব সংবাদটুকু দিখেছেন--তাকে বিস্তৃত কবেন নি। 
পূর্বে বলেছি প্রতাপটাদেব বিরুদ্ধে বডযন্ত্রেব রূপটি দেখানোই সন্তীবচন্দ্রে বাসন! 
ছিল। প্রতাপষ্টাদেব শেষ জীবন তো! আসলে উৎসারিত বাসনাব ধূসবিত 
পবিণাম | সন্ীবচন্দ্র প্রতাপাদেব শোচনীয় পবিণামেব বর্ণনায় উল্লাস-বোধ 
কবতে পাবেন না। অনুপচন্দ্র নিজে সত্যনাথ প্রতাপঠাদেব শিষা ছিলেন। 
ধর্ষশাসিত মনেব আবেগ-বিহ্বলতাব স্থম্পষ্ট প্রকাশ বয়েছে 'প্রতাপচন্দ্র লীলাবস 
সঙ্গীতে'। আব সঙ্জীবচন্দ্রের মধ্যে এতিহাসিক এবং সাহিত্যিকেব মেলবন্ধন 
ঘটেছে। জাল বাজাব সমগ্র কাহিনীটি বর্ণনা কবতে সপ্ীবচন্ত্র গল্পবসেব 
কোথাও ব্যাঘাত কবেন নি। তার অন্তর্ধান, আবির্ভাব, বিচাব-কাহিনী, 


স্বীকাবোক্তি সাহিত্যসম্মত উপায়ে বণিত। পবিশেষে সঞ্তীবচন্ত্র বলেছেন _ 
“তিনি প্রতাপাদদ হউন, আর জালরাজাই হউন, অদ্বিতীয় লোক ছিলেন। তিনি কষ্ট 
পাইযাছিলেন, এই শিমিত্ত আমরা তাহাকে ভালবাদি। তিনি হাস্তমুখে সেই কষ্ট সহ 
করিয়াছিলেন এইন্ন্ত আমর! তাহাকে ভক্তি করি ।" 
রবীন্জনাথ বলেছেন, সঞ্তীবচন্দ্েব প্রতিভ। ধনী কিন্তু গৃহিণী নয়। এর 


উদাহবণন্বরূপ তিনি জাল প্রতাপষাদের কথ বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন-_- 

“ জাল প্রঠাপটাদ'-নামক গ্রন্থে সপ্তীবচন্দ্র যে ঘটনাসংস্থান প্রমাণ-বিচায় এবং লিপিনৈপুণ্ের 
পরিচধ দিয়াছেন, বিচিত্র জটিলতা ভেদ করি৷ যে একটি কৌতুহলজনক আনুপুধিক গল্পের ধার! 
কাটিয়া আনিফাছেন, তাহাতে তাহার অসামান্য ক্ষমতার প্রতি কাহারও সন্দেহ থাকে না_ কিন্ত 
সেই সঙ্গে এ কথাও মনে হয়, ইহ। ক্ষমতার অপবায় মাত্র ।"১ 


কালী প্রসন্ন দত্ত 


কালী প্রসন্ন দত্তের “বিজয়” (১২৯১) সিপাহীযুদ্ধ সংক্রান্ত এঁতিহাসিক 
উপন্যাম। গোবিনচন্দ্র ঘোষেব “চিত্তবিনোদ্দিনী*ব পব সিপাহীযুদ্ধ নিয়ে 
লেখা এ উপন্যাসটি নান দিক দিযে উল্লেখযোগ্য। কালী প্রসন্ন দত্তও 
সিপাহীবিদ্রোহকে সমর্থন কবেন নি। কিন্ত তিনি এ বিদ্রোহকে 
নহান্ুতৃতিব সঙ্গে বিচাব কবেছেন। প্রথম অধ্যায়ে তিনি সিপাহীযুদ্ধের 
সম্পর্কে দুটি মৃন্যবান্‌ মস্তব্য কবেছেন। এক, ইংরেজেব অত্যাচাবের অন্ত 


১* রবীন্তরনাথ ঠাকুর, আধুনিক সাহিত্য, “দঞ্জীবচন্তর 
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ই বিভ্রোহ। ছুই, এ বিদ্রোহ সমযোপযোগী নয়! পবে বলেছেন, 

ভাবতবর্ষের স্বাবীনত1] সকলেবই কাম্য। কিন্তু দেশের জনসাধাবণ যদি 

শীসনভাব গ্রহণ কববাব উপযুক্ত না হয় তবে বিদ্রোহেব পরিণাম হবে ভয়াবহ। 
কেননা দেশ তা হলে আবাব ফিউভাল যুগে পিছিয়ে যেতে পাবে। সিপাহী 

বিদ্রোহীদ্দেব মধ্যে অনেকেই প্রকৃত বীর ছিলেন সন্দেহ নেই। এদের 

আন্তবিকত। সম্বন্ধেও হয়তে! মংশয় নেই। তথাপি এদের মধ্যে যে জিনিসটির 
ভাঁব ছিল তা হচ্ছে সর্বভাবতীয় নেতৃত্ব গ্রহণ করবার মতে। ক্ষমতাব। 


উপন্যাসটিব নায়ক তান্তিযা টোপি। লক্ষণীয়, গ্রায় সকল ওপন্যাসিকই 
বিদ্রোহেব প্রতি প্রতিকূল মনোভাব পোষণ কবলেও তান্তিয়া টোপিকে এরা 
সহাহ্ৃতৃত্ির চোখে দেখিয়েছেন। কালীপ্রসন্ত্রের কৃতিত্ব এইখানে যে তিনি 
প্রথম উপন্থাসে তান্তিয়ার বীবত্বমপ্তিত গৌরবোজ্জল দিকটিকে গৌবব সমুন্লতি 
দিলেন । পববর্তীকালে চণ্ডীচরণ সেন, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় তাকেই অনুসরণ 
কবেছেন। 

বিজয়েব কাহিনী খুব সাবালেো। নয়। কাহিনী অপেক্ষা সিপাহীদের 
বিদ্রোহসংক্রান্ত মনোভাবই এ উপন্াসেব বৃহত্তব ভূমিকা । মাধববাঁও বেবারের 
ভূতপূর্ব মন্ত্রী, জাতিতে ব্রাক্মণ । তার ছুই কন্তা বেলা ও মালতী এবং এক 
পালিত পুত্র বিজয় । বিজয় মাঁধববাওয়ের অনম্মতি সত্বেও সিপাহীবিপ্রোহে যোগ 
দেয়। এবং তান্তিয়া টোপির সৈন্যলের অন্ততূক্তি হয়। বিজয় এবং মালতী 
পরস্পবেব প্রতি প্রণয়াসক্ত। বিদ্রোহে তাস্তিয়া টোঁপি নানা সাহেবের সঙ্গে 
মিলিত হয়ে কখনও কখনও বিচ্ছিন্ন ভাবে উংবেজেব সঙ্গে যুদ্ধ করেন। 
এ-সকল যুদ্ধে তান্তিয়! প্রথমে সাফল্যলাভ কবলেও পবে পরাজিত হন। নান! 
সাহেবও পবাজিত হয়ে নেপাল অঞ্চলে আশ্রয় নেন। সেখানে তব অস্তিম 
জীবন অতিবাহিত হয়। বিজয়ও যুদ্ধে বীরত্ব প্রকাশ কবে। অবশেষে তাস্তিয়ার 
কাছে বিদায় নিষে নেপাল অঞ্চলে চলে আসে। নেপালে দশ্য মর্দনের 
আশ্রয়ে এরা থাকে । বিজয়ের সঙ্গে মালতীব, মর্দনেব সঙ্গে বেলাব বিবাহ 
হুল। যুদ্ধেব অপ সৈনিক প্রতাপ ফুলকুমারীকে বিবাহ কবে। 

পূর্বেই বলেছি, বিদ্রোহসংক্রাত্ত ঘটনাই বিজয়ের আসল বিষষ। বিদ্রোহীরা 
এককালে ছিল নিমকহাপলাল। এখন নিমকহারাম কেন হল তাব কাবণ বলতে 
গিয়ে লেখক বলেছেন ইংরেজরা বিদেশী। ভাবতবাঁয়দের প্রতি সহান্ুতৃতি 
হইংবেজের ছিল না। অথচ 


২৫০ বাংলা সাহিত্যে এতিহামিক উপন্যাস 


“সিপাহী ক্ষত্রিয়ের সন্তান, যুদ্ধ তাহার ধর্ম, স্বার্থহ্যাগ, উদারতায় তাহার অস্থিমাংস গণিত ৯ 
সম্মুখ ঘুদ্ধে মৃত্যু তাহার অক্ষয স্বগের দোপান , আর অপমান, অবহেল। প্রভৃতি তাহার নিকট বিষ। 
অপমানিত হইয়। যে ন্ষত্রিয় তাহার প্রতিশোধ ন৷ লয়, অনন্ত নরক তাহার বাসস্থান । 


ইংরেজ কর্তৃক অপমানিত হয়েই সিপাহীর] বিদ্রোহে যোগ দেয়। নীল সাহেবের 
অত্যাচাবে দেশ যখন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হল, তখন কালীগ্রসন্নের তীব্র জাল! 
প্রকাশিত হযেছে এই কয় ছত্রে _ 


কিন্ত তাহাতে কর্ণেল নীলকে আপনাব! নিন্দা করিতে পারেন না, যে হেতু তিনি থুষ্টান, 
তাহাতে আবার প্রতিহিংসা লইতেছেন মাত্র) 


নিবীহ ইংরেজেব প্রাণহনন তাস্তিয়াব ইচ্ছা! ছিল না। নানা সাহেবেবও না| 
কিন্তু বিদ্রোহে সৈন্যরা হিতাহিত জ্ঞানশৃন্য হয়ে পডেছিল। তাস্তিযা এবং 
নানা সাহেবের নিষেধ শোনবাব জন্য কেউ দাড়াল না। ইংবেজেব অত্যাচাবের 
পবিবর্তে সিপাহীবাঁও নৃশংস অত্যাচাব কবলে । তাস্তিষা এবং নান! সাহেব 
ত্তভ্ভিত হয়ে বইলেন। ইংবেজ এতিহাসিকেব৷ এই ছুই বীরকে এব জন্য 
দায়ী করলেন। কালীপ্রসন্ন বলেছেন__ 

হা হতভাগ্য নানা ধুন্ধুপন্থ। হা হতভাগ্য তান্তিযা তুপি। একবার আসিয়া দেখ কৃতজ্ঞ 
ইংরেজ ইতিহাস লেখক আজ কি রঙ্গে তোমাধিগকে চিত্রিত কবিযাছেন । 
এতিহাসিকেব পক্ষপাতদৃষ্ট চিত্র কালীপ্রসন্নকে পীডিত কবেছিল। সে যুগেব 
পক্ষে কালীপ্রসন্নেব মর্মবেদনাব এই নিভখক প্রকাশ আমারে বিস্মিত কবে। 
ভাব্তবাসীরদের নিবিচাবে নিধন কবলে পর সেই সমস্ত হতভাগ্যদেব প্রতি 
লেখকেব মবেদন। লক্ষণীয। 

“খাও, নির্দোষী ভাবতশিশু, ভাবতনন্দিলী, যাওঃ এ সংসার ছাড়িযা সেই দেশে যাও, যে দশে 
বলবান দুধলের প্রতি অত্যাচাব বরিতে পারে না, যে দেশে এক মানুষ অপর মানুষকে হিং জস্তর 
ন্যায় হিংসা কবে না, যেখানে তাপ নাই, ছুঃংখ নাই, যাও সেই অনন্ত সুখের ধ্যানে । নির্দোহিতার, 
মরলতার নিমিতবু এ পাপমধ পৃথিবীব বসতি নহে ।” 
রচনারীতিতে বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখরের উপসংহাবেব কথ! মনে করিয়ে দিলেও 
লেখকেব আস্তবিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ কববাব কোনে! কাবণই নেই। তাস্তিয়! 
টোপি বলেছেন-__ 

“আমি ভারতবাসী, ভারতবর্ষের স্বত্ব, স্বাধীনতা এবং ধর্ম রক্ষার নিমিত্ত আমি অস্ত্র ধরিয়াছি, 
আর ইংরেজ অপবের ধর্ম স্বাধীনতা বিনষ্ট কবিবার নিমিশু অস্ত্র ধাবণ কবিয়াছেন, ধর্মের নিকট 
প্রকৃত অপরাধী কে? আমি আমাৰ বুকে হাত দিয়া বলিতে পারি আমি অপরাধী না।” 
তাস্তিয়ার জানিতে দেশের আপামর জনসাধারণের কথাই প্রতিধ্বনিস্ 


হযেছে। 


বঙ্কিম-সমসাময়িক অন্যান্য এপন্তামিক ২৫১, 
ক্ষেত্রগোপাল রায় 


ক্ষেত্রগোপাল বায়ের “ইন্দ্কুমাবী” (১৮৯১) রমেশচন্ত্র দশকে, উৎস্গীত। 

বগিব তাঙ্গাম উপন্যাসটিব বিষয় । বাংলাদেশে নবহ্ীপ অঞ্চলে আমদহের 
বাজ। বাঁঘবেন্্র সিংহ জৈন্থুদ্দীনেব শক্র কর্তৃক নিহত হন। বাঘবেন্দ্র মহারা্ত্রীয। 
তাব কন্যা ইন্দ্রকুমাবী পিতার মৃত্যুব পব অসহায় অব্থীয় পতিত হন। 
ও দ্দিকে নাগপুবাধিপতি বঘুজী এবং তদীষ প্রধান সেনাপতি ভাস্কব বাংলাদেশ 
আক্রমণ কবেন। বঘুজীর এক পেনাপতি সমবসিংহ উন্দ্রকুমাবীব প্রণঘাসক্ত 
হয। ভাম্কব ছলে বলে কৌশলে সমবসিংহ্ছেব মৃত্যু ঘটাবাঁব চেষ্টা কবলেন। 
কিন্তু ভাস্কবের সমস্ত ছুবভিসন্ধি ব্যর্থ হল। সমরসিংহেব প্রতি বঘুজীব 
আস্থা অটুট বইল। ইন্্রকুমাবী-উদ্ধাবেব জন্য সমবসিংহকে পাঠান হল। 
এ দিকে আলিবদাঁ মাবাঠা অত্যাচাবে জর্জবিত হযে সন্ধিপ্রার্থনা কণলেন। 
উপন্াসেব সমাপ্তিও এইখানে । সমবমিংহ সম্ভবত রঘুজীব পুত্র, ভাঞ্ধবেব 
চক্রান্তে পিতাপুত্েব সন্বন্ধ জানা শেল ন]। 

ক্ষেত্রবাঁবুব লেখা ভালো, অযথা বাকৃবিস্তাব নেই, তবে বোমান্স-সষটিব 
আত্যস্তিক মোহ থেকে তিনি মুক্ত নন। 


বিধুভূষণ ভট্টাচার্য 

বিধুভৃষণ ভট্রাচার্যেব “বাষবাঁঘিনী, স্থানীয় ইতিবৃত্তমূলক কাতিশী। এটিকে 
উপন্তাস বলি না, কাবণ এতে উপন্তাসোচিত গুণ বিশেষ কিছুই নেই । ভবে 
“পডিলে নবেলেব মতো লাগে। বিধুভূষণবাবু তুরস্থট অঞ্চাপৰ জনশ্রুতি 
অবলম্বন কবে এই উপন্যাসটি লিখেছেন । সঙ্গে সঙ্গে বামদাম আদকেব অনাদি- 
মঙ্গল ( ধর্মমঙ্গল ), ভাবতচন্দেব অন্নদ্বামঙ্গল এবং স্থানীয ছড] ৯ত্]াদি উদ্ধাব 
কবে তাব গ্রন্থে এতিহামিকতা প্রমাণ কববাঁব চেষ্টা কবেছেন। লেখক 
গ্রামে গ্রামে ঘুবেছেন, নান] দেবমন্দিবেব ইতিহাস সংগ্রহ ববেছেন এবং 
জমিাবদেব বংশাবলী সংগ্রহ কবে গ্রস্থ বস্তুত কবেছেন। কগেকটি চিত্র 
দিয়ে সেকালের ইতিহাসগরসিদ্ধ স্থানগুলিকে পাঠকেব দৃশ্যগোচব কবেছেন। 
বিধুভূষণবাবু অনুমান করেন ভূরস্থটের জমিদাব রাজা রুত্রনাবাঘণেব জ্ঞাতি- 
ভ্রাতা রাজীবলোচনই হচ্ছেন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কালাপাহাড | কালাপাহাড় প্রায় 


২৫২ বাংল সাহিত্যে এতিহাসিক উপগ্তাস 


সব জায়গাবই মন্দিব, বিগ্রহ, দেউল, দেহার1 ভেঙেছেন। কিন্তু ভূরস্থট অঞ্চলের 
কোনে। ক্ষতি কবেন নি। মুসলমান কন্ঠার প্রেমে পডে রাজীবলোচন যখন 
তাকে বিবাহ কবতে উগ্ভত তখন উডিষ্যাবাজ বাজীবলোচনকে বাধ। দ্বেন। 
এতে রাজীবলোচন ক্রুদ্ধ হয়ে হিন্দুধর্মে প্রতি আস্থা হাবান এবং হিন্দ্ধর্ষের 
উচ্জে্র কববেন সঙ্কল্প করেছিলেন। নিবেদন অংশে লেখক বলেছেন-_ 

পুস্তকের বণিত ঘটনার একটিও কল্পনাপ্রন্থত নহে। নরপতিগণের কীত্িিকলাপ, শিলালিপি 
ও দলিলাদি হইতেই অধিকাংশ তথ্য ন'গ্রহ করিয়াছি ।, 
লেখকেব এই পবিশ্রম প্রশংসাব যোগ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু তথাগুলি যে 
সর্বত্রই প্রামাণ্য এ কথ। মানতে পাবা যায় না। সেযাই হোক, লেখকের 
কৃতিত্ব হচ্ছে গ্রাম্য প্রবাদেব উপব নির্তর কবে ভবশংকরীব চরিত্র-অঙ্কন। 
ভব্শংকবী আকবর কর্তৃক বাযবাঘিনী উপাধি পান। ভব্শংকরী পাঠান 
সেনাপতি ওস্মানেব বিরুদ্ধে বীবত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। ওসমান পরাজিত 
হলে আকবব সন্তষ্ট হযে তাকে রায়বাঘিনী উপাধি দেন। লেখক ভবশংকরীকে 
হিন্দুধর্মের এবং হিন্দু জাতিব প্রতীক হিসাবে দেখেছেন। ভবশংকরী মহীয়সী 
মহিল1। তাঁব সঙ্গে তুলনা চলতে পাঁবে সীতা, সাবিত্রী, দময়স্তীর। আবার 
ভবশংকবী কেবল গৃহীজীবনের আদর্শকেই বড়ো করে তোলেন নি। তার 
ক্ষাত্রতেজ রাজপুতরমণীসদৃশ। দেশের এবং দশের মঙ্গল চিন্তাই তার জীবনের 
ধ্যান ছিল। ৃ্‌ 


প্রবোধচন্দ্র সরকার 


প্রবোধচন্দ্র সরকাবের “শালফুল+ প্রকাশিত হয় ১৮৯৭ শ্রীস্টাবে। এইটি 
স্থানীয় ইতিবৃত্বমূলক এঁতিহামিক উপন্যাস । লেখক চন্দ্রকোনাবামী। স্থতরাং 
তাব পক্ষে স্থানীয় জনশ্রতি সংগ্রহ কব! কষ্টকব হয়নি। তবে অনেক 
কথাই “ওপন্তাসিক'। “কয়েকটি কথায় লেখক এতিহাসিক উপাদানের 
যাথার্থ্য বিচাব কবেছেন। মেদ্রিনীপুবেব ম্যাজিস্ট্রেট এইচ. এ. হ্যারিসন 
বর্ধমান বিভাগেব কমিশনাবেব কাছে যে বিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন প্রবোধচন্্ 
তাকে অবলম্বন কবে কাহিনী রচনা কবেছেন। বইটি প্রকাশিত হবার সময়ে 
ভারতবর্ষের বাজনৈতিক আন্দোলনের ভূমিক1 নৃতন রূপ নিচ্ছিল। প্রবোধচন্র 
শালফুলের ভূমিকায় সে কথার ইঙ্গিত করেছেন। 


বঙ্কিম-সমসাময়িক অন্তান্ত উপগ্তাসিক ২৫৩, 


“রাষ্ট্রীয় চেতনার এই অবস্থার জনো ক্ীণপ্রাণ বাঙ্গালী গ্রন্থকার, অভিনব উপন্যাসের ষে কয়েক 
স্থলে কথঞ্চিং রাজনৈতিক ঘটন! উল্লিখিত হইয়াছিল এবং যেষে স্থলে সমযানুরূপ কোমল ভাষা 
প্রযোজিত হয নাই, দে সকল অংশের ভাব ও ভাষা পবিব্তিত ও সংযত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। 
তাহাতে বোধ হয় সৌরভ বিহীন বনকুহছম “শালফুল” একটুকু বিকৃত হইযা গিয়াছে। তজ্জগ্ 
গ্রন্থকার অপরাধী ।' 

সাহিতাস্থষ্টি হিসেবে শালফুল নিতান্ত তুচ্ছ, কিন্ত গ্রন্থাটিব সাময়িক মৃল্যকে 
তবীকাব করতেই হবে। 

শালফুলের বিষয়বস্তু হচ্ছে “নাষেক'" বিজ্রোহ। এই বিদ্রোহকে জাতীয় 
অভ্যুর্থান বলি না। কিন্তু গ্রবোধচন্ত্র নিশ্চযই এই বিদ্রোহের মধ্যে সমসামধিক 
জনমানসের প্রতিফলন দেখতে পেয়ে উল্লসিত হয়েছিলেন। 

বগডি অঞ্চলের মন্ত্রী অচলপিংহের ইংরেজদেব বিরুদ্ধে বিন্োহ গ্রন্থটিতে 
বিস্তৃত হযেছে। কাহিনীতে অন্যান্য বিষষেব মধ্যে অচলসিংহেব কন্ত। চামেলীর 
বীবত্ব এবং মথুবানাথ দাসেব কন্য। কমলাব সখ্য বর্ণনা করা হয়েছে। অচলসিংহ 
পরাজিত হয়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলেন । 

এই বইটির লক্ষণীয বৈশিষ্ট্য হচ্ছে “নায়েক বিদ্রোহ সম্পর্কে লেখকেব 
সহান্ভতি। তিনি স্পষ্ট প্রশ্ন কবেছেন বিজ্বোহীব। দক্য না স্বেশপ্রেমিক। 
নিজেই এর উত্তর দিষেছেন। নায়েকদেব আপাত দস্থ্যবৃত্তির অস্তবালে রয়েছে 
ত্বদেশ-প্রেরণা, দেশকে স্বাধীন করবার উদ্নগ্র বাপনা, মথুবানাথ ষখন বলে-_ 

“তোমরা কি দেশের স্বাধীনতা বক্ষ। করিয়। দেশ শাসন করিতে ইচ্ছা কর? 
তখন অচলসিংহ বলেছিলেন, "হা, আমরা তাই চাই।, কিন্তু দেশরক্ষা 
করবে কি ভাবে? এর উত্তর দিয়েছেন অচলসিংহ। 


“কেন পারিব না--সাত সমুদ্র পারে আসিয়া কয়েকজন সওদাগর এ রাজ্য রক্ষ1] করিতে পারিবে, 
আর আমরা দেশের লোক হইয়। দেশ রক্ষ। করিতে পারিব না।” 


ফাসীতে যাবার আগে অচলসিংহ কন্যা! চায়েলীকে বলেছিলেন 

“তুমি আমার নন্দিনী হইয়া আবার রোদন করিতেছ? মা আর কাদিও না, প্রফুল্লমুখ বিদা 
দাও। আমি স্বদেশের হিতদাধনে ব্রতী হইয| জন্মতুমির চরণে জীবন বিসর্জন দিয়া স্বর্গে যাইতেছি, 
ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে । তুমি আপন গৌরব গরিমা শ্মরণ রাখিৰে ।' 
ভূমিকাতে লেখক যে 'কোমল” ভাষাব কথা বলেছেন তা সত্বেও লেখকের 
অভিপ্রায় এসকল সংলাপে আর প্রচ্ছন্ন থাকে নি। অচলসিংহ ইংবেজের 
দিতে একজন বিদ্রোহী । 4১০18] 31151) 9৪5 08৩ 16267 01 1. 
2)110655. কিন্তু লেখকের দৃষ্টিতে তিনি বীর। 


-২৫৪ বাংল। সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


গড়বেতা নামেব উৎপত্তি, কযেকটি মন্দিবের এঁতিহাসিক বিবরণ লেখক 
জনশ্রুতি এবং এইচ, এল. হ্যাবিসনেব বিপোর্ট থেকে অংগ্রহ করেছিলেন। 
সেকালেব উপন্তাসেব মতো প্রবোধচন্ত্র পবিশিষ্টে এতিহাসিক উৎস নির্ণয় 
কবেছেন। 


নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 


নগেন্দ্রনাথ গুপ্ঠেব “অমব সিংহ” (সন ১২৯৬ সাল) সিপাহীবিজ্রোহ-মূলক 
উপন্যাস । নগেন্দ্রবাবুব এই বইতে আযাডভেঞ্চাবেব স্পর্শ আছে। কিন্তু 
উপন্যাসটি 'আযাডভেঞ্চাধসর্বস্ব নয। নগেন্দ্রনাথ এই বইটিকে এতিহাসিক 
তথ্যে ভাবাক্রান্তও কবেন নি। বচনাব প্রসাদগুণ ও আন্তবিকতা পাঠকেব 
চিত্তগহনে অন্ুবণন তোলে । 

বিহাবেব বিদ্রোহী নেত। কুমাবসিংহেব কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমবসিংহেব ঘটনাবহূল 
চিত্র এই উপন্যাসটি | কাহিনীটি এই । কুমাবসিংহ বাজপুত বীব। একথগ 
ভূখগ্ডেব অধিকাবী। কিন্ত যৌবনে বিলাসব্যসনে উৎসবে অনুষ্ঠানে অতিবিক্ত 
ব্যষেব জন্য তিনি খণগ্রস্ত হয়ে পডেন। অশীতিপব বুদ্ধেব সকল আশা যখন 
নির্বাপিত, তখন সিপাহীবিদ্রোহ আবাব বুদ্ধেব মনে বাসনাব শিখা জেলে দিলে । 
বিপ্রোহকে অবলম্বন কবে কুমাবসিংহ হৃতগৌবব ফিবিয়ে আনতে পাববেন এই 
আশ। কবলেন। কনিষ্টভ্রাত। অমবসিংহ এতকাল সন্াসীব জীবন-যাত্রা 
নির্বাহ কবেছিলেন। কিন্তু মুসলমান ফকিব ফুল শাহেব প্রেবণায় তিনি ভ্রাতাব 
পাশে দীডালেন। অসীম সাহস দেখালেও অমবমিংহের নেতৃত্ব গ্রহণ করার 
মতো বিচক্ষণতা কিংবা দৃবর্দশিতা ছিল না। সেই কারণে বারবার করাযত্ত 
সিদ্ধি খলিত হযেছে। অবশ্ত এই বিদ্রোহ একটা এক্যবদ্ধ রূপ নিতে পাবে নি। 
ইতত্তত বিক্ষিপ্ত এবং বিচ্ছিন্ন বিজ্বোহকে' দমন করতে ইংবেজ সবকাবের বেগ 
পেতে হয নি। অমবমিংহ যখন সংসাবে ফিবে এসে ভ্রাতার পাশে ঈীডালেন, 
তখন তার পত্বী বানী উচ্ছৃসিত হয়ে উঠলেন। গতপ্রেম অনির্বাণ শিখায় 
জলে উঠে অমবমিংহের কার্ষে পথ দেখাতে লাগল । বিশ্বাসঘাতক রাঁমশরণ 
বানীকে অপহবণ কবে নিলে। ফুল শাহের সহায়তায় আবার রানীকে ফিরে 
পেলেন। অমরসিংহ নিজের ওঁদীর্ষের পরিচয় দিলেন। রামশরণের বিশ্বাস- 


বঙ্কিম-সমসাময়িক অন্যান্য ওুপগ্ভাসিক ২৫৫ 


াতকতায় অমবমিংহ যখন বন্দী হলেন, তখন ইংবেজ বমণী মিস হাইলর 
( ওবফে লবা ) অমবকে কৌশলে মুক্ত করে দিলে। অমবের প্রতি তাব গোপন 
প্রেম ছিল। অমবেব ভ্রাতিবধূ লছমী বামশবণের গুলিতে আত্মবিসর্জন দিয়ে 
দেববকে বক্ষা করলে। অমবসিংহ যখন মুমূষু ভ্রাভৃবধূকে স্পর্শ করলেন, তখন 
বিধবাব রুদ্ধপ্রেম আত্মপ্রকাশ কবলে । শেষে অমবসিংহ সকল আশা ছেডে 
দিষে বানীকে নিয়ে নেপালে পালিষে গেলেন। কুমাবমিংহেব আগেই মৃত্যু 
হযেছিল। 

নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের অমবসিংহ হথপাঠ্য উপন্যাম। সিপাহীবিদ্রোহ-মূলক 
উপন্যাসে বিদ্রোহেব উত্তেজনাটাই প্রবল, চবিত্রচিত্রণ কিংবা] উপন্যাসোচিত 
প্লটনির্যাণ সেখানে গৌণ ছিল। নগেন্দ্রনাথেব উপন্তাস এই হিসাবে ব্যতিক্রম । 
বিদ্রোহ অমবসিংহেব পাবিবাবিক জীবনে যে আবঙ স্থষ্টি কবেছিল তাবও 
যথাযথ চিত্র এই উপন্যাসে পাচ্ছি । বাঁজপুতবমণী বানীব হিন্দু পাঁতিব্রত্য আদর্শ, 
স্বামীব গর্বে গবিতা বমণীব মহনীয় বপ এবং ক্ষাত্রতেজ পাঠকেব দৃষ্টি আকর্ষণ 
কবে। লছমী এবং বানীব টৈনন্দিন জীবনেব তুচ্ছ অথচ ব্বতোৎসাবিত অন্বাগ- 
বিবাগ আমাদেব পবিচিত জীবনেব বহস্যমধুব চিত্রগুলি ম্মবণ কবিষে দেঁঘ। এই- 
সুকল চিত্রই ভাগ্যবিডস্বিত, নিযতিতাডিত শোচনীয় পবিণতিটিকে গাঢতা৷ 
দান কবেছে। সিপাহীবিদ্রোহ সম্বন্ধে লেখকেব ধাবণ! অন্থান্ত ওপন্যাসিকেব 
মতোই । 


“প্রকৃত পক্ষে উচ! যুদ্ধ নহেঃ বিদ্রোহমাত্র। যে দিন ভাবতবাসীৰ সহিত ইংরাজের যুদ্ধ হইৰে 
সেই দিন ভারতবর্ষ হইতে ইংরাজেব বাস উঠিবে ॥ 


অথব। 


“সিপাহী বিদ্রোহেব মূলে ম্বদেশানুরাগ না অস্ত কোন মহৎ উদ্দেশ্য দেখা যায় না। পিপাহীরা 
পিশাচের ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিল? যুদ্ধধম প্রতিপালন করে নাই 1” 


এবং 
'সিপাহীবিদ্রোহের সিপাহীর1 নবপিশাচন্ববপ, শ্বদেশোদ্ধারম্ববগৰপে মহাব্রত এরূপ নৃশংসের। 
সাধন করিতে পারে ন1।” 
এ-সকল কথা থাকলেও নগেনবাবুব বই কিন্তু অভিনবত্ব দাবি কবতে পারে। 
নগেনবাবু গ্রন্থে নাঁয়ক-চরিত্র অরমি-হের জন্য সমবেদনা! উজাড় করে দিষেছেন, 
কুমারসিংহের মৃত্যু-দৃশ্ঠটিকে করুণাঘন করে তুলেছেন। স্বদেশপ্রেম না হউক, 
উপযুক্ত বীরের প্রতি লেখকের এই শ্রদ্ধা মর্মন্পশশী। ফুল শাহ মহাপুরুষ 


২৫৬ বাংল সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্তাস 


জাতীয় চবিত্র। তাব অলৌকিক কার্ধাবলী সেকালের উপন্থাসের কথা ম্বরণ 
করিয়ে দেয় ১ 


অর্বিকাচরণ গুপ্ত 


অন্বিকাচবণ গুপ্তেব “পুবাণ কাগজ বা নথীর নকল” ( ১৩০৬) একখান, 
অভিনব উপন্যাস । এই অভিনবত্ব উপন্যাসটির গঠনবৈচিত্যে। কতগুলি 
দলিলদদস্জাবেজ এবং পত্রেব সাহায্যে উপন্যাসটির আখ্যানভাগ বণিত। ভৃমিকাতে 


লেখক বলেছেন-_ 

“এ রকমের উপন্যাস রচনা এই সর্বপ্রথম একথা বলিতে পারা যাষ। পুরাণ কাগজকে উপন্যাস, 
এমন কি একটা গল্প বলিলেও তাহাতে কোন দোষ হয না। ইহা যেভাবে রচিত তাহাতে গল্প 
রচনার প্রধান অঙ্গ ঘটনাবৈচিত্র্যও রক্ষা] কর| কঠিন। উপাখ্যান বাশত নায়কনাধিকাদি ব্যক্তিগণের 
চত্রিত্রগঠন ও তাহার পূর্ণতাসাধন দুরের কথা । তবে যথাসাধ্য ত্রুটি কর! হয় নাই।' 

অস্িকাচরণেব মাতামহ রাজবাড়ির বৈদ্য ছিলেন। সেই হ্ুত্রে রাজবাডিব 
প্রাচীন দলিল ইত্যাদি লেখকের হস্তগত হয়। এই দলিলদস্তাবেজ থেকে লেখক 
তাঁর কাহিনীটিকে খুঁজে পান। বলা বাহুল্য, কাহিনীটি অত্যন্ত কৌতু- 
হলোন্দীপক হওয়াতে লেখক একে সর্বসাধারণে প্রচার করতে সাহসী হন। 
কাহিনীটি এই | জনার্দনগডেব বাজ! রত্বধ্বজ সিংহ । তার দুইস্ত্রী সাবিত্রী 
এবং অনঙ্গমোহিনী । সাবিত্রীর গর্ভজাত কন্ত। কৃষ্ণভাবিনী দেবী । সাবিত্রীর 
মৃত্যুব পৰে স্ুবর্ণগড়বাজ-ছুহিতা অনঙ্গমোহিনীকে বত্ুধ্বজ বিবাহ করেছিলেন। 
রত্বধ্বজ অপুত্রক হওয়াষ স্থবর্ণগডেব বাজা রত্বধ্বজ সিংহের বাজ্যলাভেব আশা 
পোষণ কবতে থাকেন। অনঙ্ধমোহিনী পিত্রালয়ে থাকতেন। সেখান থেকে 
খবর পাঠানে। হল বত্বধবজের এক পুত্র হয়েছে । বত্বধ্বজ এ খবর বিশ্বাস কবলেন 
না, কিন্ত একট! ষডযস্ত্রে ইঙ্গিত পেলেন । তিনি কন্ঠ! কৃষ্ণভাবিনীকে ব্রহ্মানন্দের 
কাছে পাঠিয়ে ধিলেন। ব্রহ্মানন্দ বাজগুরু | সেখানে অন্ত এক রাজপুত্র 
(বিজয়গভ বাঁজ্যেব অধিপতি শ্রীযুক্ত মহাবাজ' স্্যপ্রতাঁপ সিংহ ধলদেব বাহাছুবের 
পুত্র ) আদিত্য প্রতাপ সিংহও থাকতেন। সেখানে উভয়ের সখ্যতা, পরে প্রেম 
এবং শেষে বিবাহ হয়। স্থ্বর্ণগড়রাজ কৃষ্ণভাবিনীর প্রাণনাশে উদ্চত হন।, 


১, নগেন্্রনাথ 'জয়স্তী* (প্রানী, ১৩২৯-১৩৩* ) নামে আর একখানি কল্পনাসর্বন্থ এ তিহা সিক. 
উপন্ভান রচনা করেছিলেন । 


বঙ্কিম-সমসাময়িক অন্যান্য গুপন্যাসিক ২৫৭ 


সিরাজদ্দৌলার অত্যাচারী সেনাপতি মীরজাফর আলির সহায়তায় কৃষ্ণভাঁবিনীকে 
নিহত কবতে গেলে তীর্ঘযাত্রী রত্বধবজ যুন্ক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জন দেন। কৃষ্ণভাবিনী 
পালিয়ে আত্মবক্ষা করেন। কিন্তু সকলে জানলে কৃষ্চভাবিনী মৃত। 
কষ্ণভাবিনী পবে মোকদ্দদ্রা করেন। এই মোকদ্দমায় বাদী ময়ুরধবজ সিংহ 
(অনঙ্গমোহিনীব পুত্র বলে কথিত), প্রতিবাদিনী কষ্চভাবিনী দেবী এবং প্রতিবাদী 
দেবেন্দ্র বিজয় সিংহ | দেবেন্দ্র বত্ুধবজের ভাগিনেয়। মোকদমায় কৃষ্ণভাঁবিনীর 


জয় হল। কাহিনীও এখানে শেষ। 
ঘটনাব কালবিচাবে দেখি সিবাজদ্দৌলাব রাজ্যপ্রাঞ্তি এবং পতনের সমযে 


এই ঘটন] সংঘটিত হয়। উপন্যাসটিতে সিবাজেব অত্যাচাব-কাহিনীও স্থান 
পেয়েছে। এই সমস্ত ঘটনা ইতিহাসের ছায়াবলম্বনে লিখিত। লক্ষণীয়, 
অক্ষয়কুমাঁব মৈত্রেষের গবেষণাব পবেও লেখক সিবাজকে অত্যাচারীরূপেই 
দেখেছেন। ব্রহ্মানন্দ সবস্বতী সম্পুর্ণ বঙ্কিমচন্দ্েব হবদেব ঘোষালেব ( বিষবৃক্ষ ) 
প্রোটোটাইপ। বিষবৃক্ষ উপন্যাসে যেমন এই উপন্যাসেও ঘটনাব অগ্রগতি এই 
বিরাগী পুরুষেব পত্রেব মধ্য থেকেই জানতে পাবি। কৃষ্ণভাঁবিনীব মৃত্যু-সংবাদ 
রটনা এবং পরে তার আবির্ভাব সঞ্জীবচন্দ্রেব জাল গ্রতাপচাদেব কথা শ্মবণ 
করিয়ে দেয়। লেখকের কৃতিত্ব হচ্ছে এই যে তিনি ভাষা ব্যবহারে যথাসাধ্য 
“প্রত্বরীতি" অবলম্বন করেছেন । সুচনাতে লেখক বলেছেন প্রাচীন ভাষার কিছুটা 
সংস্কাব করে তিনি কাহিনীটিকে পবিবেশন কবেছেন। কিস্ত এ সংস্কার 
যৎসামান্য । মোকদ্দমার ভাষা এবং গছ্যেব ব্যবহারে সেকালের রচনাবীতি এবং 
শব্দভাগার গ্রহণ করে লেখক এঁতিহা'সিক পরিবেশটিকে অক্ষুঞ্ন বেখেছেন। 

হলধর বিশ্বাস এবং পোলিটিক্যাল এজেশণ্টেব সংলাপ কিঞ্চিৎ স্কুল । বরহ্ধানন্দ 
সবন্যতীর পত্রে নীতিকথনের বাহুল্য ঈষৎ গীড়৷ দেয়। আদিত্য-কৃষ্কাব 
প্রেমকাহিনী গতানুগতিক |১ 

নবীনচন্দ্র সেনের “ভাঙ্মতী” (১৩০৭) চট্টগ্রামের আদিনাথ-মাহাত্ময 
কাহিনী। 


১, অশ্বিকাচরণ গুপ্ত আরও ছুখানি ধতিহাসিক উপন্যান লিখেছিলেন “কপট সন্্যাসী' (১৮৭৪) 
ও “কমলে কণ্টক' নামে। 
১৭ 


হরপ্র সাদ শাস্ত্রী 
কাঞ্চণমালা 


কোঞ্চনমাল1” বঙ্গদর্শনে (তখন সম্পাদক স্তীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) ১২৯০ 
সালে প্রকাশিত। গ্রস্থটি ১৩২২ সালে (১২২১) ১লা ফাল্তন, আধুলি গ্রন্থ- 
মাল! সিবিজেব অন্তর্গত হয। 

কাঞ্চনমালাব ভূমিকাধ হবপ্রসাদ বলেছেন__ 


“ত্রিশ বৎসর পূর্বে ধাহাদেব জন্য এই পুস্তক লেখা হইযাছিল তাহাদের নাতির! এই পুস্তক কি 
চক্ষে দেখিবেন, বলিতে পাবি না ।* 


হবপ্রসা্দ শাস্ী বঙ্কিমচন্দ্রের খুশিব জন্যও প্রবন্ধ ইত্যার্দি লিখে দিতেন ।১ 
ফলে গুরুকে সন্তুষ্ট কবাঁব জন্য শিল্ের মধ্যেও গুরুব অন্গকবণ প্রথম জীবনে 
আত্যন্তিক হযে দেখ! দিয়েছে । নচেৎ বাল্সীকিব জয় গগ্যকাব্য বচনা করার 
পর এতটা অনুকবণাত্মক বচনা আশা করা যায ন।। 

'কুষ্ণকাস্তেব উইলে'র অনুকরণে কাঞ্চনমালায তিথ্যবক্ষাব মধ্যে “হু ও কু'র 
দন্টি কৌতৃহলোদ্দীপক | চিন্দত্রশেথরে”ব শৈবলিনীব প্রায়শ্চিত্তেব অংশটি তিস্- 
বক্ষাব দীক্ষ। গ্রহণে পূর্বেব দৃশ্ঠটিতে অনু্থত। তবে বহ্বিমচন্দ্রে রচনায় এ 
ৃশ্যবর্ণনায় যে বীতিগত সৌন্দর্য প্রকাশমান এখানে তা অন্থপস্থিত। অন্থকরণেব 
আতিশয্য লক্ষিত হয় তিশ্যবক্ষাৰব পরিণতিতে । “বিষবৃক্ষেব হীরা আব 
তিম্তবক্ষায় কোনে প্রভেদ নেই। যদিও বস্কিমচন্দ্রের রচনাকুশলতা হরপ্রসাদে 
নেই । কাঞ্চমমালার গুহত্যাগ সূর্ধমুখীব গৃহত্যাগের বর্ণনাকে ম্মবণ কবিয়ে দেয়। 

কেবল ঘটনাব সাদৃশ্তে নষ, বর্ণনাতেও বঙ্কিম-অনুস্থতি ছুলক্ষ্য নয়। বস্কিমের 
প্রো রচনাবীতি হবপ্রসার্দের আযত্তেব বাইবে। প্রাবন্তে কুণাল কাঞ্চনমালার 
বিবাহোত্তর জীবনেব ছ্বৈতলীল। অতিপল্লরবিত বর্ণনা ভারাক্রান্ত । তাবেব 
তবল উচ্ছাসও লক্ষণীয। কুণালের পুর্বস্াতি বোমন্থন অনেকটা গতানুগতিক । 

কাঞ্চনমাল] চরিত্রটিব উপব লেখকেব সহান্থভৃতি | গ্রস্থেব নামও নায়িকাব 
নামালুসাবে। তবে প্রতিনায়িক। তিষ্যবক্ষা গ্রন্থে প্রধান । কাঞ্চনমালাব স্থান 
অপরিনর। এই কাবণে তাৰ চরিত্রে বিকাশ উপন্াসোচিত নয়। শীতা, 
সাবিত্রী, দময়ন্তী চবিত্রেব প্রত্যক্ষ প্রভাব ন। থাক, পবোক্ষ প্রভাবে কাঞ্চনমাল। 


১, 'নারায়ণ+, বৈশাখ ১৩২২। ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দযোপাধ্যায়ের 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী” গ্রন্থে উদ্ধৃত 


হরগ্রসাদ শাস্খী ২৫৯ 


'চিত্রিত। এজন্য চরিত্রটি উচ্চচিস্তার বাহক-_তার ক্রমবিকাশ মানবোচিত নয় । 
কুণাল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলবাব নেই। কেনন৷ সে-ই লেখকেব আদর্শ- 
বাদের যন্তষ্বরপ। এই চবিভ্রটিও নিঘবন্ঘ অতএব নিস্তরঙ্গ। 

তিথ্যবক্ষা চরিত্রে বিদেশী উপন্যাসের প্রভাব আছে। এই চরিত্রটিই পাঠকেব 
কথঞ্চিৎ দৃষ্টি আকর্ষণ কবে। 

'লক্ষ্য কবলে দেখা যাবে কাঞ্চমমালায হবপ্রসাদ পূর্ববর্তী উপন্থাস থেকে 
কোনে মৌলিক পবিবর্ভন ঘটাতে সমর্থ হন নি। তবে এঁতিহাসিক উপন্াসের 
দিক থেকে তিনি নৃতন পথ খুলে দিলেন। হিন্দুবৌদ্ধ বিবোধেব কাহিনী 
অবলম্বন কবে তিনি বিষষবস্ত নির্বাচনে সীমাটিকে আবও বিস্তৃত কবে 
দ্িষেছিলেন। এইখানেই কাঞ্চমমালাব রুতিত্ব। 


বণের মেষে 


কাঞ্চনমল! প্রকাশিত হবাব প্রায় বত্রিশ বছব পবে হবপ্রসাদ “বেণের মেয়ে? 
লিখলেন। বেণেব মেয়েব প্রকাশকাল ১ল1 ফাল্গুন ১৩২২। এই স্বদীর্ঘ 
ব্যবধানে হবপ্রসা্দ যে উপন্যাসটি লিখলেন তার মধ্যে প্রৌট জীবনেব অভিজ্ঞতার 
স্বাক্ষব সর্বত্র। তীঁব কর্মব্যস্ত সময়েব মধ্যে যে গবেষণালব্ধ ফল সঞ্চিত হয়েছিল 
তাকেই গল্লাকাবে প্রকাশ কবেছেন হবপ্রসাদ এই গ্রন্থে । কাঞ্চনমালায় বঙ্কিমেব 
অনুকরণ ছিল সর্বাপেক্ষা বেশি । “বেণেব মেয়েতে তার॥ম্পর্শমাত্র নেই । বেণেব 
মেষে হ্রপ্রসাদের কেবল মৌসিক স্ষ্টি নয়, এতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রেও এ 
বইটি অভিনব । হরপ্রসার্দের বমিক মন “পাথুবে প্রমাণের উধ্র্বধে তথ্যকে 
কল্পনার বডে বাঙিয়ে তুলতে সাহাধ্য করলে। 

ইতিহাসেব অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হওয়া সত্বেও তথ্যগুলি ভাসমান বয়াব 
মতে] ইতম্তত বিক্ষিপ্ত ।১ হরপ্রসাদদ চেয়েছিলেন এই বযাগুলিকে এক্যস্থত্রে বেঁধে 
দিতে, বিক্ষিপ্ত তথ্যগুলিকে যুক্তি ও উপাদানেব সাহায্যে নিবেট করে তুলতে । 
বেণের মেষেতে এই প্রচেষ্ট।। হবপ্রসারদ্দের বেণেব মেয়ে নিজের আবিষ্ষার, দেশ- 
গ্রীতিব প্রেবণা, খাঁটি নভেল লেখবাব আকাঙ্া, এবং এতিহামিক ঘটনাবলীর 
বিচ্ছিন্নতাকে এক্যস্থত্রে বিধৃত করবার প্রেরণা থেকেই বচিত। বেণেব মেয়ের 
ভূমিকায় লেখক বলেছেন-- 


সপ সপ 





১, ১৩৩২ সালের ভাষণ, রচনাবলীভুক্ত 


২৬০ বাংল! সাহিত্যে এতিহাসিক উপস্াস 


“বেণের মেয়ে ইতিহাম নয়, সুতরাং এ্রতিহাসিক উপন্যাসও নয়। কেন না, আজকালকার 
“বিজ্ঞান-নম্মত' ইতিহাসের দিনে পাথুরে প্রমাণ ভিন্ন ইতিহাসই হয না। আমাদের রক্তমাংসের 
শরীর, আমর] পাথুরে নই, কথন হইতেও চাই না। বেণের মেয়ে একটা গল্প । অন্য পাঁচটা! গল্প 
যেমন আছে, এও তাই । তবে এতে বাঙ্গালার হাতী ছিল* ঘোড়া ছিল, জাহাজ ছিল, ব্যবসা 
ছিল, বাণিজ্য ছিল, শিল্প ছিল,কলা ছিল। বাঙালি এখন কেবল একেলে গণিকাতন্ত্রের উপন্যাস 
পড়িতেছেন। একবার সেকেলে সহজিয়াতস্ত্ের একখানি বই গড়িয়া মুখটা বদলাইযা লউন না 


কেন? 

বেণেব মেয়েব কাহিনী দীর্ঘ নয, জটিল তো! নযই। কাহিনীটি এই। 

তাবাপুকুবেব বূপনারায়ণ জাতে বাগ্দী, বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক | তীাবই 
অভিষেকেব সমযে গাজন উত্সব । লুইসিদ্ধ! শিশ্তু বিক্রমণিপুবেব বাঁজপুত্রকে 
নিয়ে অনুষ্ঠানে চলেছেন । সাতগীব বেণেব মেয়ে মায় গুরু-শিষ্যকে শ্রদ্ধ। জানাতে 
এল | মাকে দেখে শিষ্তেব চিত্ত টলোমলে।। কিন্তু গুরুব দিকে তাকিষে 
সে চিত্ত নিবোধ কবলে। মাষাব স্বামী জীবন ধনী বোগ যন্ত্রণা মাবা গেলে 
মায়! বিধবা হল। 

মাঁয়াব সম্ভান ছিল না। মাষাব বাবা বিহাবীব পুত্রসস্তান ছিল ন1। 
তখন বাংল! দেশে হিন্দুবৌদ্ধ বিবোধ। বৌদ্ধবা মাযাকে মহাবিহাবে ভিক্ষুণী 
করে তাব সম্পত্তি হস্তগত কবতে চাইলে । কিছুকাল পবেই মায়া ভিক্ষুণীর্দে 
উদ্দেশ্য বুঝতে পারলে । রূপা রাজাব ইচ্ছা গ্ররুপুত্রের সাধন-সঙ্গিনী হোক 
মাধা। ক্বৃতবাং সে মহাবিহাবে ধাক। বিহারী দত্ত হিন্দুসমাজেব নেতৃবৃন্দকে 
ডেকে মায়াকে রক্ষা করতে বলল। হিন্দুরা বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হল | 

গুরুপুত কিন্ত মাযাকে ভুলতে পাবে নি। মায়া তার ধ্যানধাবণাকে 
বিচলিত করে দেয়। তিনি ভাবেন মহান্থখ যদি বিগলিত-বেগ্যান্তব হয় তবে 
তার উৎস হোক মাযা। 

এ দিকে মস্করীর ছন্মবেশে পিশাচখণ্ডীব এক ব্রাহ্মণ মায়াকে গোপনে অজ্ঞাত 
স্থানে নিয়ে গেল। মায়ার অস্তধানেব সঙ্গে সঙ্গে সাতগাষে প্রবল আন্দোলন 
আরম্ভ হল। হিন্দুরা বৌদ্ধদের দায়ী কবলে । রূপা বাজাব বিরুদ্ধে বিক্রোহেব 
বহ্ছি প্রধূমিত হতে লাগল। 

কথাটা! বাজ। হৃবিবর্মদেবেব কানে গেল। বিহারী হিন্দু জানতে পেবে 
তিনি বললেন-- 


“তবে ত উহাকে সাহায্য করা আমাদের আবগ্তক | বাগদী রাজা হিন্দুদের উপব অত্যাচার 
করিবে- আমরা সহা করিতে পারিৰ না।' 


হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ২৬১ 


কিন্তু বাগ্দীবা বণবন্কা । ক্তরাং উভয়পক্ষই যুদ্ধেব আয়োজনে ক্রট রাখলে 
না। দক্ষিণ বাঢেব রণশৃর, হুবিবর্ষদেব, বেণেরা এক দিকে ; মহীপাল, রূপা 
রাজ! অন্য দিকে । পবিণামে হিন্দুদেরই জয় হল। কেবল ধর্মকে কেন্দ্র করে 
যে ক্ষণিক উত্তেজন! প্রকাঁশ পেয়েছিল তা৷ প্রশমিত হল। বিহাবী সাতগার 


রাজ! নির্বাচিত হল। 
মায়। ফিবে এল। কন্তাকে পেয়ে বিহারীর আনন্দেব সীমা রইল ন1। 


বিহাবী রাজা হওয়াতে বেণেদেরও আনন্দ হল। সকল সৈনিকই পুবস্কৃত 
হল। পিশাচখণ্ীর ব্রাহ্মণ পুবস্কাবের পরিবর্তে একটি রাজসভা। অনুষ্ঠানের জন্য 
প্রার্থনা জানালেন। বাজা এতে খুশি হলেন। ভবদ্দেবও রাজি হলেন। 
রাজপভাষ ভাবতের বিভিন্ন রাজ্যের রাজাবা উপস্থিত হয়ে আনন্দ করলেন। 

হবপ্রসাদ বেণের মেয়েতে বলেছেন মুসলমান আক্রমণেব সময়ে ভারতের 
নবপতিরা নিশ্েষ্ট ছিলেন। জয়দেবেব কক্কি] 'অবতাবেব বর্ণনা হয়তো হর- 
প্রসা্দকে প্রভাবিত করে থাকতে পাবে। 

সন্ধ্যাকব নন্দীর রামচরিত অবলম্বনে বেণেব মেয়ের যুদ্ধেব পটভূমিক1 তৈরি 
হযেছে । কিন্তু যুদ্ধাবর্ণন! কবেছেন হবপ্রসাদ্দ ধর্মমঙ্গল কাব্যেব অন্গসবণে। 
তখনকাব দিনে সাধারণ যোদ্ধা জাতি ছিল ভোম ও বাগী। অন্যান্তেরাও 
অবশ্য যুদ্ধে যোগ দ্িতেন। অষ্টাদশ শতাবীর ঘনবাম ও মানিকবামের 
ধর্মমঙলে এই যুদ্ধ-বর্ণনার চিহ্ন আছে। 

বেণেব মেয়েতে রাজ! 'হবিবর্মদেব এবং মহীপালের উল্লেখ আছে। দ্বিতীয় 
মহীপালই যে হরপ্রসাদদ শাস্্ীব উদ্দিষ্ট ব্যক্তি তার প্রমাণ পাওয়। যায় 
হুবিবর্মদেবের উল্লেখে। দ্বিতীয় মহীপাল এবং হুবিবর্মদেব সমসাময়িক হতে 
পাবেন। 

এই প্রসঙ্গে রূপ রাজার বিদ্রোহেব ঘটনাটির এঁতিহাসিক উৎস বিচার 
কবি | ভোজ-বর্মদেবেব তাত্রশাসন থেকে জান। যায় জাতবর্ম।দিব্য ও গোবর্ধনকে 
পবাঁজিত কবেন। দ্বিব্য কৈবর্ত-বিপ্রোহেব অধিনায়ক। বামচরিতে ইনিই দ্িব্বোক 
নামে অভিহিত। রামচবিত টীক1 থেকে জান! যায় ছিতীয় মহীপাল বিদ্রোহ 
দমন করতে গিয়ে নিহত হন। রামপাল কৈবর্ত-বিদ্রোহের নায়ক দিব্যের 
বংশধর ভীমেব বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং জয়লাভও করেছিলেন। তা হলে দেখতে 
পাচ্ছি এতিহাসিক হুত্র ধরে বিচার করতে গেলে কৈবর্ত-বিদ্রোহকে দমন করবার 
জন্য মোট তিনজন নরপতির নাম উল্লিখিত হয়েছে । জাতবর্ম।, দ্বিতীয় মহীপান 


২৬২ বাংলা সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্থাস 


এবং রামপাল। জাঁতবর্যার বংশধব হরিবর্মদেব। দিব্যের বিদ্রোহেব সঙ্গে 
হরিবর্সার কোনো সম্বন্ধ নির্ণাত হচ্ছে না। সুতরাং বেণের মেয়েতে বাগদী- 
বি্রোহের সঙ্গে কৈবর্ত-বিদ্রোহের সম্বন্ধ-স্থাপন দুরহ। আবার বেণের মেয়ের 
রূপ1 রাজার পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন মহীপাল। ইতিহাসে আছে মহীপাল 
কৈবর্তদেব বিরুদ্ধে দীডিযেছিলেন। রূপা রাজাব সেনাপতি রাঁজ। হরিবর্মদেবের 
বিরুদ্ধে কঠোব মন্তব্য করেছিলেন। সন্ধ্যাকর নন্দী দিব্কে বলেছেন 
'ভবস্তআপদম্‌* এবং বিক্রোহকে বলেছেন অলীক বিদ্বোহ। যাই হোক, হবপ্রসাদ 
শাস্ত্রীর বর্ণনায় এতিহাসিকতা৷ ন থাকলেও তিনি কৈবর্ত-বিদ্রোহের সাদৃশ্ঠেই 
বাগদী-বিক্রোহের চিত্রটি একেছেন। 
ভবদেব ভষ্ট এতিহাসিক ব্যক্তি। তিনি ছিলেন রাজ] হবিবর্মদেবের মন্ত্ী 
বালবলভীতৃজঙ্গ | শ্রীনীহাববঞ্জন বাষ অনুমান করেন-_ 
“বমণরাষ্ট্রকে অবলম্বন করিয়াই এই ব্রাহ্মণতাস্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বাংলাদেশে প্রসারিত হইতে 
আরভ করিল ।+১ 
সে যুগের কবির প্রশস্তি লিপিতেও ভবদেব ভট্টের নাম পাই। 
সেকালে বণিকদের যে বিশেষ ক্ষমতা ছিল তার কিছু কিছু প্রমাণ 
এতিহাসিকের! দিয়েছেন। এমন-কি বণিকর! রাজাদের শাসনকার্ধে ভিকৃটেটও 
করতেন। 
বেণের মেয়েতে ব্রান্মণ্যশক্তির প্রাধান্যেব পরিচয় পাই। পুবোহিততন্ত্রে 
প্রাধান্তেব কথা সে-যুগের ইতিহাস থেকেই পাওয়া । এই ব্রাহ্গণ্যশক্তিই সে-যুগে 
প্রধান ছিলেন তার প্রমাণ পাই এদের মন্ত্রিত্ব গ্রহণে এবং রাজকার্ষে বিভিন্ন পদ- 
প্রাপ্তিতে । স্থতরাং বেণের মেয়েতে যদি এদের কথ! আত্যন্তিক হয়ে থাকে 
তবে বিশ্মিত হবার কিছু নেই। 
লুইসিদ্ধা এঁতিহাসিক ব্যক্তি। হুরপ্রসা্দ শাস্বী দ্রীপঙ্কব শ্রীজ্ঞানের সঙ্গে 
মিলিয়ে একে একাদশ শতাব্দীর ব্যক্তি বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু 'লুইযেব 
জীবৎকাল দশম শতাব্দী বলিলে ভুল হইবার সম্ভাবন1] কম”।২ বেণের মেয়েতে 
চর্যাগুলি কীর্তনের মতোই গেয় এইরকম পাচ্ছি।৩ এখানে কোনে। ভূল আছে 
বলে মনে করি না। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সঙ্গে লুইর যোগাযোগ ছিল অনুমান 


১* শ্রীনীহাররপ্রন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস ( আদিপর্ব) ঃ ১৩৫৯, পৃঃ ২৯২ 


২. শ্রীইকুমার সেন, চর্যাগীতি-পদাবলী 
৩. শ্রীমুক্মার সেন, চর্যাগীতি-পদ্বাবলী 


হরপ্রসাদ শান্তী ২৬৪ 


করে লুইও তিব্বত নেপাল গিয়েছিলেন এইটি শান্বী মহাশয়ের মত। কিন্ত 
লুইর চরিত্রঅঙ্কনে হবপ্রসাদ কল্পনার মাত্রা ছাডিয়ে গিয়েছেন। 

যুদ্ধবর্ণননীয় যে অশ্বারোহী, পদাতি ইত্যার্দির বর্ণনা আছে ত। সন্ধ্যাকর নন্দীর 
সাক্ষ্যে ঠিক বলে মনে হয়। তবে বারুদের ব্যবহার সে যুগে ছিল না। 

বেণেব মেয়েব সম্পর্কে বাঙালি পাঠক উর্দাসীন কেন? এর কারণ সম্ভবত 
কাহিনীটির ছূর্বলতা। বস্তত সে কথ। অস্বীকার করবার উপায়ও নেই। গল্লাট 
অত্যন্ত শিথিল। চবিত্রগুলিব উত্থানপতন বিশেষ নেই । বিকাশও দেখানো 
হয় নি। গুরুপুত্রের প্রসঙ্গটিই এখানে অত্যধিক মনোধোগ আকর্ষণ করে। 
কাবণ গুকুপুত্রের ভালোবাসার কথা উল্লেখ কর1 হয়েছে বন্ুবাব, অথচ প্রত্যক্ষ 
ঘটনা নেই। উপন্যাসের বিশ্লেষণের ন্যুনতম দাবিও অন্বীকৃত হয়েছে । ভবদেব, 
মায়া, বিহারী, লুইসিদ্ধার চবিত্রের কোনে। পরিবর্তন নেই। রাজবাজড়ার ষে 
সমস্ত প্রসঙ্গ উখবাপিত হয়েছে সেগুলি চরিত্রচিজণের দিক থেকে এমন কিছু 
উচ্চ রচনা-শক্তির পরিচয় দেয় না। কাহিনীটি শেষ হয়েছে হুরিবর্মদেবের 
বাজ্যবিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই । পরবর্তী বর্ণনা গ্রন্থে শিথিলবদ্ধ। এজন্য উপন্যাসটি 
দ্বিধাবিভক্ত। 


সম্ভবত এই কাবণেই বেণেব মেয়ে কতকটা অবহেলিত এবং উপেক্ষিতও 
বটে। কিন্তু অবহেলাব অথব! উপেক্ষাব যে কারণই থাক গ্রন্থটির অস্ত 
মূল্য অনস্বীকার্য । গ্রন্থকাবেব উদ্দেশ্য ছিল স্বতন্তর। এবং তা সার্থকতায় 
মণ্ডিত। 

আমল কথা, শান্ত্রীমশায় বেণেব মেয়েতে উপন্যাসের প্রচলিত পথ অনুসরণ 
কবেন নি। এউপন্থাসে ইতিহাসেব আধারে রোমান্সে আতিশয্য নেই। 
বেণের মেয়েতে তিনি গল্পাকারে বাংলার ইতিহাস পবিবেশন করেছেন। 
এঁতিহাসিক ঘটনাবলীকে এক্যস্থত্রে বেঁধে দেবাব জন্যই কাহিনীর অবতারণ]। 
বিহাবী দরত্তেরঃকাহিনীব স্বতস্্ যূল্য কিছু নেই, কিন্তু সমাজেতিহাসেব দিক 
থেকে এর মূল্য অপবিসীম | এঁতিহাসিকের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি বেণের মেয়েতে 
অন্স্থাত নয়। তথ্য কর্পনাব দ্বার! স্পৃষ্ট। গ্রস্থেব মধ্যে লুইসিছ্ধার প্রাসঙ্গিক 
স্থান কতটুকু সেইটি বোঝা যাবে লেখকেব উদ্দেশ্-পরিকল্পনায়। কেবলমাত্র 
কাহিনীরস পবিবেশন করাব ইচ্ছে থাকলে হরপ্রসাদ নিশ্চয়ই রূপা বাজার 
দবদদবার চিত্রটি এতথু কবে ফুটিয়ে.টুতুলতেন না। সেকালে সহজিয়! সাধকদের 
আচার-আচরণ, রাজরাজড়ার বিলাস-ব্যসন, সাধারণ নরনারীর উৎসব-অনুষ্ঠান 


২৬৪ বাংল। সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


এইগুলিই লেখককে আকর্ষণ কবেছে বেশি । গোলাভরা ধান, মুখে মুখে হাসি, 
স্বাস্থ্যোজ্জল পরমা এখন একটা স্বপ্নেব কাহিনী । সেই স্বপ্রজগৎকে বাস্তবে 
রূপান্তরিত কবেছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বেণের মেয়েতে। 

এতিহামিক তথ্যের উপস্থাপনায় হবপ্রসাদ শান্তী সর্বদা তথ্যনিষ্ঠার পরিচয় 
দেন নি সত্য কথা । তবে 

'দেখক নির্দিষ্ট স্থান কালেব বেডাকে একটু আবটু সরিষে নিলে ছবিগুলিকে এতিহাসিক বলা 
চলে ।*১ 
_এইটিও অন্যতম সত্য। এজন্যেই দেখতে পাই বিহাবী দত্তেব সাগর- 
সঙ্গমে যাত্রার বর্ণনায় লেখক মঙ্গজলকাব্যের নৌধাত্রার বর্ণনাটির অনুসরণ 
করেছেন। চাদ সদ্াগর, ধনপতি-্রীপতি ইত্যার্দির বাণিজ্যযাত্রার সঙ্গে আমরা! 
পরিচিত। সেই কল্পনাকে আশ্রয় কবে বিহারী দত্তের সাগরসঙ্গমে যাত্রাপথ 
লিপিবন্ধ। সাঁগবে ঝডেব সাক্ষাংলাভ এবং তা থেকে পবিজ্রাণ মঙ্গলকাব্যের 
নায়কেব সাগরে বিপদেব সম্মুখীন হওয়াব সঙ্গে তুলনীয় । তথাপি মঙ্গলকাব্যের 
বর্ণনায় গতান্থগতিকতা৷ এবং একঘেয়েমি লক্ষ্য কর! যায়। ভৌগোলিক বিবরণ 
অনেক সময়ই রসগ্রহণে বাধা জন্মায়। হরপ্রসাদ নিজন্ব রচনারীতির মাধ্যমে 
যাত্রাপথগিমনবান্তবতায় ভাম্বর কবে তুলেছেন । লেখক বিগত যুগেব গৌববোজ্জল 
অধ্যায়কে আত্মপ্রসান্দের নিবিড়তায় উপলদ্ধি করেছেন। সেকালের ধনী 
সমাজের কেবল পারাবত ওডানোর কাহিনী নয়, বিলাসব্যসনে স্ুখস্বপ্ন দেখার 
বিবরণ নয়, বাঙালির ব্যবসা-বাঁণিজ্য এবং তাব প্রাচুর্য-এশ্বর্কেও হরপ্রসাদ 
ফুটিয়ে তুলেছেন। মাঝি-মাললাদেব একাস্ত অসহায় অবস্থাটিও লেখকের দৃষ্টি 
এভায নি। 

রূপকথার কল্পনাব জগতেব সঞ্চিত বসভাগ্ার হরপ্রসার্দের এ যুদ্ধ বর্ণনায় 
বিস্তত। 

"বাগ্দীর। অন্য জাতিকে বিশ্বাস করে ন1। সেই জন্য কপ! রাজার সেনাষ কেবল বাঙ্দী, বাগীর 
সংখ্যাও খুব বেশী, দরকার হইলে এক লক্ষ বাগ্দী যোদ্ধা অগ্রসর হইতে পারে। রাজা হুকুম 
দিলেন, সব বাগ্দী সাজ, বাগ.দীর। কেবল লড়ে। কিন্তু বাস্তা তৈয়ার করা, শত্রুর গতিবিধি দেখ 
ডোমদেব কাজ, আর ঘোড়সওয়ারেরাঁও ডোম । দ্শহাজার বাগনদী সাজিলে, সঙ্গেসঙ্গে পাঁচ 


হাজার ডোমও সাজল। তাহারা আগে গিযা রাস্তা দেখিতে ও তৈয়ার করিতে লাগিল, বাজন! 
বাজাইতে লাগিল, ঘোড়ায় চডিয। দেশেব অবস্থা! দেখিতে লাগিল । গান উঠিল-_ 


১. শ্রীস্বকুমার সেন, বিচিত্র সাহিত্য (২য় খণ্ড), 'এতিহাসিক উপন্াস' 


হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ২৬৫ 


আগডোম বাগডোম ঘোড়াডোম সাজে 
ডাল মগেল ঘাঘরা বাজে 
বাজতে বাজতে পড়লো সাডা 
সাডা গেল ৰামন পাড়া | 
ডোমদের সাড়া বামন পাড়ার গেলে তাহার! ভারি ব্যতিব্যস্ত হইয়। উঠিল | 


এ বর্ণন। পাথুবে প্রমাণের নয়-বসিক মনেব। পভডতে পড়তে শৈশব- 
স্বৃতি প্রাণবন্ত হযে ওঠ । রবীন্দ্রনাথ ছড়াকে এইভাবেই দেখেছেন। 
এই ছড়াগুনির পশ্চাতে যে ইতিহাস, নরনাবীর হাসিকান্না অস্তঃশীল। 
তাকেই প্রকাশ কবেছেন অপরূপ ভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথ এবং হরপ্রসাদ। 
স্কট যেমন এতিহাসিক উপন্যাপ লিখতে গিয়ে বড়ো বডে। “অথরিটি'র উপর 
নির্ভর না কবে জনজীবনে প্রচলিত গাথাগপ্প, ছভা-গানকে উপন্যাসে স্থান 
দিয়েছেন (এমন কি [৪1১০০ নামটি পর্বস্ত ) সে বকম শাস্ী মহাশয়ও বেণেব 
মেয়েতে লৌকিক গালগন্পগুলি, কর্পনাজল্লনাগুলিকে মরধাদা দিয়েছেন। 
আমাদের ত্ুপীকৃত সংস্কারেব তরীতে পাল খাটিযে তিনি হাজার বছরের 
পুবানে। বাংলাকে নৃতন কবে আবিষ্কার কবেছেন। 

রূপকথার আঙ্গিক অবতারণা লেখকের সচেতন লিপিকৌশলের উদ্বাহরণ। 
হুরিবর্মদেবেব শিকার-কাহিনীটিও তিনি রূপকথা ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন। 
সংস্কত সাহিত্যে বিশেষত রামায়ণ-মহাভারতে রাজাদেব শিকার-কাহিনী 
পাই। হবপ্রসাদ সেই দৃববিস্তৃত ঘটনাবলীকে তার নিজেব ভাষায় বলেছেন । 
রূপকথাব গল্প যেমন বলেন মা-দিদিমার1। দ্বাদশ পরিচ্ছেদ্দের একটি অংশ তুলে 
এজ পূর্বে গঙ্গার উপর দিয়! নান! রকমের পাথী ঝাঁক বাঁধিয়া বেডাঘ, কত রকম শব্দ করে, 
গান করে, আকাশ যেন ছাইয্না ফেলে । মহারাজা ধিরাজ একদিন “এ সকল পাখী লক্ষ্য করিয়া 
পোষা বাজ ছাড়িয়া দিতেন। তাহার! ছত্রভঙ্গ হইয়! প্রাণভয়ে পঙ্গাইত, বাজ তাহাদের পিছনে 
ধাওয়া করিত, চিল চিল্‌ চিল্‌ চিল্‌ শব্ধ করিত। এক একটাকে ধরিষা মাগিয়! ফেলিয়! দিত, 
আবার আর একটার উপর ধাওয়া করিত ॥ 

কেবল রূপকথার ভঙ্গী নয়, স্থানে স্থানে হরপ্রসাদ কথকতার আশ্রয়ও 
নিয়েছেন। বিশেষত ব্রাহ্মণ গাঞ্ীগোত্র বিচাববিঙ্লেষণেব বর্ণনায় । ব্রাহ্মণদের 
কেবল যাজকতাবৃত্তিটিকেই 1তমি প্রাধান্য দেন নি, ব্রাহ্মণের! যে একাধারে 
শাস্ত্রে ও শস্ত্রে তুল্য ছিলেন? এইটিও তিনি বিশদ করেছেন। এদের দৈনন্দিন 
জীবনের প্রতিচ্ছবি দিতে গিয়ে হরপ্রসাদ তুচ্ছ ঘটনাকে ও অবহেল। করেন নি। 


২৬৬ বাংল সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


বিভিন্ন প্রশস্তিলিপি এবং কাব্যগ্রন্থে যে সমস্ত প্রায়-অপবিচিত নাম» 
সম্বোধনরীতি পাওয়া গেছে হরপ্রসাদ্দ তার্দের অবিকৃত রেখেছেন। যেমন 
বিহারীর ডিঙ্গার নাম মধুকর ; কোনে। কোনে ডিঙ্গাতে লেখা ও মণিপন্মে ছ'ঃ 
যুতির বিশেষণ কেয্ববান্, কর্ণককুগুলান্‌, কিরীট, হিরণখরপুব ১ গ্রন্থ 
অভিসময়বিভঙ্গ ; ব্যক্তির সম্মানস্থচক বিশেষণ, সম্বোধন কববার বীতি-শ্রীশ্রী১০৮ 
নিদ্ধাচার্য লুইদেব, পবমভট্রারকঃ পবমেশ্বব মহাবাজাধিরাজ শ্রীশ্রী১,৮ 
হবিবর্মদেব। ভবর্দেব ভট্টেব উপাধি বাঁলবলভীতৃজঙ্গ, মন্ত্রের কথা-_গু আং হ্রীং 
ক্রোং চং বং ইত্যাদি ।-_-এইগুলি প্রাচীনত্বেব গ্যোতক, কিন্তু উপস্থাপন-কৌশলে 
জীর্ণতার জোবর! পরিত্যাগ কবে ভাম্ববতাষ দীপামান। 


শচীশচক্দ্রচট্রোপাধ্যাম্ব 


বীরপুজ। 


শচীশচন্দ্র বীবত্বে পূজাবী। “বাঙ্গালীব বল, উপন্তাস তাব প্রমাণ । 
কিন্তু বাংলাব বীব বাঁজাব কাহিনী তখনও ইতিহাসচর্চাব অধীন । অন্যান্য 
ওপন্তাসিকেব মতো। শচীশচন্দ্র বাঁজপুত-কাহিনী অবলম্বন কবলেন।-_'বীব- 
পূজাতে রাজপুত জীবনপ্রভাত”। উপন্যাস লেখাব প্রচেষ্টা শচীশচন্জেব এই 
প্রথম । “্থচনা'তে তিনি জানিষেছেন শ্রেষ্ঠ ওপন্যাসিকদেব পদ্দাঙ্ক অন্থুসবণ 
কবে তীদেব শিক্ষাকে জনসাধাঁবণে প্রচাঁব করাই তীাব উদ্দেষ্ট। গ্রন্থটি ছাপা 
হয়েছিল ১৩১২ সালে। পবে বধিতাকাবে বইটিব ছিতীয় সংস্কবণ ( ১৩১৭) 
হয়। “বীবপুজা” নামে অন্য একখানি গ্রস্থও ছিল। 

জ্ঞাতিবিরোধ বাঁজপুতজাতিব চিবস্তন সমস্যা । এই সমস্তাকে অবলম্বন 
কবে শচীশচন্দ্র তার গ্রন্থ বচন। কবলেন । শচীশচন্দ্র টডের বইকে উপজীব্য 
কবেছিলেন। প্রমদ। চবিত্র-অঙ্কনে শচীশচন্দ্র বিষবৃক্ষেব দ্বাবা প্রভাবিত হযেছেন। 
দেবেন্র এবং হীরার নিদর্শন আছে দেবল ও ভবানীব চরিত্রে। ভ্রাতৃভক্তিব 
প্রভুভক্তিব পবিচয় পাই জনার্দনেব ভূমিকায়, পিতৃব্যের প্রতি শ্রদ্ধ! প্রকাশ 
পেয়েছে ভবানী চরিত্রে । 


রাজ! গণেশ 


শচীশচন্দ্রের রাজা গণেশ” নানা কাবণে উল্লেখযোগ্য । এতিহাসিক 
উপন্তাস হিসাবে “বীবপূজা” ব্যর্থ বচনা। গতান্ুগতিকতা থেকেও বীরপৃজ। 
অব্যাহতি পায় নি। বরং স্বর্ণকুমাবীব “দীপনির্বাণ, এইদ্দিক থেকে প্রশংসাব 
দাবি রাখে। কিন্তু শচীশচন্দ্রে দ্বিতীয় এতিহাসিক উপন্থাস “বাজ গণেশ” 
লেখকের রচনাক্ষমতার সাক্ম/ বহন করে। ইতিহানের রঙ্গমঞ্চে এচীশচন্দ্ 
রীতিমত কল্পনাব রঙিন দীপ জ্বাললেন। 

ইতিহাসের মর্যাদী এই উপন্যাসে সর্বত্র বিরাজিত। শচীশচন্দ্র যে সময়ে 
তাঁর বইটি রচনা করেন সেই সময় ইতিহাঁসচ্চার নৃতন দ্বিগন্ত উদ্মোচিত। 


২৬৮ বাংল। সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


ইতিহাঁসবিদ্া নীরস তথ্য-অন্সন্ধিত্হবব গবেষণার বিষয় নয়। ইতিহাঁসচর্চার 
পশ্চাতে দেশের প্রতি সান্বাগ দৃষ্টি এসেছে। রাজা গণেশে তার 
প্রকাশ। 

বইটিতে বাজা গণেশেব অত্যত্থান বণিত। প্রত্যুৎ্পন্নমতিত্ব, দেশগ্রীতি, 
প্রজাবাৎ্দল্য, বীরোচিত নিষ্ঠা, অলমসাহসিকত। ইত্যাদি গুণের সমাবেশে রাজ! 
গণেশেব চরিত্রটি উজ্জল। মুসলমান এঁতিহামিকদের বিবরণের উপর নির্ভর 
করে শচীশচন্দ্র রাজা গণেশ লিখেছিলেন। বল বাহুল্য, শচীশচন্দ্রের 
উপন্যাসে সমসাময়িক যুগমনেব পরিচয় আছে । 

গ্রন্থটিতে হিন্দুগৌরবগাঁথা কীতিত। কিন্তু মুমলমান সমাজের উপর লেখকের 
বিদ্বেষ নেই । মুসলমান জাঁতিব প্রতীক জোনাব আলি খা । জোনাব আলি 
খা সর্বতোভাবে গণেশের সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু যখন স্থুলতানেব 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ কবতে কবতে গণেশ মুসলমান পতাকাকে লাঞ্ছিত করতে উদ্ভাত, 
তখন-_ 

“সকলে বিস্মিতনয়নে দেখিল, জোনাব খাব গগ বহিয়! অশ্রবার! গড়াইতেছে। তিনি ইসলাম 
পতাকা পানে 'চাহিলেন, একবাব গণেশনারাষণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তারপর চৈতন্য 
হাবাইয়। ধরাপৃষ্ঠে লুটাইয়।৷ পড়িলেন । 
এই একটি মাত্র দৃশ্তে শচীশচন্দ্র মানুষের বীরত্ব ও সংস্কারকে উদ্ঘাটিত করেছেন । 
চরিত্রেব স্বকীয়তায় জোনাঁব খা তার ছূর্বলতা সবলতা নিয়ে পাঠকের সহাম্গতৃতি 
আকর্ষণ করেন। রাজ। গণেশকে লেখক আদর্শ রাজ! হিসেবে দেখেছেন । তৃতীয় 
খণ্ডে একাদশ পরিচ্ছেদে স্থলতানের মৃত্যুদৃশ্যে বাজা গণেশ এক অগ্নিপরীক্ষার 
সম্মুখীন। রাজা স্থলতান-অন্গত। কিন্তু অত্যাচারী রাজপুত্র আলিমের ঘোর 
বিবোধ্। স্থলতানের অন্ুরোধেও রাজা কৃূটনীতির আশ্রয় না নিয়ে আলিমের 
বিরোধিত। করলেন। এ-বিরোধিতায় রাজ গণেশের চরিত্র প্ররুত রাজোচিত 
মর্যাদায় প্রতিষ্তিত। এই অংশটি নাটকীয় গুণে সমৃদ্ধ। চরিত্রান্্যায়ী সংলাপ 
দৃশ্াটিকে এতিহাসিক মর্যাদায় ভূষিত করেছে। হিন্দু-মুলমানের মিলনকামনা 
এবং দেশান্ুবাগে দৃশ্তটিকে দীরপ্চিময় করে তুলেছে। 

আগে বলেছি গ্রন্থটিতে শচীশচন্দ্রের সমসাময়িক কালের মনোভাব বর্তমান । 
তার পরিচয় পাই বাঙালির মহিমাকীর্তনে। ইতিপূর্বে পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 
বাঙালির বিশিষ্টতা নিরূপণ করেছিলেন। শচীশচন্দ্র উপন্যাসে তাকেই ভাম্বর 
করে তুললেন। কোনো কোনো জায়গায় বক্তৃতার মতো। শোনালেও লেখকের 
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এই বাঁঙালি-গ্রীতি অশ্রদ্ধেয় নয়। তবে রানী ককুণাময়ীর (রাজ। গণেশের পত্বী ) 
কাছে সন্্যাসীর উপদেশ কালানৌচিত্য দোষে দুষ্ট। মন্দাকিনী ( মলয়। ) 
রোমান্স-রাজ্যের অধিবাসিনী। স্ত্রীলোককে পুরুষবেশে সাজিয়ে যত্রতত্র বিচরণ 
করানে। শচীশচন্দ্রের অন্য উপন্যাসেও সলভ | মন্দাকিনী চবিত্রে শচীশচন্দ্ 
অনেক কিছু দেখিয়েছেন, কিন্তু সব-কিছুই আরোপিত--চবিত্র থেকে 
উদ্ভূত নয়। 


রানী ব্রজমুন্দরী 


রানী ব্রজন্বন্দবী'তে কালাপাহাডেব জীবন-বৃত্তান্ত বণিত। কালাপাহাডের 
ইতিকথায় শচীশচন্দ্র ওপন্তাসিকের কল্পনা যোগ কবেছেন। 

স্থলেমান কবনানীব কন্যাকে বিবাহ কবলেন “কালাচাদ”। হিন্দুধর্মচ্যুত 
হযে নৈষ্িক ত্রাঙ্গণ কালাাদ ন্বধর্মদ্রোহী হলেন। কবনানী কালার্ঠটাদেব নাম 
দিলেন কালাপাহাড। কালাপাহাডের হিন্দুবিদ্বেষ বাকা পথ নিলে । হিন্দুব 
দেবদেবী যাঁগযজ্জে অবিশ্বাসী কালাটাদ মন্দিব ধ্বংসেব আযোজন কবলেন। 
উডিষ্া অভিযাঁনেব মূল ছিল এখানে । 

বইটিতে বিবোধেব স্থত্র ছটি। এক, উডিষ্যাব বাজাব সঙ্গে বাংলাব পাঠান 
স্থলতাঁনেব। ছুই, কালার্টাদ ও ব্রজবালাব। অশব কতগুলি গৌণ বিবোধের 
ুত্রও বয়েছে। যেমন কাঁলাটা্দেব বন্ধু গর্দাধবের সঙ্গে ব্রজবালাকে নিয়ে 
বন্ধুবিচ্ছেদ। উডিস্তার জগন্নাথ মহিমার অবতাবণ1। কালাপাহাভ সম্বন্ধে আমরা 
যে তথ্য প্রামাণিকরূপে পেষেছি লেখক তাকে যথাযথ বূপ দ্রিষেছেন।১ 

উপন্যাসটি পাঁচটি খণ্ডে, বিভক্ত-ক্ষিতি, অপ তেজ, মরু, ব্যোম। 
কালার্টাদ এবং ব্রজবালাব জীবনে এই পাঞ্চভৌতিক প্রভাব দেখানো হট্য়ছে। 
বানী ব্রজন্থন্দরীব সঙ্গে উডিষ্যার রাজা মুকুন্দদেবেব ঘটনাটি সম্ভাব্য সীম] অতিক্রম 
করেছে। শচীশবাবু সম্ভবত বাশী ব্রজঙ্বন্দবীব মনেব দৌোলাচল-চিত্ততাকে 
পরিষ্ফুট করবার জন্য বিষয়টিকে এরকম রূপ দিয়েছেন । 

বইটিতে কালাপাহাড়ের জীবনী বিস্তৃতভাবে দেওয়! হয়েছে। অন্য দিকে 
উভিষ্যাব ইতিহাস বর্ণনাঁয়ও লেখকের উল্লাসের অবধি নেই । দুইটি বিষয় সমান 
প্রাধান্য পাওয়াতে উপন্যাসে ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসটিতে 
পারিবারিক জীবন এবং রাজনৈতিক জীবনেব ছুটি ঘটনাপ্রবাহ সমস্তবাল রেখাম 
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প্রবাহিত। এদেব মিলনবিন্দু কোথাও নেই,। ঘরোযা কাহিনী ইতিবৃত্তের 
আধাবে স্বাপিত হয় নি। এইটি উপন্যাসেব অন্যতম ক্রুটি | 

এই উপন্যাসে উভিষ্তার প্রাচীন কীতিব প্রতি লেখকেব সম্রদ্ধ গ্রশংস! 
'সীতাবামে'র কথা ম্মবণ কবিয়ে দ্েয। 'বসন্তেব কোকিলে'র অনুকরণে দীর্ঘ 
খেদোক্তিও দেখতে পাই। বমেশচন্দ্রেব মাধবীকঙ্কণের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি দেখি 
কালাচাদেব কবনানীব কার্ধভাব গ্রহণেব সময। নবাবনন্দিনীব প্রেম, দণ্ড, 
আত্মসমর্পণ বোমান্সেব লক্ষণাক্রান্ত। কালা্ানদ্দেব জীবনে পবিবর্তন এনে 
দ্রিয়েছিল নবাবনন্দিনী , কিন্তু বিবাহোত্তর জীবনেব কোনে পবিচয় ন। থাকাতে 
নবাবনন্দিনী লেখকেব সহানুভূতি বঞ্চিত। 

কালাপাহাভেব প্রতি লেখকেব সমবেদদনাব অস্ত নেই । কিন্তু এ কথ] মনে 
রাখতে হবে শচীশচন্দ্রে কাহিনীতে কালাপাহাডের ধ্বংসাত্মক কার্ধেব সমর্থন 
নেই। শচীশচন্দ্র সংস্কাববিমুখ ছিলেন না। কিন্তু তিনি কালাপাহাডকে 
ধর্মাস্তবেব বিধানও দিতে পাবেন নি। 


কালাপাহাভেব দ্বিতীষ স্ত্রী ভূপবাল]| (বুনা, ব্রজবালাব ভগ্নী ) আদর্শবাদেব 
চূড়ান্ত নিদর্শন। 


ব।ঙ্গালীব বল 


'বাঙ্গালীব বল? (১৩১৮) এককালে বিশেষ খ্যাতি পেষেছিল। বঙ্গভঙ্গ 
আন্দোলনে পর বাঙালিব খ্যাতি সাব ভাবতে ছডিষে পডেছিল। গোখ্‌লেব 
চিবন্মবণীষ উক্তিব কথ] বাঙালি ম্মবণে রেখেছিল। কিন্তু ভেদনীতিই ছিল 
বাজকুলেব অস্ত্র। এই অবস্থায় শচীশচন্ত্র তাব বই লিখলেন। বইটির ঘটনাকাল 
১২৪৬ শ্রস্টাবেব। প্রেবণাস্থল অবশ্যই বঙ্গভঙ্গ আন্দৌলনেব কাল। তৃমিকায় 
তিনি বলেছেন-__ 


'ইতিহাসের ছায়া অবলম্বনে গ্রন্থখানি লিখিত। গিযান উদ্দীন, বীবসিংহ, ফতেসিংহ 
এরতিহাসিক বাক্তি। সাদক খা, ফব গোস্বামী কাল্পনিক চবিত্র। ঘটনাক্ষেত্র আজও বর্তমান । 
গড়থাই, রাশী-দহ, কালীমুন্তি আজও দুষ্ট হয । 


কোনও সমালোচক পুস্তকথানি পড়িয়া কোনও সাপ্তাহিক পত্রে লিখিয়া ছিলেন, পুস্তকে তিনটি 
তাব দৃষ্ট হয়। যথা-_ওপন্াসিক, এ্রতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক ।' 


এঁতিহানিক আলোচন] পবে কবছি। আধ্যাত্মিক অংশের প্রকাশ ফ্রব গোস্বামীব 
অবতারণায়। উপন্ঠাসটিতে বঙ্কিমচন্দ্রেব প্রভাব সর্বত্র । সে প্রভাব থাক! কিছু 
বিচিত্রও নয়। গ্রস্থটি বন্ধিমচন্দ্রকেই উৎস্থষ্ট| বেলাবিবির চরিত্রে 'কপালকুগুলা'র 
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অতিবিবির ছাপ সুস্পষ্ট। মতিবিবির মতোই সে সুন্দরী, নায়কেব প্রতি তার প্রেম 
ছুনিবার্ধ। সেও হিন্দু, কিন্তু যবনী বলে পবিচিতা। দিলীতে তারও গতাগতি। 
তফাৎ শুধু বেলাবিবির আত্মত্যাগে । মতিবিবির ক্ষেত্রে সে প্রয়োজন ছিল না। 
বেলা বিবি যুগাদর্শে পবিকল্পিত। সে তাব দেশেব স্বার্থে ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন 
দেষ। বণক্ষেত্রে প্রেমিকেব পাশে দীড়ায়। যুদ্ধ করে এবং একসঙ্গে মৃত্যু বরণ 
কবে। চরিন্রটিব মধ্যে বাস্তবতাব চিহ্ন স্বপ্ন । 

মাধ এবং বালাব ( চন্জ্রবাল1 ) চবিত্র সম্পূর্ণ বোমান্স-লক্ষণাক্রান্ত । মায়া 
বেন শ্রীব (সীতাবাম) প্রতিরূপ। মায়ার জন্মবহস্ত অজ্ঞাত। উপন্যাসে 
সে নিষতিব বেশে দেখা দিয়েছে। গ্রন্থের আকর্ষণীয় চরিত্র নর্মদ1 | এ চরিত্রটিব 
আবির্ভাব স্বপ্লক্ষণের জন্ত | কিন্তু পাঠকেব মনে সে স্থায়ী প্রভাব বেখে ঘায়। 

বীব সিংহ ফতে সিংহ আদর্শ বাঙালি বীর। এই বীবঘয়েব পতন করুণ, 
কিন্তু মহৎ সম্ভাবনায় মণ্ডিত। ভ্রাতৃবিরোধের মধ্যে সমকালীন ভাবনাব পবিচয় 
লভ্য | সমসাময়িক রাজনীতিব অন্যতম প্রভাব ঞ্ুব গোম্বামীর বাজ্য-পবিকল্পনায়। 
আগে বলেছি, বইটির মূল প্রেরণ] স্বদেশী উদ্দীপনা থেকে এসেছে। তাব প্রমাণ 


সর্বত্র। একটি উদ্দাহবণ দিই । ফতে সিংহ বীর সিংহকে বলেছেন-_ 
'এখণ বুঝিযাছি যে, আমরা দেশের সেবা! কবিতে আনিযাছি।_-ফলাকাজ্ষ! না করিয়। দেশের 
নঙ্গল কামনাঘ সবন্থ উৎসর্গ করিতে আ িযাছি।' 


উত্তবে বীর সিংহ বলেন-- 


“এখন তুমি ঠিক বুঝিয়াছ । দেশের পূজ। আমাদের লক্ষা, আমাদের ধম। বাজ্য আমাদের 
সংদাব--প্রজা আমাদের সন্তান। অস্ত্র ও অর্থ পুজার উপকরণ-_রাজ পরিচ্ছদ কৌধিক বস্ত্র।, 


বল! বাহুল্য, ফতে সিংহ বীব সিংহের উক্কিব মধ্যে সে-যুগের বিপ্লবীদেব প্রতিধ্বনি 
স্গষ্ট। 

বঙ্কিমচন্দ্রের অন্ুুকবণে অনেকগুলি স্বপ্রের ঘটনা আছে। নর্ষদার স্বপ্নবৃত্াস্ত 
কু্দনন্দিনীর স্বপ্রবৃত্বাস্তের অন্রূপ। অজয় নদীব বর্ণনায় নৈপুণ্যের পরিচয় 
আছে । মায়াব বাস্তবজ্ঞানেব অভাব, দ্েবদিজে ভক্তি কপালকুগুলা"র অন্থুরূপ। 
জযাব ঈর্ধাবিছ্েষ স্বাভাবিক, কিন্ত পবিণতি ফিকে । 

শচীশচন্দ্র তাব গ্রন্থে ধতিহাসিক পরিবেশটি ভালোভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। 
বাঙালিব উত্থান হয়তে৷ কান্ননিক, কিন্ত সেনাবাহিনীব বর্ণনায়, সমরক্ষেত্রের 
পরিবেশ-স্থপ্টিতে এবং নদীতীবে সংগ্রামের চিত্র-রচনায় শচীশচন্দ্রের কৃতিত্ব 
আছে। সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বিশেষত্ব হছে শচীশবাবু কোথাও যবনবিদ্বেষ 
দেখান নি 


হরিসাধন মুখোপাধ্যাম্ব 


এক সময়ে হবিসাধন মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত জনপ্রিয় ওপন্তাসিক ছিলেন । 
হবিসাঁধন মুখোঁপাধ্যাঘেব কিছু উপন্যাসের হিন্দী সংস্কবণ বাংলা উপন্যাস 
প্রকাশের অচিবকাল মধ্যেই ঘটেছে । এক-একটি সংস্করণ কয়েক মাঁসেব 
মধ্যেই ফুরিয়ে গেছে। হবিসাধনবাবুব লেখা অজশ্র। কিন্তু বৈচিত্র 
বেশি নেই। একই সমস্তাঁকে ঘুবিয়ে ফিবিষে বিভিন্ন গ্রন্থ বচিত হ্যেছে। 
প্রকাশকব] গল্পখোব |পাঠকেব দিকে তাকিয়ে এই-সমস্ত বই ছাপিয়েছেন, 
নগদ্দ বিদ্ায়ীও পেষেছেন। ফলে সাহিত্যে এতিহানসিক উপন্যাসে সন্ত, 
গতান্গগতিক হয়ে পডল। প্রকাশকের “সিরিজ*এব দাবি মেটানোই 
ছিল যেন ওঁপন্যাসিকদেব প্রধান কাজ। বাংলা ডিটেকটিভ উপন্যাসেব 
যেমম সিরিজভুক্ত হয়েছিল তেমনি এঁতিহাসিক উপন্যাসেও দেখা দিল 
বঙ্গমহাল সিরিজ, আট আনা সিবিজ (এই সিবিজে অনৈতিহাসিক গল্পও 


আছে )। 


রঙ্গমহাল 


হরিসাধন মুখোপাধ্যায়েব “বজমহাল” (১৯০১) এক দিক থেকে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । কাবএ তার পরবর্তা উপন্যাসেব ভূমিকা হিসেবে এই বইটিকে 
গ্রহণ কবা ষেতে পাবে। বঙ্গমহালে মোট ছয়টি গল্প আছে। রাজপুত এবং 
মোগল বাদশার কাহিনীই গল্পগুলির উপজীব্য । এঁতিহাসিক ভিত্তি গল্পগুলিব 
বিশেষ কিছু নেই। কিন্তু পরিবেশ, নামধাম, রাজ বাদশা সকলেই এতিহাসিক 
ব্যক্তি। গঞ্পগুলির পশ্চাতে তথ্যের অপ্রতুলতা সত্বেও লেখকের রচনাগুণে 
এগুলিতে রোমান্সে খাঁটি স্থুরটিব সঙ্গে আমাদদেব পবিচয় করিয়ে দেয়। 
গল্পগুলি এই-_সেলিমা-বেগম, হিবণ্য মন্দির, পান্না-মহলঃ হীরক-বলয়, রত 
মঞ্জিল, মতি-মিনার। নামগুলি থেকেই বুঝতে পার] যায় অস্তঃপুরের 
চিত্র-রচন। করাই হবিসাধনবাবুর মুখ্য উদ্দেশ্ত ছিল। 

নারীর গ্রেমই গল্পগুলির প্রাণ। নারীর প্রেমের সাফল্যের পথে নান 


হবিসাধন মুখোপাধ্যায় ২৭৩ 


বাধা, নান! জটিলতা । হবিসাধনবাবু প্রেমিক-প্রেমিকা বিচিত্র মানসিকতাব 
প্রকাশ করেছেন। গল্পগুলি বলবাব ভঙ্গি কিছু পবিমাণে আবেগাত্মক | 
লেখকেব সহাম্ভূতি পড়েছে সেখানে যেখানে নারী অসহায়, যেখানে 
নারীব যৌবন অপচিত। 

রচনাকৌশলে হরিসাধন অভিনবত্ব দেখাতে পারেন নি। তিনি পুরানো 
আঙ্গিকই গ্রহণ কবেছেন। সন্ন্যাসীব অলৌকিক বিভূতি, অস্তঃপুবেব ছলন। 
ঈর্ষা, নিশীথে গোপন অভিসাব, এ-সবই গল্পগুলিতে আছে। উচু স্থবে 
বাধা নায়ক-নাধিকাব আদর্শবাদী রূপও ছুর্লক্ষ্য নয়। কিন্তু বইটির প্রধান আকর্ষণ 
গল্পবসে এবং নবনাবীর ভাববিশ্লেষণে। হবিসাধনবাবুর পরবর্তী উপন্যাস- 
গুলিতে এই-সমস্ত ব্যবপাবই লক্ষ্য কবি। সেলিমা, নৃবজাহান ইত্যাদিই অন্ত নাম 
নিষে তাব উপন্যাসগুলিতে উপস্থিত। উপন্যাসগুলিতে ভাবছন্ৰ বিশ্লেষণে লেখক 
আতিশয্যেব পবিচয় দ্দিয়েছেন। অযথ। গল্পকে দীর্ঘ কবেছেন, উপকাহিনীব 
উপব জোব দিয়েছেন। বঙ্গমহালেব গল্পগুলিতে ভাবেব আতিশধ্য নেই এ 
কথ] বাল না, কিন্তু গল্লেব পবিসব ছোট হওয়াতে স্বভাবতই লেখকেব দৃষ্টি 
ছিল গল্পেব গতিব দ্রিকে। কষেকটি ঘটনাব মধ্য দিযে ক্লাইম্যাক্পে পৌছবার 
চেষ্ট। প্রশংসাব দাবি বাখে। তিনি যে-সকল নারীচবিত্র অঙ্কন করেছেন 
তাঁব অনেকেই বাজা কিংবা বার্দশাব বংশধব। কিন্তু নাবী-মানসেব সরল 
আন্তরিক স্থবটি ষে চিরন্তন খাতে প্রবাহিত তাকে হবিসাধন স্ৃন্দররূপে 
ফুটিয়েছেন। পাঠক অতীতেও বর্তমানেব নরনাবীব প্রতিরপ দেখতে পেয়ে 
অতীতের সঙ্গে একটা! সাযুজ্য অগ্ভব কবে। 

হরিসাধনবাবু বঙ্গমহাল সিরিজের প্রতিষ্ঠাতা | “বঙ্গমহাল” বইটি সচিত্র। 
এই কারণেও পাঠকেব কাছে এর আদর হয়েছিল । 


শীশ অহল 


হরিসাধনবাবুব 'শীশমহল? সর্বাধিক জনপ্রিয় উপন্যাস । বইটি বস্কিমচন্দ্রে 
বজনী উপন্তাসেব প্যাটার্নে লিখিত। পাত্রপাত্রীব বক্তব্য নিজেবাই উপস্থিত 
করেছে। উপন্যাসটির ছুটি অংশ। প্রথম তস্বীরের মূল্য, ছিতীয় খণ পরিশোধ | 
তস্বীরের যূল্য অংশে আকবর এবং পাঠান বীর সোহানীর ছন্দ বণিত, খণ 
পরিশোধে মালববীর রাঁজবাহাদুর এবং আকবর-সেনাপতি ইস্কান্দার খার 


১৮ 


২৭৪ বাংলা সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্তাস 


ছন্থ। এ ছন্ব ভাসা ভাসা ধবনেব। কাহিনীব মূল অংশ হল সোহানীব পত্বী 
গুল্সান। ইস্কান্দার খাব প্রেম এবং পবে মানবেশ্ববের কন্যা রূবিয়ার প্রতি 
ইস্কান্দাবেব প্রেম। 

কাহিনীব প্রথম অংশে চমতকারিত্ব আছে। এ চমৎকাবিত্ব ফুটে উঠেছে 
ইস্কান্দাব খাব রূপতৃষ্ণ। বর্ণনায়, কুলসম-শেখজীব সম্বন্ধেঃ গুল্সানাব প্রত্যুৎ্পন্ন- 
মতিত্ব এবং পতিপ্রেমেব অবিচলতায়। কাহিনীব মধ্যে আকম্মিকতাব স্বান 
আছে সত্য, কিন্তু এতিহাসিক উপন্তাসে সেবকম বোমাঞ্চকব ঘটনাব সমাবেশ 
তেমন কিছু দৌষাবহ নয়। সেনাপতি ইস্কান্দাব খাঁব শৌর্ধবীর্ধ ভালোভাবেই 
ফুটে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে রপমোহ কিভাবে বীব নাষকেব পতনকে অনিবার্ধ 
কবে তোলে তাবও পবিচষ এ গ্রন্থে আছে। ইস্কান্দাব খাব সদাজাগ্রত 
সৈনিকবুদ্ধি, অতন্দ্র কতব্যনিষ্ঠা সব-কিছুই গুল্সানাঁব উপস্থিতিতে পুডে ছাই 
হযে যায়। মাবীপ্রেমেব এই দাহ ও দীপ্তি লেখক যথাযথ বণনা কবেছেন। 
কুলসমেব প্রতিশোধ-স্পহা এবং তাদদেব দ্বাম্পত্যজীবনেব অন্তর্দাহেব পবিচযে 
লেখক যথেষ্ট কতিত্বেব দাবি কবতে পাবেন। এই ঘটনাব সমাবেশে 
বোমাঞ্চকব ঘটনাবও একট! বাস্তব ভিত্তি বচিত হযেছে । 

কিন্তু দ্বিতীয় অংশটি অত্যন্ত ছূর্বল। এই অংশে প্রেমেব সেই চিবাচবিত 
বর্ণনা__বরূপমোহ, মুহুমুহু আকম্মিক ঘটনাব স্ত্রপাত, বঙ্গমহলেব বহস্য বর্ণনা | 
সবগুলিই একঘেয়ে, গতান্গগতিক। শাহজামান ফকিবেব ঘটনাটি 
মধ্যেও কোনে বৈচিত্র্য নেই । ককিবেব অলৌকিক ক্রিষাকলাপ বেমানান। 

গুল্সানাব চবিত্র এই অংশে অলৌকিকতাব সীমায় এসে দীভিয়েছে। যে 
নাবী কোমলে-কঠোবে ধাহে-দীপ্তিতে প্রথম অংশে বাস্তব রূপ লাভ 
করেছে, পরবর্তী অংশে তাব আদর্শবাদ পবোপকারবৃত্তি এবং ধর্মাশ্রয একাস্ত 
অপ্রত্যাশিত । চবিভ্রটিব পরিণতি কার্ষকাবণহীন। 

তল্বীরওয়ালীব ঘটনাটি অবশ্যই বাজসিংহেব অন্ুকবণে বচিত। পসোহানীব 
ছুর্গে প্রবেশেব পর ইস্কান্দাব কর্তৃক দুর্গেব সৌন্দর্ধবর্ণনা অশোভন। সৈনিকের 
জীবনে এ-জাতীয় ঘটন1 সম্ভব নয়। ঘন ঘন স্বপ্নদর্শন বস্কিমচন্দ্রের অনুকবণ। 


নুবমহল 


'নৃুবমহল” ( ১৩২০ ) বুহুৎ উপন্থাস। মোট উনসত্তবটি পবিচ্ছেদে সমাপ্ত । 
ন্রমহলেব কাহিনী নুবজাহানকে কেন্দ্র করে বচিত। নূরজাহান, শেব 


হবিসাঁধন মুখোপাধায ২৭৫ 


'আফগান, যোধবাঈ, আঁকবব ইত্যার্দি এতিহাসিক ব্যক্তি। নৃবজাহানেব 
বিবাহ-পূর্ব জীবনেব কাহিনীই গ্রস্থটিব প্রতিপাদ্য । শেব আফগানেব সঙ্গে 
তাব প্রেমেব লীলা গ্রস্থটিতে প্রাধান্ত পেযষেছে। আকবব-পুত্র সেলিমেব 
নবজাহানেব প্রতি প্রেম সে প্রেষলীলাষফ আবত স্থষ্টি কবল। লেখক 
নৃবজাহানেব দোলাচলচিত্তত1] পবিচ্ছেদেব পব পবিচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন । 
“নিবেদন? অংশে লেখক বলেছেন-__ 

নবমহন প্রকাশিত হইল । ইহা ভাবতসত্ত্রাজ্জী নৃবজাহানেব প্রপম জীবনের উজ্জ্বল চত্র। 


“অেহেব উন্নিসা” কি করিয়া “নুরমহন” হইযাছিলেন, তাহাই এ পুস্তকে বণিত ১ইযাছে। এ 
শন্থে চিত্রিত চবিত্রগুলিব ধতিহাদসিকতা বক্ষাব ছম্য যথেষ্ট চে কবিযাছি। 


মেহেব উন্নিসাব এই বিবওন সম্পূর্ণ প্রেমেব ইতিহাস । শেব আফগানেব 
নতুব পব মেহেব জাহাঙ্গীবকে বিবাহ কবেন। লেখকেন নিজস্ব কল্পন। 
মুক্ত শণেছে েলিমাব ঘটন[ব অবতাবণাষ, মোগল হাবেমেব বিভিন্ন দৃশ্য বর্ণনায়। 
গভীব শিশীথে ব্ঙ্গমহলেব অপবিচিত, বহশ্যময দৃশ্ঠোব বর্ণনাব ঘাঁবা লেখক 
পিস্মা কষ্টি কবপাৰ চেষ্টা কবেছেন। শেব আফগান, সেলিমেব প্রেমো- 
স্রাস বর্ণনাব গড লেখক উত্সাহ বোধ কবেছেন। এতে গ্রস্থেব সৌষ্ঠব বাঁডে নি। 
বব” শ্ত্তান্ত শিথিল বর্ণনাব দ্বাব। লেখক কাহিনীটি গত্তি ব্যাহত কবেছেন। 

'সন্মিষ্ব।ব কার্ষকলাপে চবিভ্রোচিত সংগতি নেই । সে £নষতিঃ এবং নিয়তিব 
শতোই দ্জ্ঞেঘ ও বহশ্যাচ্ছন্ন। আবুল ফজলের মৃতু।ব দৃশ্বাটিতে নোমান 
কষ্ট কব| হশেছে। মানসিংহেব ০বিত্র এ গ্রন্থে একটু [ভন্ন বকমেব। লেখক 
আবুল ফজলেব ইতিহাস পডেছিলেন । অনেক ঘটনার সত্যাসত্য নির্ণয়ের 
জন্যে তিনি আবুল ফজলেব উপন নবাত দিয়েছেন। 

“কঙ্কণচোব” (১৯১৬), াপচিঠি”, 'মতিমহল”, 'শাহজাদ। খসরু” পপাক্নাব 
প্রতিশোধ”, “দে ওয়ান” ইত্যাদি হবিসাধনেব অপব এঁতিহাসিক উপন্যাস। 


শরত্কুমার রাম 


মোহনলাল 


“মোহনলাল” (১৯০৬) স্থুবুহৎ গ্রন্থ । প্রকাশকেব নিবেদনেব অংশটি 
উদ্ধাবষোগ্য । 

“এই পুস্তক বনদ্দিন পূর্বে বচিত হইযা প্রা তিন বসব হইল মুদ্রাঘন্ত্স্থ 
হইয়াছিল । নান অনিবার্য কাবণে ইহাব প্রকাশে বিলম্ব ঘটিযাঁছে। উহ" 
বাঙলার মুসলমান পতন সময়্েব চিত্র ও চবিত্র লইয লিখিত। বর্তমান পুস্তকে 
এঁ সমযেব 'প্রথমাংশেব বিববণ বিবৃত হইযাছে। পুশ্তকেব আকাব বৃহৎ হইযা। 
পড়ায় এই গ্রন্থে তৎসমযেব সম্পূর্ণ চিত্র প্রদ্ধান কবায় সুবিধা! হইল না। তজ্জন্য 
ইহাতে যাহা কিছু অসম্পূর্ণতা ও আখ্যানাংশেব ত্রুটি লক্ষিত হইবে তাহা ভবিষ্কুতে' 
পৃবণেব চেষ্টা'কব। যাইবে |, ব্ল। বাহুল্য, ভবিষ্ততে এ ক্রটি পূবণ কব! আব 
সম্ভবপর হয নি। 

“মোহনলাল" গ্রন্থটিব আবস্ত হযেছে উমিল1 প্রসঙ্গ দিষে। কিন্তু উমীচাদই 
মুখ্য স্থান অধিকাব কবেছে। ডিমীটাদ প্রথমে বানী ভবানীব গৃহে থেকে 
রামকৃষ্েব কাছে অর্থলাভেব আশায় ছিল । এমন সময়ে সেখানে মোহনলাল- 
পত্বী উম্মিলা এল। উমরা আশ্রষ পেল। উমী্চঠা্দ উমিলাব রূপে মুগ্ধ এবং 
বামা দাসীব সাহাবে। উমিলাকে হস্তগত করবাব চেষ্টা কবলে। কিন্ত 
সে চেষ্টা বার্থ হল। উমীচাদকে মুগ্ডিতমস্তক কবে বাজবাভি থেকে 
বহিষ্কত কবা হল। ওদিকে নবাব আলীব্দী অন্তিম শয্যা সিবাজকে তার 
উত্তরাধিকাবী করে যাবাব সংকল্প কবেন । এতে ঘাসিটি বেগম ক্ষুব্ধ হযে ঢাকাতে 
রাজবল্লভেব নিকট পত্র প্রেবণ কবলেন। সে পত্র সরাইখানায উমী্ঠটার্দেব 
হস্তগত হল। সেই সময়েই মীবজাফবপুত্র মীবণেব সাক্ষাৎ পেস চতুব উমী 
মীবণেব বন্ধু সেজে মুশিদাবাদে এল মুশিদাবাদে এসে উমীটা্দ আপন উন্নতিব 
চেষ্টায় লেগে বইল। সবল মীরণকে প্রলোভিত করে উমী্টাদ অর্থ সংগ্রহ কবলে । 
ঘাসিটিব চিঠি দেখিয়ে সিবাজ, মীবজাফর ইত্যার্দিব বিশ্বাস উৎপাদন করলে। 
মীরণ ইয়াবলতিফেব এরশ্বর্ষে ঈর্ষান্বিত ছিল। উমা এই স্থযোগে যীরণকে 


শবৎকুমাব বায় ২৭৭ 


'তারাহ্বন্দবীর কথা বললে। মীরণ উমীব কথায় বিশ্বাস কবে তাবাহ্মন্দরীকে 
পাবাব জন্তে উদগ্রীব হয়ে পড়ল। সিবাজেব আদেশ ছিল বাজবল্লভকে 
বন্দী কবা এবং ঘাসিটিকে নজববন্দী কবা। কিন্তু মীবজাফব বাঁজবন্লুভ 
ও ঘাসিটি সিবাজেব আর্দেশ অয্রান্ত কবলে। তখন সিবাজ উমীাদ, 
ইযাবলতিফ, মীবণের সামনে মীবজাফবকে ভতসনা কবলে । নগব 
পাহাবাব জন্য ইযাবলতিফ এবং তাব সহকাবী উমী্টাদ নিযুক্ত হল। 
উমীাদ সিবাজেব কাছ থেকে উচ্চপদস্থ কর্মচাবীকে বন্দী কবাব জন্য চখানি 
পবওযানা নিষে এল। ঘণটিতে পাহাব। দেবাঁব সময একদিন তারাস্থন্দবীব 
দাসী বালাব সাক্ষাৎ পেল। মোহনলাল ঢাক! থেকে সিবাজ-সন্নিধানে 
আসাব সময ঘোঁভা থেকে পড়ে যায়, তখন সন্ন্যাসী ভৈববানন্দ মোহনলাঁলকে 
আশ্রষ দ্রিলে। এই সন্গ্যাসী নাটোব-বাজবাডিব প্রণম্য ব্যক্তি । সন্ন্যাসী 
'মোহনলালেব সম্যক পবিচষ জেনে উমিলাকে নিষে এলেন মোহনলালেব 
কাছে। মোহনলাল উম্নিলাকে ঠিক চিনতে পাঁবলেন না। তাবাস্তন্দবীও 
একদ্দিন দেখে গেলেন। এখন তাবান্রন্দবী উম্মিলাব খবব নেবাব জন্য বাম। 
দাসীকে চিঠি দিযে পাঠাল। সঙ্গে কিছু গহনাপত্র | বাম উমীচাদেব 
ঘটিতে বন্দী হল। উম্সিলাকে লেখা! তাবাব চিঠি উমী হস্তগত কবলে। তাবা 
বন্ধুকে 'উমী” সম্বোধন কবেছিল। উমীাদ এব মধ্যে বিবাট সম্ভাবন1 দেখতে 
পেলে । কেনন। তাবা৷ যে এই চিঠি উমীচাদকেই লিখেছে তা মীবণকে বোঝানো 
যাবে। আবাব উম্নিলাব সংবাদও পাওযা গেল। এইভাবে উমী্টাদ এক দ্দিকে 
'নিজেব উন্নতিব পথ পবিষ্কাব কবতে ও পবেব সর্বনাশ কবতে লাগল । এদিকে 
বাজা বামকৃষ্তকে একদিন উমাঁচাদ গ্রেপ্ধাৰব কবলে । বামরুষ্ণ উমী্চার্দেব 
এবস্বিধ উন্নতি দেখে বিশ্মিত হল। উমীরটা্দ দুর্বল বামরুষ্জেব নিকট তর্দীয় ভগ্ী 
তাবান্ুন্দবীব নামে কলঙ্ক বটাল। তাবাস্তন্দবী যে মীবণেব প্রণয়াভিলাধী 
উমীচাদ তাব প্রমাণ দিলে । সবল বামকুষ্ণ বিশ্বাস কবলে । উমীচাদ বামরুষ্ণকে 
আট লক্ষ টাক পাবাব প্রতিশ্রতিতে ধাঁডি থেকে ছেড়ে দিলে | উমী্চাদ 
তাঁব পূর্ব অপমান ভূলতে পাবে নি। 'নিষাদ-উমীচাদ* উমরবেগের সহায়তায় 
এবং বাম] দাঁসীব মাধ্যমে তাবাব সর্বনাশ সাধনে বদ্ধপবিকব হল। তাবাব স্বামী 
বধুনাথ লাহিডী দবিদ্র। এই কাবণে নির্ধন বধুনাথ তারাকে স্ুনজরে দেখতেন 
না। উমরবেগেব কাছ থেকে উমী্টা্ বধুনাথেব সঙ্গে তারার মনোমালিন্য ছিল 
এইটি জানতে পাবলে। সঙ্গে সঙ্গে সে মীবণেব তস্বীব এবং তারাকে লেখ 
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মীরণেব চিঠি বাম! দাসীকে দিয়ে' বঘুনাথেব কাছে পাঠিষে দিলে । ইতিমধ্যে 
একদ্দিন উমীাদ সৈন্তসামন্ত নিষে ভৈববানন্দেব আশ্রম আক্রমণ কবলে । 
মোহনলালকে আত্মপবিচষ দিয়ে মোহনলালেব বিশ্বাস উৎপাদন কবে উমীচাদ 
মোহনলালকে সিবাজ সমীপে পাঠিষে দ্রিলে। অসহাষ। উম্িলাকে ইত্যবসবে 
বামাব সহামতায উমাঁ্ঠা্দ হবণ কবে নিলে | উম্মিল। উমী্ঠাদেব দ্বাব। অপমানিত 
হল। উম্ীচাদ বাঁইবে গেলে উম্নিলা সাহসে ভব কবে একাকী পালিষে গেল 
মোহনলালেব উদ্দেশ্যে । মোহনলালেব বাডি পৌছে মোহনলালকে সে 
দেখতে পেলে না। মোহনলালেব আসাব আশাষ তাব চিত্ত যখন অখীক 
সেই সমষে ইযাবলতিফ সংবাদ নিষে এল যে মোহনলাল সেই বাত্রিতে 
নবাবেব কাছেঙ থাকবে । ইযাব উমিলাকে দেখতে পেলে । “বেওশাবিস 
মাল”কে হস্তগ* এবে তাব বাঁভি নিযে গেল । সেখানে তাব আরদবেব ববু বেগম 
থাকে। ববু এববাব ইয়াবেব ভালোবাসাঘ সন্দিহান হযে তাব নিজেব দেশ 
লক্ষে। চলে যাবে স্থিব কবেছিল। পথে অসীম কষ্ট সহা কবে ভৈববানন্দ সন্যাসীব 
সহায়তাষ সে ইয়াবেব গৃহে পুনবায় ফিবে এসেছিল । স্থতবাং ববু এবং উমিলাব 
মধ্যে পবিচষেব স্খোগ ঘটল । উভযেই সন্নাসী কর্তৃক উদ্ধাব পেয়েছে এবং 
সন্যাসীব প্রতি উভমেই কৃতজ্ঞ। 

বৃদ্ধ আলীবদীব মৃত্যুব সমযে ষডযন্ত্র চলতে লাগল। এক পক্ষে ঘাসিটি 
বাজবল্লভ, মীবজাফব, অন্য দিকে সিরাজ। মোহনলাল সিবাজেব সহায়ক। 
সিবাজ কৌশলে মত্তিঝিল আক্রমণ কবে ঘানিটিকে নিজেব অন্তঃপুবে নিয়ে 
এলেন । উমীচাদ বন্দী হল। এই প্রথম উমী্টাদ্দেব পবাজয় । উমী নিজেব 
বিপদ বুঝতে পাবলে। লিবাজ উশীকে ছেডে দিলে । উমী গৃহে এসে দেখলে 
উমিল। পালিষেছে। ক্রোধে উমী দ্দিশেহাবা হল। এমন সময তাব আত্মীয় 
হাজাবিমল্ল বামঞ্্চের দে দশ লক্ষ টাকাব হুণ্ডিনিষে এল। অর্থ পেষে উমী 
এই কুটিল বাজনৈত্বিক চক্রান্ত থেকে সবে দাড়াতে চাইলে । কলকাতায গিষে 
পুনব(য ব্যবস। কববাব তালে বইল মে। সিবাজেব কাছে বিদায় নিতে গেলে 
সিবাজ তাকে কাজেব ভাব দিয়ে কিঞ্চিৎ পাবিশ্রমিক দ্রিলেন। মীন্জাফবও 
কলকাতাষ উংবেজদেব সিবাঁজেব বিরুদ্ধে উত্তেজিত কববাব জন্ত উমচার্দকে 
পবামর্শ দিলেন । উমী মীবজাফবেব কাছ থেকেও প্রচুর ধন পেলে । উমীচাদ 
বুঝে নিলে যে সিবাজেব সিংহাসন নিষণ্টক নয়। তা নলিনীর্দলগত জলব। 
উমীচার্দ এইভাবে প্রচুব অর্থ লাভ কবে মুশিদদাবাদ ত্যাগ কবে কলিকাতাভিমুখী 
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হল। কিন্তু যাবাব আগেও সে বানী ভবামীর বডনগবেব বাড়ি আক্রমণ কবলে। 
ওদিকে সিরাজেব সঙ্গে ইংবেজদেব যুদ্ধ আসন্ন হযে উঠল। কাশিমবাজাবেব 
কুঠী আক্রান্ত হলে ইংবেজব1 উমীটাদকে দোষী সাব্যস্ত কবে তাব গৃহ আক্রমণ 
কবলে। ওদিকে মোহনলাল সিবাজকে সিংহাসনে নিক্ষণ্টক জেনে উমিলাব 
খোজে এল। সন্যাসীব আশ্রমে এসে উম্নিলাকে দেখতে পেলে না। মোহনলাল 
পবে উমীটাদদেব সমস্ত চক্রান্ত জানতে পাবলে। ক্রোধে অধীর হয়ে মোহনলাল 
কাশিমবাজাবেব কুঠী আক্রমণ কবতে গিষে উমীটাদেব গুঁহে উপস্থিত হুল। 
উমী্াদকে নিহত কবতে উদ্যত হলে উমী তাব পদতলে যুছিত হয়ে পডল। 
মোহনলালও যুদ্ধ কবতে কবতে আহত হয়ে জ্ঞান হারাল । জ্ঞান হলে দেখতে 
পেল সে বাঁজবল্লভের পুত্র রুষ্ণবল্লভেব গৃহে । সেখানে কৃষ্ণবল্পভ এবং তাব ভগ্রী 
( মোহনলালেব বাগ্‌দত্তা ) ও মাতা ইংবেজেব বন্দী। রুষ্ণবল্লভেব ভগ্রী শোভা 
মোহনলালেব নিকট তাব প্রণয নিবেদন কবে ইহলীল। ত্যাগ কবলে। 
মোহনলাল উদভ্রান্তেব মতো চলে এল। তাব পব ব্ডনগবে তাবা্বন্দবীব 
সঙ্গে সাক্ষাৎ কবলে । - তাবাব স্বামী বঘুনাথও স্্ীব উপব অহেতুক সন্দেহ 
প্রকাশ কবে জর্জবিত হচ্ছিলেন। পবে তিনিও মাঁবা যান। বামকুষ্ণ ভগ্রীব কলঙ্ক 
বিশ্বাস কবেছিলেন। জগৎ-সংসাব ত্যাগ কবে বৈবাগ্যসাঁধনে মুক্তি এই তিনি 
একমাত্র আচবণীষ ধর্ম মনে কবলেন। বানী ভবানীব আব বিশেষ কোনো 
সংবাদ গ্রন্থে নেই। 


মোহনলাঁল স্ববৃহৎ গ্রন্থ এবং বইটি সার্থক এঁতিহামিক উপন্যাসেব নিদর্শন । 
সিবাজদ্দৌলাব সিংহাসন লাভ কি সংকটময় মুহূর্তে ঘটেছিল তাব বর্ণাঢ্য চিত্র 
একেছেন শবতবাবু। ইতিহাসেব বঙ্গমঞ্চে যে কয়টি পাত্রপাত্রীকে শবৎবাবু উপ- 
স্বাপিত কবেছেন তার্দেব প্রত্যেকেবই চবিত্র-বিশ্লেষণেব মধ্য দিয়ে শরতবাবু বাজ- 
নীতিব জটিলতণ এবং অনিশ্চযতাকে ফুটিয়েছেন। বস্তুত পলাশিব যুদ্ধ বাঁডালির 
জীবনে একটি বেদনাময ম্থতি। অতীতের সে করুণ ইতিহাস প্রকাশে সবচেষে 
বড বাধা উচ্ছবাস। নবীনচন্ত্র সেন তাব পলাঁশিব যুদ্ধ কাব্যে সে স্বৃতিকে মূর্ত 
কবেছেন। কিন্তু তাব উচ্ছ্বাসেব তরঙ্গে অনেকক্ষেত্রেই “পলাশিব যুদ্ধে'র সাহিত্য- 
রূপটি ফোটে নি। তথাপি নবীনচন্দ্রে মহত্বম কীতি হচ্ছে মোহনলাল- 
পবিকল্পনাব মৌলিকতাঞ়। মোহনলালের মধ্য দিয়ে বাঙালির বীরত্বপিপাস! 
অনেকখানি মিটেছিল। শবৎবাবুর বইটিব পশ্চাতে নবীনচন্দ্রেব পলাশির যুদ্ধেব__ 
বিশেষ করে এ কাব্যে মোহনলাল চরিত্রটির__প্রেরণ| ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ 
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নেই। শরত্বাবুর কৃতিত্ব হচ্ছে তিনি কোথাও উচ্্বাসের দ্বার সীমা ছাভিয়ে 
যাননি। তার ভাষ| পর্বতের চূডা স্পর্শ করে না। সানুদেশেই তার অধিষ্ঠান। 
কিন্তু মানবভাগ্যের করুণমধুব রূপটি প্রকাশ করতে এই ভাষাই সক্ষম। 
অশ্বারোহীর মতো তাব গতি উদ্দাম নয়, এ ভাষ। পদ্াতিকের মতো । এ ভাষাব 
গতি সতর্ক কিন্তু অব্যর্থসন্ধানী। লেখক উমীাদ, উমর, মীরণ, মীরজাফর, 
ইয়ারলতিফ খাঁর চক্রাস্ত-ষভযন্ত্রেব প্রত্যেকটি বাঁককে স্পষ্ট করেছেন। পাঠকও 
ষভযন্ত্রেব ভীষণতা।, খলের ক্রুবতার স্বরূপ দেখে স্তত্তিত হয়ে যায়। শরত্বাবু 
চরিত্রগুলিকে যন্ত্ররূপে গডেন নি। তিনি মান্ষেব খলতা নীচতাব অন্তরালে যে 
আশা-আকাজ্ষ। প্রচ্ছন্ন থাকে তারও ইঙ্গিত কবেছেন। গ্রন্থে নাম যদিও 
মোহনলাল, তথাপি এই বইয়েব প্রধান চবিক্র, উমীটাদ । খল উমী মাকডসার 
মতো তাব নৃতাতন্ত প্রসারিত কবেছে। সকলেই উমীব ফাদে প দিয়েছিল । 
উমীব গ্রাস থেকে কেউই মুক্তি পা নি। বানী ভবানী, তাবাস্থন্দবী, উম্নিলা, 
বঘুনাথ, বামকৃষ্ণ, মীবণ, উমব, মীবজাফব, ইযারলতিফ, মোহনলাল, সিবাজদ্দৌল। 
সকলেই উমী্ঠাদেব ছলনাষ ভুলেছিলেন। এবৎবাবু উমী্টাদেব পাপ প্রবৃত্তিকে 
এমনভাবে উদ্ঘাটিত কবেছেন যে ত। একাধাবে যেমন বাস্তবসম্মত হয়েছে তেমনি 
অন্য দিকে সাহিতোো পাপচবিত্র অঙ্কন-কৌশলেব চুভান্ত রূপ নিষেছে। এই 
চবিত্রটি স্বতঃই সেক্সপীয়রেব ইযাগে। এবং শাইলকেব কথ স্মবণ করিয়ে দেয়। 
শবতবাবু উমীট।দ চবিত্র অঙ্কন করতে গিষে এ ছুটি চবিত্রেব দ্বাবা প্রভাবিত 
হয়েছিলেন বলে মনে কবি। উমীচাদ্দেব “চিঠি”ব বৃত্তান্ত ইযাগোব রুমাল 
প্রদ্র্শনেব দ্বাবা ওথেলোব ঈর্ষা উৎপাদনেব অন্থবপ ১ অর্থলিগ্না শাইলক সদৃশ । 

গ্রস্থটিব ক্রটিবিচ্যুতির কথাও উল্লেখ করতে হয। রামরুষ্ণেব বৈরাগ্য এবং 
শ্রজী ও ভৈববানন্দ সন্্যাসীর কাহিনী অতিপল্লবিত। বিশেষত মূল কাহিনীর 
সঙ্গে এব বিশেষ যোগ নেই। উপন্যাসটির খেষেব কয়েকটি বিচ্ছেদে ব্যম্ততাব 
লক্ষণ দেখা যায়। উমীটাদেব কলিকাতা। গমনেব পর তার কাহিনী শেষ হয়ে 
গেছে। উমিলাবও বিশেষ কোনে। সংবাদ পাই না। পাঠকের অতৃপ্তিও 
সেইখানে । বাঁজবল্লভের কন্তা শোভার কাহিনী গ্রন্থে অপবিহার্য অঙ্গ নয়। 
মোহনলাল চরিত্রটি আদর্শবাদেব ছ্বাব। রপ্ভিত। 


দুর্গাদাস লাহিড়ী 


বানী ভবানী 


ছুর্গাদদাস লাহিড়ীব “বানী ভবানী” (১৩১৬) সমসামযিককালে খ্যাতি 
পেষেছিল। পনেবো দিনেব যধ্যে বইটিব দ্বিতীয় সংস্কবণ বাব হয। ১২৯১ সালে 
লেখক সংক্ষেপে বানী ভবানী (দাদশ নাবী)ব জীবন আলোচন। কবেছিলেন। 
কিছুকালেব মধ্যেই হাবাণচন্দ্র বক্ষিতেব “বানী ভবানী” প্রকাশিত হয। কিন্তু 
হাঁবাণচন্দ্রেব গ্রঙ্থে আধ্যাত্মিক বস্তই ছিল প্রধান। এতিহাসিক উপস্থাস 
হিসেবে দুর্গাদাসবাবুব গ্রস্থথানিই বিশেষ দৃষ্টি আবর্ষণ কবে: 

মোট ছুটি খণ্ডে বানী ভবানীব বিবাহ থেকে তাব শেষ জীবন পর্যস্ত গ্রন্থে স্থান 
পেষেছে | বামজীবনেব পুত্রবধূ বানী ভবানী। বামজীবনেব ভ্রাতুষ্পত্র 
,দেবীপ্রসারদ এবং বামকান্তেব মধ্যে শত্রুতা ছিল। এই শত্রত। রামজীবনেব 
মৃত্যুব সঙ্গে সঙ্গে বাডতে থাকে! বামকান্ত 'অত প্যাচ বুঝতেন না। তিনি 
ছিলেন উদ্বাব কিন্তু চঞ্চল । দেওয়ান দযাবামই সম্পর্তি দেখতেন। কিন্ত 
'দেবীপ্রসাদদেব চক্রান্তে বাষকান্ত দেওয়ানকে পদচ্যুত কবলেন। বাজ্য 
হাবিষে বামকান্তের চেতনা হল। নবাবদ্ববাঁবে গিষে তিনি দেওযানকে 
খুঁজে বাব কবলেন। এ দ্দিকে দেবীপ্রসারদ নাটোবেব বাজ্যাধিপতি হয়ে 
অত্যাচাব নিপীডন কবতে লাগল । দেওয়ান দয়াবাম বামকাস্তেব শোচনীয় 
অবস্থা বুঝতে পারল। প্রতৃভক্ত দেওয়ান বামকান্তেব সাহায্যে এগিয়ে এল । 
দয়াবামকে বানী ভবানী তাব গহনা দ্িলেন। দযাবাম নবাব আলিবদকে 
বলে কয়ে দেবীপ্রসার্দকে বন্দী কববাব জন্য বাজী কবালেন। নবাব সৈম্তসামস্ত 
গিয়ে দেবীপ্রসাঁদেব বাজ্য আক্রমণ করল । দেবীপ্রসাদ পবাজিত হয়ে বন্দী 
হল। বামকান্ত পুনবায় নাটোব রাজ্য পেলেন | বানী 'ভবানীর অন্থবোধেই 
বামকান্ত দযাবামকে সাহাষ্য কবতে বলেছিলেন। স্থতবাং এবাব থেকে 
রানী ভবানীব পরামর্শ যথাযোগ্য মর্যাদা পেতে থাকে। বানী নান। 
সং্পবামর্শ দিয়ে, জনহিতকব কার্য করে দেশে শাস্তি ফিরিয়ে আনলেন। 
সিবাজের নবাব হবার পর যখন দেশেব প্রতিনিধিবা ষড়যন্ত্রে লিঞ্চ হল 
খন রানী ভবানী এদের ষডযস্ত্রের ফাক ধরিয়ে দ্রিলেন। কিন্তু রানী 


২৮২ বাংল৷ সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


ভবানীর পরামর্শ উপেক্ষিত হল | 'ইংবেজ বাজ্য জয় কবলে | বণিকেব মানদণ্ড 
শএাসনদণ্ড রূপে দেখা দিতে লাগল। বানী ভবাশীব বাজ্যেবক উপবও 
শ্রোনদৃষ্টি পডল। বানী বাজ্য হাবাতে আবস্ত কবলেন। শেষ জীবনে তিনি 
অশেষ ছুঃখ পেয়েছিলেন । 

বানী ভবানীব আগ্ভস্ত জীবন-কাহিনী বাংলারদদেশেব এঁতিহাসিক ঘটনী- 
বর্ঠেব এক স্মবণীয় অধ্যায় । পলাশিব যুদ্ধে নাটোবেব উল্লেখযোগ্য ভূমিকা কি 
ছিল সে নিষে এতিহাসিক গব্ষণাব এখনো শেষ হয নি। অথচ বাজনৈতিক 
উত্থানপতনেব সঙ্গে নাটোবও আবতিত হযেছিল এ কথা ইতিহাসসম্মত। 
সেই কাঁবণে লাহিভীমশাষ সিবাজেব নবাবীপ্রাপ্তি এবং পলাশি-কাহিনী 
বিস্তৃতভাবে বর্ণনা কবেছেন। যূল কাহিনীব সঙ্গে নবাবী আমলাতন্ত্রে 
যোগস্ত্রটি দেখানে। হযেছে । 

দুর্গাদদাস লাতিডীব গ্রন্থে নাম বানী ভবানী । কিন্ত বানীব ঘটনাবলীব 
সঙ্গে এতিহাসিক ঘটনাব যোগাযোগ ক্ষীণচ্ত্রে যুক্ত। এজন্য বানীব চবিত্রাটি 
ভালো কবে ফোটে নি। কেবলমাত্র দ্বানধ্যান, উৎসব-অন্ুষ্ঠানেব কাহিনী 
বানীব মহুত্বেব পবিচষ দেষ সন্দেহ নেই, কিন্তু এব সঙ্গে এতিহাসিক আবর্তেব 
ধ্বনিটি ক্ষীণ, শিথিলাবন্তান্ত | 

বইটিতে যে বঙ্কিমচন্দ্রে আনন্দমঠেব অন্বকবণ আছে তাব প্রমাণ সন্যাসীর 
ভূমিকায়। আনন্মমঠেব “ম্বামী'দেব অন্নুকবণে দুর্গাদাসবাবুও সন্ন্যাসী আশ্রম 
প্রতিষ্ঠা কবেছেন-_ হিন্দুবাজ্য পুনরুদ্ধাবেব স্বপ্ন এই-সকল সন্নাসীবাও 
দেখেছেন। এব মধ্যে একটি চবিন্র অঙ্কনে ভুর্গাদ্দাসবাবু বিশেষ রুতিত্বেব 
দ্দাব করতে পাবেন। সে কৃতিবাম। বাশীব পিতা আত্মাবামেব কর্মচারী 
কৃত্তিবাস যেভাবে প্রভুক্তি এবং তাবাকে বক্ষ কববাব জন্য আত্মবলি 
দিষেছে তা সর্বকালেব পাঠকের সহান্ভৃতি আকর্ষণ কবে। ছিযাত্বরের 
মন্বস্তব, মিবাজেব অত্যাচাব, বাজনৈতিক ষডযন্ত্র ইত্যার্দিব মধ্যে এতিহাসিক 
পবিব্শটি মন্দ ফোটে নি। কাহিনীটি শিথিল না হলে উপন্থাসটিব উৎকর্ষ 
বাডত। 


বাজা রামকুঝঃ 


রাজ রামকুষ্খ* ১৩১৭ সালে প্রকাশিত হয়। “রানী ভবানী” লেখবারু 


ছুর্গাদা লাহিভী ২৮৩ 


সমযেই দ্বর্গার্দান লাহিভীব। বানীব দত্তক পুত্র বামরুষেব জীবনী লেখবাব 
ইচ্ছে ছিল। সেই কাবণে সেই সময়ে তিনি তথ্য সংগ্রহ কবে 
বেখেছিলেন। 

গোপাল নামে ছেলেটি কিভাঁবে ধীবে ধীবে সংসাবধর্ষ ছেড়ে দ্িষে 
কালীসাধক হয়েছিলেন তাবই জীবনবুত্তান্ত লিখতে ছ্গাদাসবাকু উৎসাহী 
হযেছিলেন। গোপালেব বানী ভবানী প্রদত্ত নাম বামবৃষ্চ। বাষকৃষ্জের 
গোভা থেকেই সংসাববিব।গ দেখ। যায । বানী সেই কাবণে তাকে বিবাহ 
দিলেন । কিন্ত সংসাব-আসক্তি বামকৃষ্েব হল না। বাংলাদেশে তখন বড়ই 
দুর্দিন । সিবাজেব পতনেব পব মীবজাফব সিংহাসনে অধিঠিত হলেন । 
তাব পব ইংবেজেব আশ্রযপুষ্ট নবাবব1 বাংলাদেশ শোষণ কবতে লাগলেন । 
বানী ভবাঁনীও ইংবেজেব লোশ্রাতুব দৃষ্টি থেকে নিষ্কৃতি পেলেন ন। বামকষ্ণেব 
সম্পত্তি ধীবে ধীবে হাতিচ্াঁডা হযে গেল। এক দিকে সংসাব অন্য দ্দিকে 
অধ্যাত্মলোকেব প্রতি আকর্ণ। এই ছুইযেব টানাপোডেনে বামকৃ্জ 
বিক্ষিপ্ত হচ্ছিলেন। পবিশেনে কালীব আশ্রষ-ছাষাই তিনি সম্বল কনলেন। 
বানী ভবানীব মধ্যেই তিনি মাতশক্তি প্রত্যক্ষ কবলেন। 

গ্রন্থটি পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত । পাঁচটি *গ্েব আবন্তেই গীত। থেকে শ্লোক 
উদ্ধত হযেছে। স্তবাৎ গীতোক্ত বর্মসপাধনান বীজই বামকৃষ্ণেব জীবনে 
কিভাবে প্রকাশ পেল তাৰ ৯'তিকথন হচ্ছে এই উপন্যাম। 

এই বইধেব একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মীবজাফব ভৃমক1। পাপাত্মাব 
পবিণাম দেখিষে দুর্গাপ্দাসবাবু জাতিকে সঙ্গাগ কবতে চেষেছিলেন। এইসঙ্গে 
মহাবাজ নন্দকুমাবেব কথা উল্লেখ কবতে হয। গ্রন্থে নন্দকুমাবেব স্থান খুব 
বেশি নয | কিন্ত নন্দকুমাবেব দোলাচলচিত্ততাব বাস্তবান্গ ছবি সুন্দৰ ফুটেছে । 
সতীত্বেব আদর্শ ৰপ ফুটেছে বামকুঞ্চব স্ত্রী স্ুন্দবীব মাধামে | ধর্মে উচ্চ আদর্শ 
স্থাপিত হযেছে বামকুফ্ঃব স্বন্বত্যাগেব মধো, আব সনাতন ধর্ম কীত্িতিত হয়েছে 
শ্রীদীব দ্বাব1। 

দুর্গাদাস লাহিড়ীব 'লক্ষ্মণ সেন? (১৩২০) উপন্যাসে দেব পদ্মাবতী কাহিশী 
আছে। লম্স্ণ সেন এবং তাব বিপধয বণনাম ধাল্পনিকতাব আশ্রঘই বেশী। 


বঙ্কধিম-পরবতাঁ অন্ঠযান্যাত পন্যানসিক 


হারাণচন্দ্র বক্ষিত 


হাবাণচন্দ্র রক্ষিতেব “বঙ্গেব শেষ বীর? ( ১৩০৪ ) প্রতাঁপাদিত্যের কাহিনী । 
ববীন্দ্রনাথেব “বউঠাকুবানীব হাট? উপন্যাসেব পব প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে 
কিছু কিছু এতিহাসিক গবেষণা দেখা গেল। এব মধ্যে সত্যচরণ শাস্ত্রীর 
'মহাবাজ প্রতাপার্দিত্য” উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । হাবাণচন্দেব অবলম্বনও ছিল 
এই গ্রন্থটি । কোথাও উল্লেখ ন। থাকলেও ভাবতচন্দ্রেব এঅন্রদামঙগল? কাব্যও 
যে হাবাণচন্দ্রকে অনুপ্রাণিত কবেছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহেব কাবণ নেই। গ্রন্থে 
ইতস্তত বিক্ষিপ্ত তথ্যই তাব প্রমাণ। “কায়স্থ বংশাবলী” থেকেও হাঁবাণচন্দ্ 
তথ্য সংগ্রহ কবেছিলেন। ভূমিকায় হাবাণচন্দ্র বলেছেন-_ 
বাঙ্গাল" পাঠক সহজে ইতিহাস পড়িতে চাহেন নাঃ*--তাই এ শ্রতিহাসিক উপন্ঠাসেব 
অবতাবণ।। উপন্যাসের যথানাধ্য পবিপুষ্টিব জন্য, আমাকে অনেকস্থলে কল্পনার আশ্রঘ লইতে 
হইযাছে । কিন্ত এই পরিকল্পনা কোথাও সত্যের সীমা অতিক্রম করে নাই। খুব বড একটা আদর্শ 
গ্রহণ করিতে হইলে, যতট। ইতিহাসেব গণ্তীব বাহিরে যাওয়া অনিবার্য হয, আমি ততটা গিয়াছি 
মাত্র। খুটিনাটি ধরিয়া এ কথার বাদানুবাদ করিলে, হযত আমার এ মত টিকিবে না। তবে ইহা 
নিশ্চয যে, উপন্যাস ইতিহাস নহে 
সত্যচরণ শাস্বীব বইযেব প্রামাণিকতা। সম্বন্ধে হাবাণচন্দ্র নিঃসন্দেহ। সেই 
কারণে ইতিহাসেব অপলাপ নেই বলে তিনি দাবি কবেছেন। “বড একট! 
আদর্শ মানে লেখক প্রতাপাদিত্যের মহিমা সবত্র খুঁজে বেভিয়েছেন। এই 
প্রসঙ্গে মহাত্মা বলতে ববীন্দ্রনাথকে ইঙ্গিত কবা হযেছে বলে অনুমান করি। 
বঙ্কিমচন্দ্রে বাবা লেখক বিশেষভাবে অন্ুপ্রাণিত। ভূমিকাতে [তিনি 
উপন্যাস সম্বন্ধে যে মন্তব্য কবেছেন তা বঙ্কিমচন্জেব প্রতিধ্বনি । হাবাণচন্ত্র 
ঈশ] খাঁ, চাদ রাষ, কেদাব বায়েব সঙ্গে প্রতাপেব যে মনোমালিন্য দেখিয়েছেন 
তা অনৈতিহাসিক। ইতিহাসেব বি্চ্যুতির প্রশ্নটি এখানে অপ্রয়োজনীয় । 
তথ্যকে লেখক যেভাবে যুগোচিত আদর্শে রূপায়িত করেছেন এতিহাসিকের 
আপত্তি সেখানে । প্রতাপাদ্িত্য লেখকের কাছে বঙ্গেব বীব সস্তান। 
বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার অন্যতম পুরোহিত। হারাণচন্দ্র প্রতাপেব নিষ্ঠুর 


বঙ্কিম-পরবর্তা অন্যান্য শপন্যাসিক ২৮৫, 


কার্ষের যেভাবে সমর্থন কবেছেন তা থেকে বোঝা যায় বঙ্গবীবের এই আদৃশ্‌ 
লেখক ষুগোচিত ইতিহাসচর্জ থেকে সংগ্রহ কবেছেন। আগে বলেছি লেখক 
বঙ্কিমচন্দ্রের বারা অন্ুপ্র্মণিত। ফুলজানি রোমান্পরাজ্যেব আধিবাসিনী। সে 
শরীর আদর্শে পবিকল্পিত। এবং শ্রীব অন্ুকবণে ফুলজানিও উডিষ্যাফেবত 
সম্গ্যাসিনী। উপন্যাসটিতে সেই নীতিকথা অতিকথনে পর্যবসিত হযেছে । দাত 
কর্ণেব আদর্শে প্রতাপেব মহিষীদান হাস্তকব দৃষ্টান্ত । 


বানা ভবানী 


'রানী ভবানী? (১৩১০ ) লেখকের কথায় একটু “অভিনব” পস্থায় বচিত। 
"রানী ভবানী যে হিসাবে দার্শনিক কাব্য বা ধশ্মমূলক উপনাস, সে হিসাবে প্রতাক্ম ঘটনামূলক 

এঁতিহাসিক গ্রন্থ নহে ।” 
রানী ভবানীব শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যস্ত উপন্যাসটির বর্ণনীয় বিষষ। বানী 
ভবানীকে লেখক ভগবানেবই অংশ বলে মনে কবেছেন। ভক্তিব আবেগে 
গ্রন্থটি বচিত। তাব প্রমাণ গ্রন্থশেষে লেখকেব সই “সেবক-_হাবাণচন্ত্র বক্ষিত? । 
অক্ষয়কুমাব মৈত্রেমষেব প্রবঞ্ধ লেখকেব অবলগ্ষন। অপব উৎস লোকনাথ 
ঘোষের 21277715107) ০) 1116 17721977 (0/772155 10705) 22771710217 24০. 

মন্ত্রের সাধন? (১৩০৫ ), পপ্রতিভ। স্বন্দবী", “জ্যোতির্মযী” (১৩০৭) অপব 
এঁতিহানিক উপন্যাস । 


সুরেক্্রমোহন ভট্টাচার্য 


স্বগ্নন্ুন্নবী 


্বপ্রনন্দরী” (১৩১৫) সিপাহীবিদপ্রোহযুলক উপন্যাস । নিবেদনে লেখক 
লিখেছেন-__ 

“১৮৫৭ সালে এসিদ্ধ সিপাহী বিদ্রোহ সময়ে জীবিঙ মিষ্টার জে, এফ. ফাটোমি 
(ুঃ 0. চ 7840০77%) গ্রন্থকারেব একখানি ইংরেজী গ্রন্থ অবলম্বনে এই পুস্তক লিখিত 
হইল । তাহার সমস্ত ঘটনা ইহাতে নাই । এবং নূতন কথাও অনেক প্রকাশিত করা 
হইয়াছে।' 

একটি ইংরেজ পরিবাব ( মিঃ ল্যাভেটব ) সিপাহীদেব দ্বাবা! লাঞ্ছিত হয়ে 


২৮৬ বাংলা সাহিত্যে এতিহানিক উপন্যাস 


ইতন্তত বিচরণ কবে কিভাবে পুনবাষ শাস্তি ফিবে পেল তাবই কাহিনী লিপিবদ্ধ 
হয়েছে '্বপ্রসুন্দবী'তে । অপব একটি উপাখ্যান জিনাত ও ফাবহাতেব প্রেম- 
কাহিনীও গ্রস্থটিব অনেকখানি জাযগ] জুভেছে। 

সিপাহীবিদ্রোহ সম্পর্কে বচিত বইগুলিতে বিদ্রোহেব নাষকেব কার্ধীবলীই 
লেখকদেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবেছে বেশি । এই বইতে নায়কদেব অনুচববৃন্দেষ 
কার্ধকলাপেব বিববণ স্থান পেষেছে। ফাবহাত ও জিনাতেব প্রেমকাহিনীব 
মধ্যে অলৌকিকতা মুসলমানী কেচ্ছাব অন্থুরূপ। সম্ভবত মুসলমানদেব প্রেম- 
কাঁহিনীব আদর্শ হিসাবে এই কেচ্ছাৰ আদর্শ গ্রহণ কবতে ফাটোমিকে প্রলোভিত 
কবে থাকবে । স্বপ্রন্থন্দবী ভিখাবিনীৰপ 'প্রহেলিকা। ভিখাবিনী লেখকেব 
প্রচাবেব বাহন। সিপাহীবিদ্রোহ সম্বন্ধে ফাঁটোমিব মতামত দেশীষ লেখকদের 
মতোই | সিপাহীবিদ্রোহ সম্পর্কে লেখকেব কোনো মোহ ছিল ন|। দেশীষ 
ও ইংবেজ লেখকেব মত হিসাবে এই উদ্ধৃতি।ট উল্লেখযোগ্য 
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ইংবেজ ন্যাযবান ও জ্ঞানবান জাতি। ভাণ্তবাসা শিল্সাদীক্ষা ভুলিয়া গিযাছে। ম্ুদ্রত 

ইহাদেন অস্থি মজ্জাধ মিশিযা গিয়াছে । উহাদের »ন্নভিখ জানা এব আদর্শসমাজেব প্রযোচন। 
স্বীকার কবি+ মানুষ মাত্রেবই দোষ আছে, ইংরেডও হিদোষ নহে, বিস্য তাভাদেব' জ্ঞানানুশীল*, 
তাহাদের বিজ্ঞান মন্রশীলন, তাহাদেধ অথ ও বাশি শনি এবং প্বাপেক্ষা ভাচান্দব স্দেশ ও 
ক্জাতি প্রীতি ভারঙ৬বাসীৰ শিক্ষণীশ্ষ। একাদন ভাবতবানা জগতেব নিকট সবাপেক্ষা সমুন্নত ছি ৭ 
কিন্তু তাহা বলিয! এখন কি হইবে? পুঁণমাব দিন সমস্ত মীকাশে জেটাংস্সোন্তীসিত ছিল বলিমা 
অমাবন্তার দ্রিনকি হইবে? সেদিন একটি তাবকাবৰ আলোবউ লক্দ্যস্থানায হও কর্তব্য" 

কাহিনীনির্মাণে কৃতিত্ব কিছু নেই । অভিনবত্বও নেই । অত্যন্ত শিথিল প্লট । 
মিপাহীবিদ্রোহ সম্পকে যে বাঙালিব আগ্রহ ছল এই বইটি তাব প্রমাণ । 

স্ববেন্রমোহন 'ষোগরানী” (১৯১১) নামে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন । 
লেখকেব বক্তব্য £ “বঙ্কিমবাবুব প্রসাদে বাঙ্গালী পাঠক সীতাবামকে চিনিধাছেন__ 
যোগরানী উপন্যাসে বাজ। উদয়নাবাঘণেব কাহিনী বিস্তৃত কাবতে চেষ্টা 
কবিলাম।, 


যোগেক্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 


যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যাযেব “খোভাসিংহ” (১৩১৫) নান। দিক থেকে 
উল্লেখযোগ্য বই । লেখাতে পুবগামীদেব অন্গসবণ থাকলেও যোগেন্দ্রনাথ ভাব- 
দৃষ্টিতে মৌলিকতাব পাঁবচয দিষেছিলেন। 


বঙ্কিম-পববতা অন্তান্ত উপন্তাসিক ২৮৭ 


“শোভাসিংহ" উপন্যাসে ধোগেন্দ্রনাথ মোগল-শাসকের পতনেব সময়ের একটি 
বাস্তব চিত্র অঙ্কন কবেছেন। চিতুযাঁ-বর্দার জমিদার বর্ধমান-রাজকুমাবী 
মানকুমাবীব প্রণয়াসক্ত । জমিদার শোভামিংহ অসামান্য ক্ষমতাব অধিকাবী। 
বাহুবলেব উপব অত্যধিক আস্থাসম্পন্ন শোভামিংহ গুরু শঙ্করবামের আজ্াষ 
সমস্ত ভাবতবর্ষে হিন্দুরাজ্য স্থাপনে উৎসাহী হযে উঠলেন। তিনি বর্ধধানবাঁজ 
রুষ্ণবামকে নিহত কবলেন। তাঁব এই কাজে সহায়তা কবলেন উভিষ্তার পাঠান 
সর্দাব বহিম খাঁ । বহিম ধা মোগলবিদ্বেষী। পাঠানবাজ্য স্থাপনের আকাঙ্ষা 
তাব। উভযেব শক্র মোগল। কিন্ত উদ্দেশ্ট ভিন্ন। শোভাঁসিংহ এবং বহিম 
আপাতত মোগল উচ্ছেদে বদ্ধপবিকব হল। কুষ্ণবামেব পুত্র জগত্বাম মোগল 
সহামতাব জন্য যখোহব চাকৃলাব মির্জানবে ফৌজদাব নৃবউল্লাব সাহাষ্য চাইলে । 
নৃবউল্লাব দেওযান বামভত্র এবং তাব পুত্র স্ববোধবাম জগত্বামেব সহায়তা 
এগিষে এল শোভাসিংহেব উচ্ছেদের জন্য। জগতবামও চেষ্টা কবতে লাগল? 
মোগল ফৌজদাব নুবউল্লাও এগিয়ে এল। এ দিকে শোভাসিংহ বধমানাধিপকে 
পবাজিত কবে উৎসাহিত হযে উঠলেন। বহিম এবং শোভাপিংহ দেশ লুঠনে 
ব্রতী হলেন। তাবা ক্ষুদ্রতব এবং ব্যক্তিগত স্বার্থেব কাছে বৃহত্তব স্বার্থ বিসর্জন 
দিলেন। নৃবউল্ল। শোভাসিংহেব কাছে পবাঙ্ষ ববণ কবল। শোভাসিংহ 
বহিম খাব অত্যাচাবেব ফলে একটি স্থদৃবপ্রসাবী ঘটনা] ঘটে গেল। সেইটি হল 
ঈংবেদ্েব সতানটা ইত্যাদি গ্রাম ক্রয এবং ছুর্গনির্যাণেব অধিকাৰ লাভ। 
ইংবেজব1 বাণিজোব স্থবিধাব জন্য এবং দেশে শাস্তি ফিবিষে আনবাঁব প্রতিশ্রতিতে 
সৈন্যবল সংগ্রহে ব্যস্ত বইল। সেযাই হোক, জগৎবাম শোভাসিংহকে হুগলীতে 
আক্রমণ কবলে। শোভা এবং বহিম খাঁ পালিষে আত্মবক্ষা কবলেন। শোভা- 
সিংহ বর্ধমান অভিমুখে চললেন মানকুমাবী পাবাব আশায়। মানকুমাবীব 
সাক্ষাৎ তিনি পেলেন বটে, কিন্তু মানকুমারীর হাতেই তিনি জীবন বিসর্জন 
দিলেন। মানকুমারীও আত্মহত্য। করল। জগত্বাম এসে দেখল সব শেষ হয়ে 
গেছে। শোভাসিংহেব এই শোচনীয় পরিণতি অবস্থভ্তাবী ছিল। শংকররাম 
বুঝতে পাঁবলেন ইংবেজ অধিকাৰ আসন্ন । প্রসঙ্গত উপন্যাসটিতে নৃরউল্লা ও তাব 
ছুই বিবি মুন্ত্া এবং কবিমন্্্সাব কাহিনী স্থান পেয়েছে। নৃবউল্পা বিলাসী, 
আয়েশী, আমোদপ্রিয়। কবিমন্েসার চক্রান্তে নৃবউল্লা মুন্নাবিবিব চরিত্রে সন্দিহান 
হয়ে পডে। তিনি তাকে বহিষ্কৃত কবে দেন। মুন্না পাগলিনীব মতো ঘুবে 
বেড়াতে লাগল শোভামিংহের শিবিবে, মোগলেব শিবিরে। একমাত্র 


২৮৮ বাংল। সাহিত্যে এতিহাঁসিক উপন্যাস 


উদ্দেশ্য কবিমন্নেসাব নিধন। কবিমন্েসা নিহত হল। মুন্না শেষ পর্যস্ত নূরউল্লাব 
সঙ্গে মিলিত হল । 

বলা বাহুল্য, নৃধউল্লা-মুন্না-কবিমন্েসার কাহিনী গ্রন্থে অপ্রযোজনীয অংশ । 
যোগেন্দ্রনাথ বোমান্সপ্রিযফ পাঠকদেব জন্য এই কাহিনীগুলি উদ্ভাবন করেছেন। 
সন্নযাসী-যোগী-বৈষ্ণবী চবিত্রে বাস্তবতা স্পর্শমাত্র নেই। এই সবই বোমান্সেব 
উদ্দাহবণ। শোভাসিংহেব আবির্ভাবও বোমান্সস্বলভ পবিবেশে। কিন্তু এই- 
সকলকে ছাপিষে উঠেছে তদানীন্তন ইতিহাসেব করুণ অথচ বাস্তব দিকটি। 
ইংবেজেব বৈঠকে বঙ্গেব জমিদাবদেব সিদ্ধান্ত এতিহাসিক ফলশ্রতিব দিক দিযে 
স্দৃবপ্রসাবী। শোভাপসিংহেব অত্যাচার ইংবেজদেব পবম আনন্দেব বিষয় হযে 
ঈাডিয়েছিল । এই পথেই বাংলাদেশে শনি প্রবেশ কবেছিল। এইটি এতিহাসিক 
সত্য | শোভাসিংহেব মধ্যে মহত্বেব বীজ ছিল না। জগৎবামেব ভাষায় সে ডকু- 
ডাকাত । ভাবতবর্ষে হিন্দুবাজ্যস্বাপন তাব ক্ষমতায় ছিল না। কিন্তু তিনিই 
পরোক্ষভাবে ইংবেজদেব সাদব আহ্বান জানিয়েছিলেন । যোগেন্্রনাথেব কৃতিত্ব 
এই যে তিনি শোভাসিংহেব আবির্ভাবকে সংকীর্ণ দৃষ্টিতে দেখেন নি। থে 
এতিহাসিক দৃষ্টি থাকলে একটি ঘটনাব মধ্যে বৃহত্তব সম্ভাবনা বীজকে দেখ যায় 
যোগেন্দ্রনাথেব তা ছিল। এই কাবণে এই বইটিব বিশেষ মূল্য অনম্থীকার্য। 
ভারতচন্দ্র এক সভাসিংহেব নাম কবেছেন। এই সভাসিংহ এবং শোভাসিংহ 
এক ব্যক্তি কি না৷ বলা ছুষ্ষব।১ 


দীনেন্দ্রকুমার রায় 


দীনেন্দ্রকুমাব বাষেব 'নান। সাহেব? (১৯২৯) সিপাহী বিজ্রোহেব কাহিনী । 
রীনেন্দ্রকুমারের পবিচয বাংলা সাহিত্যে প্রধানত বহম্ত লহবী সিবিজ গ্রন্থের 
প্রণেতা হিসেবে । ডিটেকটিভ উপন্তাসের অজজ্রতা এবং জনপ্রিয়তাব জন্য 
দীনেন্দ্কুমারের অন্যান্য গ্রস্থগুলির কথা পাঠক মনে রাখে নি। কিন্তু তার “পল্লী- 
চিত্র, 'পল্লীবৈচিত্র”, “পল্লী-চবিত্র এককালে বাংলার জনসমাজে সমাদৃত ছিল। 
“নান। সাহেবে'র জনপ্রিয়তাও কম ছিল ন1। ইতিপুবে চণ্ডীচরণ সেন “নানা 


১. এই সম্বন্ধে বিসভীত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য প্রীন্প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যাযেব ইতিহাসাশ্রিত বাংল! 
কবিতা। 


বঙ্কিম-পরব্তী অন্ঠান্ পন্তাঁসিক ২৮৯ 


সাহেবের কাহিনীকে বিস্তৃত কবে বলেছিলেন । দীনেন্দ্রবাবু সেই কাহিনীকে 
নিজের মতে! কবে বলেছেন । 

নানা সাহেবেব বিচিত্র কার্ধকলাপ আমবা অন্যত্র আলোচন। করেছি। 
(দ্রষ্টব্য চণ্ীচবণ সেন )। দীনেন্দ্রবাবু নান সাহেব সন্বদ্ধে যে-কথা বলেছেন 
তা শিক্ষিত বাঙীলিব কামনাব প্রতিধ্বনি । উপন্যাসটি সম্বন্ধে দীনেন্দ্রবাবু 
বলেছেন_ 

'ইহ! নান! ধুন্দ্পাতস্তর বিফল ,চেষ্টার ও ভাগা পরিবর্তনের ম্মম্পশী সত্য কাহিনী সিপাহী যুদ্ধের 
প্রধান নাকের সাংঘাতিক ভ্রমেব অনতিরপ্রিত চিত্র। নবহত্যা ও অরাজকতার বিস্তার 
অধংপতিত পরপদানত দেশের উদ্ধাবেৰ উপায নহে- ভারতের সিপাহী বিদ্রোহ তাহার হলজ্ত 
জীবন্ত প্রমাণ 1" 

অন্থাত্রও বলেছেন, নান। সাহেব ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধিব জন্তাই বিদ্রোহে যোগ 
দিযেছিলেন। স্বর্দেশপ্রাণতা তাব মধ্যে ছিল না। 

শ্যাব এবং গোমাংস ভক্ষণেব ভীতি থেকে সিপাহীবিদ্রোহেব শ্ছচনা। 
নিকটতম কাবণ হিসেবে আমব1 এই তথ্যটি পাই । চণ্ীচবণবাবু এই ঘটনাটিকে 
বিস্তৃত আকাবে উপস্থাপিত কবেছেন। দীনেন্দ্রবাবু স্বরূপপুবেব গ্রামবাসীদেব 
সংলাপেব মধ্য দিষে প্ররুত উত্তেজনাব স্বরূপটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। অশিক্ষিত 
গ্রামবাসীদেব অলৌকিক বিশ্বাসেব নিদর্শন হিসাঁবে মহাবানী ভিক্টোবিযাব স্বপ্ন- 
দর্শনের কাহিনীটি কৌতুহলোদ্বীপক । আমাদেব উপন্যাসে এবকম অলৌকিক 
কাহিনীব ছভাছভি। সুতবাং মহাবানী যবন এবং হিন্দু উচ্ছেদেব স্বপ্ন দেখতে 
পাবেন বৈকি । আবাব এই বিদ্রোহে ইংবেজদদেব ভীতিব দিদর্শন বযেছে 
কানপুবেব দুর্গেব মহিলাদদেব সংলাপেব মধ্যে। মোট কথা, ইতিহাসকে জাকালো 
রূপ দেবাব জন্য দীনেন্দ্রবাবু কল্পনাব আশ্রয নিতে কুগ্ঠিত হন নি। আগে বলেছি, 
নানাব কার্কলাপেব প্রতি দীনেন্দ্রবাবু প্রসন্ন ছিলেন ন।। তাই নানাব বিশেষণ 
নিঠুবতাব অবতাব» নানাব স্ত্রী স্থমিত্রা বাঈ স্বামী সঙ্গদ্ধে ভাবেন, অদুবদর্শী, 
কোপনন্বভাব, দর্পান্ধ, ছুরাকাজ্জী । 

ষষ্ঠ পবিচ্ছেদে নানাব বামবাজত্বে বর্ণনা পাই । নানাব নিষ্ঠুবতাব স্বাক্ষর 
দ্ীনেক্্রবাবু কয়েকটি লোমহর্ষক দৃশ্যেব মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত কবেছেন। এ 
বর্ণনা বাস্তবসম্মত। ইংবেজ এঁতিহামিকব1 তাব বিববণ ধিয়েছেন। অত্যা- 
চারের “এ-পিঠ” দেখিয়ে দীনেন্দ্রকুমাব ক্ষান্ত হন নি। *ও-পিঠ" দেখিয়েছেন 
শঙ্কবেব ম1 এবং স্ত্ীর উপব ম্যাকেঞ্তী বার্নার্ডের অত্যাচারের কাহিনী উদ্ঘাটন 


১৪) 


২৯০ বাংল! সাহিত্যে এইতিহাসিক উপন্যাস 


কবে। এক্ষেত্রে রোগ সাহেবেব ক্ষেত্রমণিব ( নীলদর্পণ ) উপর অত্যাচাবের 
দৃশ্যটি অবশ্যই ম্মবণ করিষে দেষ। 

নানা সাহেব উপন্াসটিতে একটি উপকাহিনী স্থান পেয়েছে। সেইটি 
হল শঙ্কব, প্রতুদনয়াল এবং অলকা ইত্যাদিব কাহিনী। কাহিনীটিব উৎস 
অবশ্যই শশিচন্ছ দতের 57120771614 2216 ০116 172107 719111)) ০1 
1857 | দীনেন্দ্রকুমার শশিচন্দ্রের কাহিনীটিকে বিস্তৃত কবেছেন। শঙ্করের স্ত্রীব 
উপব ম্যাকেঞ্জী বানীর্ডের পাশবিক অত্যাচাব এবং শঙ্কবেব প্রতিশোধস্পৃহ। 
ইত্যার্দিব মধ্য দিয়ে ইংবেজ চবিত্রেব একটি দ্িককে লেখক পরিষ্ফুট কবেছেন। 

নানা সাহেব উপন্যাসে দীনেন্দ্রবাবু সিপাহীবিদ্রোহ সম্বন্ধে তার নিদিষ্ট 
কোনে! মত উপস্থাপিত কবেন নি। এব কাবণও আছে। লেখক সিপাহী- 
বিদ্রোহ সমর্থন কবতে পাবেন নি। অপব দ্বিকে ভাবতবাসীব শৌর্ধবী্ষও 
তাঁকে উদ্দীপ্ত কাবছে। এই কাবণে একবাব এক দিক আব একবার 
“অপব দিক”, একবার “এ পিঠ আব একবাঁব “ও পিঠ” বর্ণনা কবেছেন। 
অবধিন্দেব (লেখক অববিন্দেব গুহশিক্ষক ছিলেন ) প্রেবণা লেখককে উত্সাহ 
যুগিমেছিল। সেজন্য দেখি গালিয়ানওযালাবাগেব স্বতি বোমস্থনে লেখকের 
উৎসাহ সমধিক। নানাব অত্যাচাব কাহিনী বর্ণনাব পব দীনেন্ত্রকুমাবেব 
এই মূল্যবান উক্তিটি উদ্ধৃত কবছি-_ 

'পরলোকবাসিনী বিদেশিনী মাতৃগণ ও ভগিনীগণ! ভাবতেব ভাগ্যাকাশের ধুমকেতুতুল/ 
নানাৰ পৈশাচিক অত্যাচারে তোমর। আত্মবিসর্জন করিয দর্বহ জীবনভার হইতে মুক্তিলাভ করিলে 
বটে কিন্ত নানা সাহেবের সেই ছবহ পাঁপেব ভাব আজ তাহার ত্রিশ কোটি শ্বদেশবাপীকে সমভাবে 


বহন কবিধ শিত্য লাঞ্নার কণাঘধাতে ও ছুঃসহ বেদনার অশ্রপাতে তাহার কঠোর প্রাযশ্রিত্ 
কবিতে হইতেছে ।” 


গ্রন্থেব ফলশ্রুতি এই | 


যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 


যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়েব “রাফ খা ১৩২৪ সালে প্রকাশিত হয়। 
ইতিপূর্বে লেখক “রামপ্রসাদ", “বামাক্ষেপা” বচনা করেছিলেন। এগুলিতে লেখক 
ইতিবৃত্তে আড়ালে ধর্মকথার অবতাবণা করেছেন। আমাদেব দেশে 
এঁতিহাসিক উপন্যাসের সে “পৌরাণিক উপন্তাস'ও এককালে সমাদৃত 


বন্ধিম-পরবর্তাঁ অন্তান্ত ও্রপন্থাসিক ২৯১ 


হয়েছিল। কিছু কিছু কল্পনা মিশানে! ছিল। এক সময়ে পৌরাণিক ও 
এঁতিহাসিক তথ্য অবলম্বনে একজাতীয় উপন্যাস লেখা হচ্ছিল যাব নাম দেওয়া! 
হযেছে 'ধর্মযূলক এতিহাসিক উপন্যাস' | সকলেই যে এ নাম ব্যবহাব কবেছেন 
তা নষ, কিন্তু কোনো! ধর্মপ্রাণ এতিহাসিক ব্যক্তিকে নিষে উপন্যাস বচন। কবার 
প্রবৃত্তিব মূলে ছিল এই মিশ্র অন্ভূতি। মুলত এই উপন্তাসগুলিব আবেদন 
ধর্মবোধেব কাছে। ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে এ'বা পৌবাণিক চবিত্র নির্বাচন 
না কবে এতিহাঁসিক ব্যক্তি নির্বাচন কবেছিলেন এই মাত্র তফাৎ। শচীশ- 
চন্দ্রের “সনাতন গোস্বামী? উপন্তাসটিব কথা এই প্রসঙ্গে স্মবণ করতে পাবি। 
এতিহামিক উপস্কাসগুলিতে ধর্মচর্চা তো ছিলই। কিন্তু সেখানে ইতিহাসই 
প্রধান। এই ধির্মমূলক এঁতিহাসিক উপন্যাস”গুলিতে ধর্মই মুখ্য, ইতিহাস 
অপ্রধান। 

দবাফ খ। এতিহাসিক ব্যক্তি। যোগীন্দ্রবাবুব উপন্যাস থেকে জানতে পাবি 
তিনি ছিলেন হিন্দুবংশজাত | দবাফ খ। ভ্রিবেণীব নিকটে দ্বাববাসিনী গ্রামে 
এক মুসলমান জমিদাব মেহের আলিব আশ্রয়ে লালিত হন। কালে তাব 
নাম হয দবাফ খা। তিনি একজন অজ্ঞাতনামা বালিকাবৰ ( মেহেব আলিব 
আশ্রিতা) পাণিগ্রহণ কবেন। কন্তাব নাম মতিষ1। এই মৃতিযাও তিন্দু- 
বংশজাত | মেহেব আলিব মৃত্যুব পব দরাফ খা! বিবাঁট জমিদাবীব মালিক 
হন। জ্ঞাতি নাজেম আলি দ্বাফ খাব বিরুদ্ধে চক্রান্ত কবে। দবাফ 
ব্নবীবেব সাহায্যে সংগ্রামে জযলাভ কবেন। ধাঁবে ধীরে দ্রাফেব মধ্যে 
অধ্যাত্মপ্রবণত। দেখা দেয়। একটি অলৌকিক ঘটন] তাব জীবনে পরিবতন 
এনে দেষ। তিনি গঙ্গাদেবীব ভক্ত হয়ে পডেন। এব পব তীর্থভ্রমণে বেবিষে 
তিনি তার জন্দাত্রীর সাক্ষাৎ পান। নিজদেশে এসে তিনি সাধনায় সিদ্িলাভ 
কবেন। আবার বেরিয়ে গিয়ে বেশ কিছুকাল পবে ত্রিবেণীর ঘাটে সমাধিলাভ 
করেন। মতিয়াও সেই সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হন। গঙ্গায় তাদের দেহ 
ভাসতে ভাসতে অরৃ্ঠ হয়ে যায়। 

দবাফ খ। সম্বন্ধে কিংবদস্ভীই ছিল লেখকেব মূল অবলম্বন । লোকেব মুখে 
মুখে ফিবে কিংব্দস্তীগুলি নানা আকার ধাবপ কবেছিল। ষোগীন্ত্রবাবু লোক- 
প্রচলিত এই বস্তগুলি খুঁটিয়ে দেখেন নি। বরং সাগ্রহে উদ্ধার করেছেন । 
যোগীন্দ্রবাবুব উদ্দেশ্য ছিল পুণ্যাত্মাব জীবন বর্ণনা, এঁতিহামিকেব তথ্যপ্রীতি 
তাব ছিল ন|। 


২৯২ বাংলা সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


দরাফ খা! সম্বন্ধে একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ ডঃ হুনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায 
লিখেছেন।১ কৌতুহলী পাঠকদেব এই প্রবন্ধটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ কবছি। 
দবাফ খাঁব উল্লেখ শিলালেখেও পাওয়া যাঁয়। এমন-কি আমাদেব প্রাচীন 
সাহিত্যেও দবাফ খাব পরিচয পাঁওয] যায |, রূপরামেব ধর্মমঙ্গলে আছে-_ 
“ত্রিবেণীর ঘাটে বন্দে! দফর খা গাজী । 
তাহার মোকামে বন্দো ষোল শষ কাজী ॥” 
এই দফব খা গাজীই দবাফ খ]। যাকুব আলিব “ছহি বড জঙ্গনামা” তে 
আছে-- 
“ত্রিবেণীৰ ঘাটেতে বন্দিন্ন দবাফ খান। 
গল! ষাৰ ওভুব পানি কবিত যোগান || 
এইগুলিই প্রমাণ কবছে দবাফ খশাব প্রাচীনত্ব। 


জয়কুমার বর্ধন বাঁ 


ত্রিপুবাব বাজকর্মচাঁবী জযকুমাঁব বর্ধন বাঁষেব এতিহাসিক উপন্যাসে নাক 
সমসেব গাজী । সমসেব গাজী পূর্ববঙ্গের বিখ্যাত ব্যক্তি । অন্তত আলিবদর্বব 
বাজত্বকাঁলে সমসেব যে খ্যাতি পেষেছিলেন তাব প্রমাণ ত্রিপুবাঁব বাজমালায় 
আছে। সমসেব গাঁজীব লোকান্তবেব বেশ কিছুকাল পবেও তীব ম্বৃতি যে 
জনসাধাবণেব মধ্যে অম্লান ছিল তাব নিদর্শন বয়েছে মীব হবিবেন “গাজীনামা*য। 
এই গাজীনাম1 বইটিব বিভ্তৃত বিববণ২ পেষেছি। নোধাখালি অঞ্চলে সমসেবেব 
প্রভাব এবং প্রতিপত্তি এতই বেডে যায যে তিনি প্রজাদেব নিব ভূমি দান 
কবতে আবম্ত কবেন। 

ত্রিপুবাষ থাকাকাঁলে জধকুমাববাবু নিশ্যই “গাজীনামা'ব সঙ্গে পবিচিত 
হন। জযকুমাববাবুব গ্রন্থ বচনাব সমযে সমসেবেব কীতিকলাঁপ জনসমাজে 
সপ্রশংস শ্রদ্ধা লাভ কবে আসছিল । জযকুমাববাবু বাঁজকর্মচাবী হওয়াতে নথি- 
পত্র দেখবাব স্থষোগ বেশি পেষেছিলেন নিশ্চযই | সেই কাবণে 'অদৃষ্ট চক্র? 
বইথানি তথ্যবহুল এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞানেব স্বাক্ষবে দীপ্যমান। নোযাখালি 


১, ডঃ গুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যাষ, “দরাঁপ খ! গাজী, বিশ্বভাবতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ ১৩৫৪ 
২* আ্রীস্বপ্রন্ন বন্দ্যোপাধ্যাঘ, ইতিহানাশ্রিত বাংল] কবিত। 


বনস্কিম-পরবর্তাঁ অন্ান্ত ওপন্থাসিক ২৯৩ 


অঞ্চলের ভৌগোলিক বিবরণ, এবং সেই অঞ্চলের স্থানের নামকরণে জয়কুমার 
অভ্রান্ত ইতিহাস-জ্ঞানের পরিচয় দ্িয়েছেন। 

বাল্যকাল থেকে সমসের সাহসী বীব বলে পরিচিত। পিতাও স্ায়পরায়ণ 
ছিলেন। সমসেরের আশ্রিত বেজা খা সমসেরের সাহুস-বীরত্বে ঈর্যান্িত হয়ে 
ওঠেন। নোয়াখালিতে বতনপুব ছুর্গেব অধিপতি বসির খার অত্যাচারে 
দেশ যখন উত্যক্ত হয়ে উঠেছিল তখন সমসেব বমিরকে দমন করেন। দেশে 
শাস্তি শৃঙ্খল! ফিবে আমে । মসমসের যখন ক্ষমত। পেল তখন তিনি চট্টগ্রামের 
শাসনকর্তাব বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। একের পর এক যুদ্ধে জয়লাভ 
কবে সমসেব বলীয়ান হয়ে উঠলেন। সমসেরের এই ক্ষমতা-প্রাঞ্চিতে 
ত্রিপুবাবাজ শঙ্কিত হলেন। ভ্রিপুবার অধিপতি সমশেবের বরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান 
কবলেন। ত্রিপুবার সৈম্ত পরাজিত হল। কোনো-এক সময়ে সমসেরও বন্দী 
হলেন। কিন্তু কৌশলে সমসের মুক্তিলাভ করে ব্রিপুরাব বিরুদ্ধে দাড়ালেন। 
ত্রিপুবাবাজ সন্ধি স্থাপন করতে বাধ্য হলেন। সমলেব এইভাবে ত্রিপুরার সামস্ত 
বাজ হিসাবে দেশ শাসন কবতে লাগলেন। কিন্তু রেজা খ। সমসেরের এই 
গৌববে শাস্তি পেলেন না। সমসেরের ভগ্নী গুলনেয়ার বেজ! খার রূপে মুগ্ধ 
হযে বেজাকে বিবাহ কবলে । অচিবে গুলনেয়াব তাব তল বুঝতে পারলে । 
সে গৃহত্যাগী হল। রেজ। খ! নবাবফৌজদারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সমসেরকে 
প্রলোভিত কবলেন। সমসেরেব পত্বী বেলা বেগমের নিষেধ সত্বেও সমসের 
রেজ। খাঁর ফার্দে জভিযে পড়লেন। সমসেরকে অপহধণ করে একদিন নবাব- 
গুপ্তচরর ফেণী নদী দিয়ে পালিয়ে গেল। পথে গুপ্তঘাতকের হস্তে সমসেরের 
মৃত্যু হয়। 

“অদৃষ্ চক্র” বইটিব পবিচয় লিখে দিয়েছেন আব-একজন ওপন্তাসিক 
দুর্গাদাস লাহিভী। তিনি সমসেবকে সীতারাম রায়ের সঙ্গে তুলন। করেছেন। 
ইতিহাসে কিন্তু সমসেবকে “ডাকাইত; আখ্য। দেওয়। হয়েছে । বাজত্ব লাভের 
পর সমসেব অবশ্ঠ নান। সদনুষ্ঠান দ্বারা নিজের কৃতিত্ব স্থাপন করেন। 
জয়কুমাববাবুব বর্ণনার সঙ্গে ইতিহাসের গবমিল প্রচুব। সমসেরের শেষ 
জীবন বর্ণনায় তিনি অনৈতিহাসিক লোক প্রচলিত গালগল্পে আস্থ। স্থাপন 
কবেছিলেন। জযকুমাবধাবুব গ্রন্থে যেটি লক্ষণীয় তা হচ্ছে তিনি এই গ্রন্থের 
মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুস্লমানেব সম্প্রীতিস্থাপনে প্রয়াপী ছিলেন। সমসেরের বেলা 
'বেগমের প্রতি ভবরানীর বাৎসল্যভাব এবং ভবরানীকে সমসেরের মা বলে 


২৯৪ বাংল সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


সন্বোধন, সমসেরের গুরু ভীমপ্রসাদেব প্রতি ভক্তি এই সবই হিন্দু-মুসলমান 
প্রীতির জন্য উদ্ভাবিত। এই-সকল বর্ণন। প্রচারগন্ধী হওয়াতে বর্ণবিহীন এবং 
একঘেয়ে। প্রেমবর্ণনাতেও ( গুলনেয়ার-বেজা খা, সমসের-বেলা, আমিনা- 
জাফর আলি) লেখক গতা্থগতিক পস্থা অবলম্বন কবেছেন। সমসেবের 
রাজ্যপ্রাঞ্চিতে হিন্দু-মুললমান উভয়ই উল্লসিত হুষেছিল। এব পশ্চাতে ঘে 
রাজনৈতিক কাবণ ছিল জয়কুমাঁববাবু উপসংহাবে সে কথা বলেছেন । নবাবী 
আমলের তখন ভগ্র্দশা। ত্রিপুবা রাজ্যে গৃহবিবাদদ । আভ্যন্তবীণ অভাব- 
অনটন প্রজার্দেব নবাবী শাসন থেকে অব্যাহতি লাভেব জন্তে উদ্‌বেজিত 
করেছিল। সমসেবকে এজন্য ভ্রাণকর্তা বলে মনে হযেছিল। সমসেবেক 
হিন্দুধর্মেব প্রতি আস্ত] সম্ভবত একটি লোকপ্রচলিত গল্প থেকে পাওযা ৷ কথিত 
আছে, সমসেব কালীসাধক ছিলেন | এবং এব জন্যই সমসেবেব ধর্মসাধন' 
বাজ্যপালন অপেক্ষণ বুহত্তব হয়ে উঠলে তাঁব পতন অনিবার্ধ হযে ওঠে । 


সত্যেন্দ্রনাথ দত 


কবি সত্যেন্রনাথ দত্তেব অসম্পুর্ণ উপন্যাস “ডঙ্কা নিশান” ১৩৩০ সালে 
প্রবাসীতে ধাবাবাহিক বাব হচ্ছিল। উপন্যাসটি এঁতিহাসিক বাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যাযেব সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ কবেছিল।৯ সত্যেন্্রনাথেব জ্ঞান- 
পিপাসা পিতামহ অক্ষয়কুমাব দর্ত থেকে প্রাপ্ত । তাব কবিতাধ ইতিহাস- 
প্রীতিব পবিচয় পেষেছি। সে ইতিহাস কবিকল্পনাব দ্বাবা অতিবপ্তিত নয় 
_স্থিব বিচার ও তথ্যের যাথাথ্যে তা দীপ্যমান। হবিসাধন মুখোপাধ্যায় 
এবং অন্যান্য গ্পন্তাসিকবুন্দ কেবলমাত্র বোমান্সহ্ঙিব আত্যন্তিক মোহে 
ইতিহাসকে বিকৃত কবছিলেন। এব বিরুদ্ধে একট] অসন্তোষ ধূমাধিত হচ্ছিল।২ 
সত্যেন্দ্রনাথ ইতিহাসকে অক্ষুন্ন ব্খেও অতীতেব তথ্যেব প্রতি কবিদৃষ্টি প্রমাবিত 
করেছেন। ফলে উপন্যাসটি অসম্পূর্ণ হলেও যথার্থ এতিহাসিক উপন্াাসেব শিল্প- 
চাতুর্য লক্ষ্য কবা যাষ। 

মগধ ও বৈশালীর ছন্দ উপন্যাসটির বিষয়। এই ছন্ব শেষ পর্যস্ত সন্ষিতে 
নিষ্পত্তি হয়। অনুমান কবতে কষ্ট হয না যে এই সন্ধি হচ্ছে বন বিতাভনেব 


১. রাখালদাস, এতিহাসিক উপন্যাস, প্রবাসী, ১৩৩* মাঘ 


বঙ্ধিম-পববতী অন্যান্য গ্পন্তাসিক ২৯৫ 


পূর্বাভাস। চন্দ্র সম্রাট হয়ে যবন অভিযান কবেছিলেন। ভাবতেব 
বৃহত্তব এঁক্যেব জন্য ক্ষু্ স্বার্থ বিসর্জন উপন্যাসটিব অস্ততম ফলশ্রুতি। 

অসম্পূর্ণ উপন্যাসটি পূর্ণবিচাব সম্ভব নয। লক্ষণীঘ, উপন্যাসটি চলিত 
ভাষায লিখিত। সত্যেন্্রনাথ মৌর্যযুগেব পবিবেশ স্থষ্টিব জন্য লে যুগেব বীতি- 
নীতিব পূর্ণ পবি5য় দ্বিয়েছেন। যুদ্ধান্ত্, পরিখা, ব্ণকৌশল, প্রজাপুঞ্েব সাহস 
ও তিতিক্ষা! সত্যেন্্রনাথেব বর্ণনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। স্বল্প হলেও চন্দ্রগুপ্টেব 
ঘেটুকু পবিচয় উপন্যাসটিতে আছে তা দীপ্তিময। পর্বতবাসীব চবিত্র বর্ণনায় 
আবণ্যক সাবল্যেব মনোহব চিত্র একেছেন সত্যেন্্নাথ । গোয়ালাদে 
বূপায়ণেও তাব কৃতিত্ব কম নয। বইটি ছাপা নেই। সত্যেন্্নাথের বর্ণনার 
দু-একটি নিদর্শন দিচ্ছি--. 

'আমরা যে সমঘকার কথা বল্ছি তখন এই দশসিদ্ধিক নন্দের চতুরঙ্গ সেনার ডঙ্কা ধ্বনিতে 
চির-বিদ্রোহী ও চির-স্বাধীনতাপ্রিয় বৈশালী নগরের দ্বার-গ্রাম পর্যস্ত বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। আর, 
চীনাংশুকের তৈরী- রক্তমাথা চিলের ডানার মতন মগধসম্রাটের বিজযোদ্ধত নিশানগুলে! যেন 
বৈশালীবামীদেব শেষ স্বাধীনতাটুকু মাংসের টুকরোর মতন ছোদ্বিয়ে কেডে নেবার জনো ছট্ফষ্ 
করছে ।**"ছুর্গেব চারিদিকে ত্রিশ হাত চওড়া বিশ হাত গভীর পরিথা , পরিখায় গোষা কুমীরের 
দঙ্গন। তার পর কাটার বেডা। তারপৰ জানুভঙ্জনী ত্রিশুলের বেড়া । এত সন্বেও মগধ-সৈন্ের 
চেষ্টার ক্রটি নেই। নগরবাসীর! তাদের উপর কখনো! ব৷ যন্ত্র-সাহায্যে যমদণ্ডের মতন গুরুভার 
লোহার সঙগাক দেবদণ্ড নিক্ষেপ করে একসঙ্গে অনেককে জখম করছে, কখনে! বাঁ উপর থেকে তপ্ত 
তেল ঢেলে মনের ঝাল্‌ মেটাচ্ছে, আবাব কখনো! বা রাশি রাশি এটে। পাতা ছুডে দিয়ে 
বঙ্গ করছে।' 
সীমা-সাঙ্গীব বর্ণনাতে সে-যুহগব অদ্ভুত বিশ্বাসেব একটি দুর্লভ নিদর্শন 
সত্যেন্্নাথ দিয়েছেন _ 

“সীমা-সাঙ্গী জানেন না? যাদের মধ্যে সন্ধি পাকা হবে তাদের ছুই তরফের ছু'জন জীয়ন্ত 
লোককে ছুটো গর্ভ কেটে পিঠোপ্িঠিভাবে পুঁতে ফেলা হয়। পাহাডীদ্দের বিশ্বাস এরা মরে ভূত 
হয়ে নিজের নিজের স্বদেশের সীম] রক্ষা! করে। জীয়ন্ত বিদেশী বা বিদেশীর ভূত কাউকে নিজের 
এলাকাধ ঢুকতে দেয় না। এদেরি বলে সীমা-সাক্ষী। পাহাডীর এদের প্রাণান্তে চটায় না । এ 
কথা আমি পাহাড়ীদেব মুখে অনেকবার শুনেছি। আমার বিবেচনায় এরূপ একটা অনুষ্ঠান করে 
বাখা মন্দ নয়।' 


রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 


আমাদের ইতিহাসে! দৈন্যেব অবধি নেই। পুবাণ-ইতিহাস যমজ ভাইয়ের 
মর্যাদা পেয়েছে । জনশ্রুতি, গালগল্পগুলি তথ্যের অভাবে “অথরিটি'ব যূল্য লাভ 
করেছে । অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও কেউ কেউ 
অতথ্যকে দূব করবাব দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন । কেবল খনন-আবিষ্কাবেই 
তাদেব সময অতিবাহিত হয় নি বলেই, কুলজী সাহিত্যে পরিবর্তে আমব 
পেষেছি বৈজ্ঞানিক গবেষণালবূ ইতিহাস। মুসলমান আমলেব ইতিহাস 
মোটামুটিভাবে মুসলমান এতিহামিকর্দেব কাছ থেকে পাওয়! গিয়েছিল । কিন্তু 
হিন্দুযুগেব এতিহাসিক উপাদানেব নিতান্ত অভাব ছিল। ভাবতবাঁপীব কাছে 
কিছুকাল আগেও হিন্দুযুগ ছিল কল্পনাব বস্ত, ধ্যানগম্য আদর্শ। এ বস্ত 
এতিহাসিকর্দের কাছে নিন্দিত। অতএব তাত্রশান, শিলালিপির উপব নির্ভব 
করতে হল। খননকার্য চলতে লাগল সর্বত্র । বাখালদাঁসের এ বিদ্যায় আগেই 
হাতে-খড়ি হয়েছিল। তিনি সে শিক্ষা এবং অদম্য তৃষ্ণা নিয়ে আবিষ্ষার 
কবলেন যমহেঞ্জোদরোব পুরাকীতি। এ আবিফাবে তার আত্মপ্রসার্দ নিশ্চয়ই 
ছিল। তিনি বলেছেন, 1 ০0970395 01006 11) ৪৪%০-_-এ উক্তি অহমিকাব নষ, 
সত্যের । 
তথাপি ইতিহাস বচন। করবার সময় উপাদানের অভাব রাখালদাস নিশ্চয়ই 
উপলব্ধি কবেছিলেন। পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস বচন! করার পক্ষে উপাদানের অভাব 
লেখককে পীড়িত করেছিল । তিনি বলেছেন-_ 
'যে দেশে শিলালিপি, তাত্রশাসন প্রাচীন মুদ্রা ও সাহিত্যে লিপিবদ্ধ জনপ্রবাদ ব্যতীত 


ইতিহাস রচনার অন্য কোনে বিশ্বাসযোগ্য উপাদান আবিষ্কৃত হয় নাই, সে দেশে ইতিহাসের কক্কাল 
বাতীত অন্য কিছু আশা কর! যাইতে পারে না।'১ 


উপন্যাস বচনা কবে তিনি এ অভাব দূর করতে চেয়েছিলেন । রাখালদাসের 
কতিত্ব এখানে যে তিনি তাঁব উপন্তাসে ইতিহাসের কঙ্কালে মেদ মাংস যোজন! 
করেছেন। গ্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠ। করেছেন। 


স্ীসীস্্প্পী সপ আত সপ 


১. বাঙ্গাপার ইতিহাস ( ১ম ভাগ), ভূমিকা! 


বাখালদাস বন্দোপাধ্যায ২ম 


ইতিহাসকে বাখালদাস পলিটিক্সের সেবাদামী৯ করেন নি। ইংরেজ 
উপন্যাসিকদের সঙ্গে বাখালদাসেব পার্থক্যটি লক্ষ্য করবার মতো৷। পাশ্চাত্য 
উপন্যাসে ইতিহাঁস-অস্থগতির অভাব নেই। এমনকি এক-এক যুগেব অস্্শস্থের 
আকাব-প্রকার নিয়ে পর্যন্ত হুক্ক্ গবেষণা হয়েছে । স্কটের উপন্যানে তীরের মাপ 
নিয়ে পর্যস্ত আলোচনার বিবাম নেই । স্থতরাং ভাবতবর্ষের ইতিহাসের এই দৈন্থয 
ষখন আমাদের দেশে আকাশগ্রমাণ সেখানে কল্পনার আশ্রয়ে একটি যুগকে জীবন্ত 
কবে তুলতে হয়। 

কিন্ত কেবলমাত্র ইতিহাসকে প্রাণবস্ত কববাব আকক্ঞাই যথেষ্ট নয়। 
বাখালদামেব জীবনী থেকে জানতে পারি উপন্াস বচনাব সমযে তিনি তাব 
বন্ধুবর্গ কর্তৃক তিবস্কত হয়েছিলেন । এ তিবস্কাব লেখক নীববে হজম কবেন 
নি। বাখালদাসেব সামনে ছিল ম্যাসপেবোব (9. 2/95767০) আদর্শ । 
ম্যাসপেবেো এক দিকে প্রাচীন মিশবেব এতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ কবেছেন, 
অন্য দিকে সেই-সমস্ত উপাদদানেব সাহাধ্যে প্রাচীন মিশরকে উপন্যাসে শিল্প- 
গোৌববে ভূষিত কবেছেন। বাখালদাস এই পথেব পথিক । 

বাখালদাসেব আগে বিশেষভাবে মোগল-রাজপুত দঘন্ব নিষেই উপন্তান বচিত 
হুয়েছিল। রাখালদাস হিন্দুযুগকেই প্রধানভাবে আশ্রয় কবলেন। সে-যুগেব 
রাজনীতি, বীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, শিশ্া-দীক্ষা ইত্যার্দিব সঙ্গে তিনি 
বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। এই পরিচয়ে স্যজে তিনি স্থষ্টি করলেন তাৰ 
প্রথম তিনখানি এভিহামিক উপন্যাস | 

রাখালদাস যে প্রবল শ্বদেশ-প্রেরণা থেকে তার উপন্তাসগুলি বচন! কবেন-_ 
সে প্রেবণ। উদ্দীপন! প্রাচীন কালে প্রসাবিত হযেছে । পাবসিকব। ষখন গ্রীস 
দেশ আক্রমণ কবে তখন প্রবল স্বদেশী উদ্দীপনাই গ্রীসকে বক্ষা করতে সমর্থ 
হয়েছিল ।২ এই স্বদেশী প্রেবণাই হেবেডোটসেব মতো এতিহাসিকের জন্ম 
দিয়েছিল। গ্রপ্রযুগে হন আক্রমণ এ বকম একটি ঘটন1। বাখালদাস হুণদের 
বিরুদ্ধে স্বন্দগুপ্থের অভিষাঁনকে বুহতব পটভূমিকায় স্থাপন করেছেন । দেশের 
সত্ব হন আক্রমণে আলোড়িত, দেশবাসী স্বদেশ বক্ষাব জন্যে উদ্দীপিত। বিদেশী 
আক্রমণেব বিরুদ্ধে ক্বন্দগুপ্টের অভিযান মহৎ গৌরবে চিত্রিত হয়েছে । প্রশ্ন হল 
সে-যুগে এরকম কোনে স্বদেশ-প্রেরণা ছিল কি? এর উত্তরে বলা যায়, 


১, নরেশচন্দ্র নেনগুপ্ত, 'রাখালদান বন্দোপাধ্যায়", শারদীয়া আনন্দবাজার, ১৩৬৪ 
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২৯৮ বাংল! সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


নিশ্চয়ই ছিল। তবে সেইটি গ্রীসবাসীর অন্গরূপ কি না তা বল! ছুরহ। 
রাখালদাস উপন্যাসে সে-যুগেব ইতিহালকে সমসাময়িক দৃষ্টিতে বৃহত্তর করে 
দেখেছেন। তিনি বাংলার হেবেডোটস। 

বাধালদাসেব ইতিহাসপগ্রন্থগুলিতে অসাধাবণ তথ্যনিষ্ঠাব পরিচয় আছে, 
কিন্ত সেই-সব গ্রন্থে তিনি দেশের সামাজিক অবস্থাব বিশেষ পর্যালোচনা করেন 
নি। উপন্যাসগুলিতে তিনি সে অভাব পুবণণ কবেছেন। সেকালের কেবল 
যুদ্ধবর্ণন1 নয়__মান্ঠষেব স্থুখ-ছুঃখ-ভালোবাসাব ছবিও একেছেন। এই হিসেবে 
তাব উপন্যাসগুলি ইত্িহাসেব পবিপুবক। 

রাখালদাসেব উপন্যাসেও দৈবজ্ঞেব গণনা, অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস দেখি। 
এগুলি পূর্ববর্তী ওঁপন্যাসিকদেব প্রভাব। 

আরও একটি কথা। হবপ্রসাদ শাস্ত্রীব ছুখানি উপন্থাস২ এবং রাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যাযেব প্রথম তিনখানি উপন্যাস৩ মিলিয়ে নিলে আমবা৷ বৌদ্ধধর্মেব 
গ্রতিষ্ঠ। থেকে পতনেব একটা! পূর্ণ পবিচয় পেতে পাবি। অর্থাৎ অশোকের সময় 
থেকে মুসলমান আক্রমণ-পূর্ব পর্বস্ত ভাবতবর্ষেব একটি পূর্ণরূপ এই উপন্তাসগুলিতে 
পাওয়া যাবে। গুরু হবপগ্রসার্দেব সঙ্গে বাখালদাসের এই আব-এক যোগ । 


শশা 


“শশাঙ্ক বাখালদাসেব প্রথম উপন্যাস। বইটি প্রকাশিত হয় ১৩২১ 
সালে। উপন্যাসটি বাখালদাসেব শিক্ষাণ্তর মহামহোপাধ্যায হবপ্রসাদ 
শান্্রীকে উত্সগিত। “পাধাণেব কথা”৪ থেকেই বুঝতে পারি লেখক 
ইতিহাসকে জনপ্রিয় কবে তোলবাঁব চেষ্টায ব্রতী হয়েছেন। ভূমিকাতে 
লেখক লিখেছেন-_ 

“পাষাণেব কথা'৪ মনীধিগণের প্রশংসা ল।ভ কবিয়াছে বটে কিন্ত সাধাবণের বোধগম্য হয নাই । 
উদ্দেশ্য ব৫থ হইয়াছে দেখিয] ছুই বংসর পরে 'শশাঙ্ক' আরব্ধ হইযাছিল ।” 

এবাবে আব গল্লাকাবে ইতিহাস নয়, খাঁটি এতিহাসিক উপন্যাস রচন। 
করলেন বাখালদাস। 


১. রমা প্রসাদ চন্দ.'রাথালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়" প্রবালী, ১৩৩৭ 
২. কাঞ্চনমালা, বেণের মেয়ে 
৩, শশাঙ্ক, ধমপাল, ককণ। 
৪, পাধাণের কথা উপন্যাস নয়। গল্পচ্ছলে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস-কখা। এই বইটিকে 
রাখালদাসের উপন্ঠাসগুলির পটভূমিক। বলতে পারি। 


রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ২০৪ 


্রতুতত্বেব বন্ধুব পথ পবিত্যাগ কবে কথাসাহিত্যেব প্রশস্ত সমতল বর্ঝ 
আশ্রয় কবার কাবণ হিসেবে লেখক বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসগুলিব নজির 
দেখিয়েছেন। মৃণাঁলিনী ছাড়া বঙ্ধিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিব ঘটনাসংস্থান 
মুসলমান বিজয়ের পরবর্তাকাল। 


'মূদলমান কর্তৃক বিজিত হইযা আমরা মরিয়াছি। ভারতবাদীর জীবনকালের এঁতিহাসিক 
ঘটনাবলম্বনে উপন্যাস রচন হইতে পারে, ইহারই নিদর্শন স্বরূপ শশাঙ্ক বচিত হইল ।” 


শশাঙ্ক সম্বন্ধে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম মৌলিক অঙ্গমানগুলি 
কবেন। কিন্তু বাঙ্গালা ইতিহামে (১ম ভাগ) তিনি নিজেও স্বীকার 
কবেছেন তব আলোচন' সিদ্ধান্তের শ্ববে পড়ে না। অতএব কল্পনার একাস্ত 
প্রয়োজন। নিছক কক্পনা এঁতিহামিক তথ্যবিচারে অশ্রদ্ধেষ এবং বর্জনীয়। 
সম্ভবত এই কাবণেও লেখক উপন্যাসেব আশ্রয় নিয়েছিলেন। লক্ষণীয়, লেখক 
উৎমর্গপত্রে লিখেছেন, 'ধাহাব অপূর্ব শিক্ষা ব্যতীত হিন্দুবৌদ্ধ ছন্দঘুগের ইতিহাস 
অবলম্বনে উপাখ্যান বচিত হইতে পাবিত কিন! সন্দেহ--এই থেকে বোব! 
যাষ শশাঙ্ককে লেখক এই ধর্মকলহেব একজন নেতারূপে দেখেছেন। 
অর্থাৎ উপন্যাসে মধ্য তিনি হিন্দুবৌদ্ধ যুগকে ফুটিয়ে তোলাব আকাজ্ষাও 
পোষণ কবেছিলেন। 

শশাঙ্কেব একস্বানে লেখক বাণভট্রেব “হর্যচবিতেব উল্লেখ কবেছেন+, 
আবাব হিউযেন সাঙয়েব অপব্যাখ্যাকে প্রতিবাদ জানিয়েছেন অন্থান্র। 
তথাপি মনে হয লেখক তাব উপন্াপ বচনাষ এ ছুটি রইয়েব সাহাধ্য 
নিষেছিলেন। শশাঙ্ক সম্বন্ধে বাখালদাসেব উঞ্লেখযোগ্য গবেষণা অবশ্য 
বাঙ্গালাব ইতিহাসে (:য ভাগ) আগেই পেয়েছি। শশাঙ্ক উপন্যাস বচনায় 
প্রধানত শিলালিপি তামশাসনগুলিই বাখালদাসেব অবলম্বন ছিল। 

বাখালদাসেব অন্নুসবণে এশাক্কেব কথা বলি। শশাঙ্ক বাজ্যবর্ধনকে নিষ্ুব- 
ভাবে হত্যা কবেছিলেন, এইটি হিউয়েন সাঙেব অভিমত। হিউযেন সাও 
শাহকে দুষ্টাত্বা বলেছেন। শশাঙ্কেব বোধিবুক্ষ ছেদন কবাব কথা ছাড়াও 
চীনীয় ভ্রমণবৃত্বান্তে শশাঙ্কেব বৌদ্ধবিদ্বেষেব আরও কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। 
ছিউয়েন সাও শশাঙ্ককে কর্ণস্থবর্ণেব বাজ বলেছেন। বাণভট্ট বলেছেন 
গৌডাধিপ। হর্চবিতে শশাস্ব “দুষ্ট গৌড়তুজঙ্গ” | হ্রচবিতে বাজ্যবর্ধনের 


১,:4715692165117 ৩ 087 58) 01১৪0 06 ০105 506 00000129] 98106)01500£ঠি 0 ০০৮ 
08007 ০6 8০0৮৪] 6০013 2৫ 15 5027681105 65৫0 ০ 19856 0105 174 টি, 8610, 
47586078০07 19279775 266675876, 


৩৪৪ বাংল! সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


মৃত্যুপ্রসঙ্গ আছে। রাখালদাস উভয় মতের যৌক্তিকতা সন্বন্ধে প্রশ্ন উাপন 
করেছেন। রাজ্যবর্ধন দূর্দান্ত হুনদের পরাজিত করেছেন, মালবাধিপকেও 
পরাজিত কবেন। স্থতরাং এই প্রবল নরপতিকে শশাঙ্ক অসহায় অবস্থায় 
নিহত কবেছিলেন এইটি বিশ্বামযোগ্য নয। লেখক শেষে বলেছেন, দেবগুধ্যের 
পরাজয়েব পব শশাঙ্ক সসৈন্তে বাজ্যর্ধমকে আব্রমণ করে নিহত করেন। 
শশাঙ্ক-বাজ্যবর্ধন ঘটনা নিষে এখনও কোনে। সিদ্ধান্ত হয় নি।১ কিন্ত 
বাখালদাসেব উপন্যাসে এই ঘটনাটি তাব নিজেব মত অনুযায়ীই বণিত এবং 
ঘটনাটি স্থন্দবভাবে চিত্রিত। হিউযেন সাঙ এবং বাণভট্ট ইত্যাদিব সাক্ষ্য 
থেকে লেখক এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, “মগধ গৌড ও বাঢদেশ শশাঙ্কেব 
অধিকাবভূক্ত ছিল, ইহ1। সকলকেই স্বীকাব কবিতে হইবে ।১ ভাক্কববর্মীব সঙ্গে 
শশাক্কেব যুদ্ধেব এতিহাসিক তথ্য বিশেষ নেই | বস্তুত বাখালদাস বিশেষ তথ্য 
পানও নি। লুহিবর্ীব পুত্র ভাঙ্কববর্মা। তিনি কামরূপ অধিপতি । ভাস্কববর্ম। 
কিছুদিনের জন্য কর্ণন্থবর্ণ অধিকাৰ কবেছিলেন। শশাঙ্ক একে যুদ্ধে পবাজিতও 
কবেছিলেন। ভাক্কববর্মীব সঙ্গে যে শশাঙ্কেব যোগস্ত্র ছিল এ কথাও 
বাখালদাস বলেছেন । হর্ষেব সঙ্গে যুদ্ধেই যে শশাঙ্ক নিহত হন সে কথা ইতিহাসে 
জানা যাষ। কিন্তু এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। হর্ষবর্ধনেব ভগ্ী বাজ্যশ্রী মৌখরিবাজ 
গ্রহবর্মীব পত্বী ছিলেন। বাজ্যশ্র সম্বন্ধে শশাঙ্কেব নামে যে কলঙ্ক আবোপ 
কর৷ হয়েছে বাখালদাস তা৷ বিশ্বাস কবেন না। 


এশাস্ককে নিয়ে এখন পর্যস্ত গবেষণ। চলছে । এ পর্যস্ত অনেক সমস্তাবই 
সমাধান হয নি। নৃতন তথ্যেব অভাবে শশাঙ্ক সমস্যা এখন পর্যস্ত অনুমানের 
স্তবে। অতএব রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ষে চিত্র এ কেছেন তাব মধ্যে কল্পন। 
ও অনুমান যথেষ্ট আছে। তথ্যবিবলতা শশাঙ্কেব পূর্ণজীবনী বচনার 
প্রতিবন্ধক। কিন্তু বাখালদাস তথ্যে দন্ত সত্বেও শশাঙ্ককে অবলম্থন 
কবে মৌলিক গবেষণা] কবেছেন। বাখালদাস দেখালেন শশাঙ্ক থেকে 
ইতিহাসের নৃতন অধ্যাষ শুরু | ডকব বমেশচন্দ্র মজুমদার এ বিষয়ে বিস্তৃত 
আলোচন] কবেছেন তাব ইতিহাস গ্রন্থে।২ বমেশচন্দ্র অবশ্য বলেছেন, 
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রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০১. 
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বাখালদীমেব একটি গুরুতব ভ্রান্তিব দিকে এতিহাসিকেবা দৃষ্টি আকধণ 
কবেছেন। গৌডাধিপ শশাঙ্ক বোটাসগডেব শিলালিপিব সাক্ষ্যে গুপতসঘরাটদেব 
সামন্ত হতে পাবেন স্বচ্ছন্দে, কিন্তু নবেন্্রপ্তপ্ত এবং শশাঙ্ক এক ব্যক্তি নন। আব 
য্দি এব একও হন তথাপি গপ্তসম্াটদেব সঙ্গে শশান্কেব বংশগত আত্মীযতা 
আবিষ্ষাব কব! দুরূহ। 

আসলে গুসম্াটদেব পতনেব সময এশাকঙ্কেব অভায ঘটে । এবং গুধ- 
সম্রাটবা যেভাবে বাজনীতি পবিচালিত কবতেন শশাঙ্ক সেইভাবে নিজের 
সাম্রাজ্য বিস্তৃত কবতে চেয়েছিলেন ।১ 

আব-একটি কথা । উপন্যাসে বাখালদান দেখিযেচছেন শশাঙ্কেব বিকদ্ে 
বৌদ্ধব| সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিল । শশাঙ্কেব বিকদ্ধে বৌদ্ধদজ্যেব সম্মিলিত অভিযানকে 
ভূল বোঝবাব সম্ভাবনা । চীনীয পবিব্রাজক হিউযেন সাঙ এবং বাণভট্রেব 
শশাঙ্ক বিরপতাব কথা আগে বলেছি । শশাঙ্কেব সম্বন্ধে এদেব অপব্যাখ্যাকে 
দূব কববাব দায়িত্বও লেখক গ্রহণ কবেছিলেন। বাঁণভট্ট আপন প্রতৃকে সন্ত 
কবেছিলেন। হিউযেন সাও সম্ভবত ধর্মেব প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিষেছেন। 
বাখালদাস এই কাবণে বৌদ্ধ যডযস্ত্রেব কাহিনী বলেছেন। হ্র্য সম্বন্ধেও তিনি 
এক জাযগাঁষ কটাক্ষ কবেছেন। যেহেতু এ সম্বন্ধে নিশ্চয় কবে কিছু বল। সম্ভব 
নয২, সেই কাবণে বাখালদামেব ব্যাখ্যাকে মেনে নিতে দ্বিধ। নেই। কিন্তু একটি 
কথ আছে । উপন্তাসে হিন্দু বৌদ্ধ সংঘট্রেব কাহিনীটি আত্যস্তিক হযে দেখা 
দিষেছে। ফলে শশাঙ্কেব বীবত্ব কাহিনী নেপথ্যে থেকে গেছে। বাখালদাস 
বাণভট্টকে প্রতিবাদ জানাতে গিষে কিছু পরিমাণে নির্মম হযেছেন। এ 
নির্ষমত। আবেগসঞগ্জাত। এ কাবণে তিনিও কতকট! পক্ষপাতদুষ্টতাব পবিচয় 
দিয়েছেন। শশাঙ্ক স্বপ্রেশপ্রেমিক | হিন্দু-বৌদ্ধ বিবোধ প্রাধান্ত পাওযাতে 
্রন্থেব এই নিহিতার্থটি লক্ষ্যচ্যুত। বৌদ্ধভিক্কু দেশানন্দ কিংবা বস্থপ্তপ্ত-চবিত্র 
অঙ্কনে বাখালদাস মাত্রা অতিক্রম কবেছেন। ভবপ্রসাদ শাশ্বীব মতো 
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"২, রমাপ্রসাদ চন্দ, গৌডবাজমাল। 


৩০২ বাংল। সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


রাখালদাসও বৌদ্ধবিহারেব বিচিত্র উপায়ে ধনসম্পত্তি লাভের কথাটি বলেছেন । 
রাখালদাস বস্থুমিত্রকে ভিক্ষু হবাব ষে কাবণ দেখিয়েছেন “বেণেব মেয়ে'তে মায়া 
ক্ষেত্রে অন্তরূপ ঘটন। লক্ষ্য কবি। তরল! যুখথিকাকে বন্থমিত্রেব ভিক্ষু হবাব 
কাবণ বলেছে এইভাবে, ৃ 


“ভিক্ষু হইলে বৌদ্ধগণের বিষয়ে অধিকার থাকে না, তাহাদ্িগের সম্পত্তি বৌদ্ধসংঘের হস্তে 
পতিত হয! এই জনাই চাকমিত্র একমাত্র পুত্রকে বৌদ্ধনংঘের নিকট বলি দ্বিতেছে।, 


বুদ্ধঘোষ, বন্ধুগুপ্ত এবং বজ্জাচার্য ( শত্রসেন ) যেভাবে হিন্দুদের বিরুদ্ধে যডযন্ত্ 
বচন! কবেছে ভাতে ইতিহাসেব যুক্তিনির্ভব তখোব উপব অতিবিক্ত মাত্রা 
গীভন কবা হয়েছে বলে মনে কবি। 


প্রভাঁকববর্ধনেব সঙ্গে মহাসেনগুপ্জেব বিবোধেব ইঙ্গিতটি অনৈতিহাসিক | 
উপন্যাসে দেখি প্রভাকববর্ধন পাটলিপুত্রে মহাসেনগুপ্তেব কাছে এলে পাটলি- 
পুত্রেব নাগবিকদেব সঙ্গে খানেশ্ববেব সৈন্যেব বিবোধ দেখা দেষ। মহ/সেনগুপ্ত 
প্রভাকববর্ধনেব মঙ্গে একজন অধীন প্রজাব হ্যাঘ ব্যবহাঁব কবেছেন। নিঃসন্দেহে 
প্রভীকবব্ধন তখন একজন প্রভাবশালী নবপতি। কিন্ত কলচুবি বাজেব 
আক্রমণেব ভষে মহাসেনগ্ুপ্তই 'প্রভাকবেব বাঁজসভাষ আশ্রষ নিষেছিলেন। 
প্রভাকব পাটলিপুজ্রে আসেন নি _-আশ্রয নেওযাতে মনে হয় প্রভাকবের সঙ্গে 
মহাসেনগুপ্তেব সম্পর্ক আত্মীযতাস্থত্রে গ্রীতিবই ছিল। বাখালদামেব বর্ণনায় 
অনৈতিহাসিকতা সত্বেও তখনকাবৰ বাজনীতিব অন্রুসবণ কবলে ঘটনাটিব 
সভাব্যতী সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি না হবাবই সম্ভাবনা । বিশেষত হর্যবর্ধনেব সঙ্গে 
এশাঙ্কেব বিবোধেব দিকে লক্ষ্য বেখেই বাখালদাস ঘটনাটিব উপর গুরুত্ব আবোপ 
করেছেন । 

মহাসেনগুপ্তেব বাজকার্য পরিচালনা সে-যুগেব অস্বাভাবিক ঘটন। 
নয়। শশাঙ্কেব পিঙ্গলকেশের বর্ণনা এতিহাসিকতাব দ্দিক থেকে 
সমর্থনযোগ্য । বিশেষত উপন্যাসে এই তথ্যটি বোমান্সেব দীপ্তি আনতে 
সমর্থ হয়েছে। 

বাখালদাম ইতিহাসেব ইঙ্গিতকে অন্থসবণ কবে যশোধবল-বীবেন্দ্রসিংহ- 
লতিকাব জীবনবৃত্তান্ত বচন! কবেছেন। যশোঁধবলেব মধ্যে প্রভূভক্তির চবম 
বপ লক্ষিত হয়। মহাসেনগুপ্ত এবং যশোধবলেব মিলনদৃশ্ঠটি নাটকীয় ঘাত- 
প্রতিঘাতে উজ্জ্বল। 

শশাঙ্কেব বাল্যজীবনটি রাখালদাসেব কল্পিত। এব পশ্চাতে কোনৈ। 


বাখালদ্াস বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০৩ 


এঁতিহাসিক পটভূমি না থাকাতে অংশটিকে দূর্বল মনে হওয়া! স্বাভাবিক । 
শশাঙ্কেব বাল্যজীবন অনেকটা অস্পষ্ট থেকে গেছে । উপন্তামটিতে ঘটনাব 
ভিড অত্যন্ত বেশি । ফলে শশাঙ্কেব ব্যক্তিগত দিকটি একরকম অহ্থদ্ঘাটিত। 
চিত্রাব মৃত্যুব জন্যে শশাঙ্ক দায়ী এবং লতিকাব ট্র্যাজেভিব যূলেও তিনি । 
এ ছুটি নারীর প্রতি শশাঙ্কেব আচবণ উপন্তাসেব যুক্তিসম্মত পথ ধবে চলে 
নি। চিত্রার বিবাহবাসবে শশাঙ্কের আচবণ অনেকটা অবিশ্বান্ত ঠেকে। 
তবে চিত্রাব চবিত্র স্বল্পপবিসবে অঙ্কিত হলেও মোটামুটি মন্দ হয় নি। তাব 
আশা-আকাক্ষা উদ্বেগ-ব্যাকুলতা লেখক ফাকে ফাকে আমাদেব জানিষেছেন । 
শশাঙ্কের পতনেব কাবণ সম্বন্ধেও লেখক দুর্বল কৈফিয়ৎ দিয়েছেন । সে কৈফিয়ৎ 
ইতিহাঁসসম্মত নয়। শশাঙ্কের মৃত্যুব জন্যে দায়ী অদৃষ্ট। শক্রসেন শশাঙ্কের 
ভবিষদ্বাণী করেছেন । সমগ্র ঘটনাবলীর একটা সাবসংকলন কবে শত্রসেন 
বলেছেন, মোহবশে শশাস্কেব মৃত্যু ঘটবে , তবে স্কন্দগুপ্ত বিদেশীদের সঙ্গে যুদ্ধ 
কবে নিহত হবে আব শশাঙ্ক বিদেশে স্ব্দেশীদেব বিশ্বাস-ঘাতকতায মৃত্যু 
ববণ কববে। উপন্যাসটিকে তিনটি ভাগে ভাগ কব] হযেছে-_ প্রভাতে, মধাহে, 
সাযাহে-__এশাঞঙ্কেব বাজ্যলাভ, বিজয় অভিযান এবং মৃত্যু । ইতিহাস-বিচ্যৃতি 
থকলেও এতিহাসিক পবিবেশ বচনাধ লেখক সার্থক । 

আঁগে বৌদ্ধদের সম্পর্কে লেখকেব মনোভাবেব আলোচনা কবেছি। এখানে 
একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ কবি। স্কটও “আইভ্যানহো'তে স্াক্সন জাতিব বীবত্ 
প্রকাশ কবতে গিষে নবম্যানদেব সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ কবেছিলেন'। 
7166180. স্কটেব এই ইতিহাসবিচ্যুতি তীব্র ভাষায় আক্রমণ কবেছেন। 
রাখালদাসেব চিত্রও এঁতিহানিকের কাছে গ্রহণীয় নয়।১ তবে বাখালদাসের 
বর্ণনায় অতিশয্যটুকু ছেডে দিলে বৌদ্ধ চিত্রটিকে গ্রহণ কবতে ছ্িধা নেই। 
রামেন্দ্রনুন্দব ভ্রিবেদী শশাঙ্ক সম্বন্ধে বলেছেন এর পনেরো-আনাই কল্পনা । 
তথাপি তিনি এই কল্পনাকে ন্বচ্ছন্দে গ্রহণ কবেছেন। এব কারণ বোধ করি 
মধ্যযুগের তথ্যবিবলতাব মধ্যে বাখালদাস গুপ্ত সাআাজ্যের ভর্রন্বশাকে 
নিজ কল্পনাবলে স্পষ্ট ও উজ্জল কবে মনোহারিত্ব দিতে চেয়েছিলেন। 
কাহিনী বিশেষ কিছু নেই বলে এব বিস্তৃত বর্ণনার প্রযোজন নেই । কতকগুলি 
খণডচিত্রেব সমাবেশই গ্রস্থটিব অন্যতম বৈশিষ্ট্য । চরণা্ি দুর্গ, প্রতিষ্ঠান দুর্গ, 
শতক্র নদীর যুদ্ধ, মেধনার যুদ্ধ এগুলি লেখকেব মৌলিক উদ্ভাবন! | 


১. শ্রীন্ুকুমার সেন, প্রাচীন বাংল! ও বাঙ্গালী 


৩০৪ বাংলা সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্াঁস 


বিপণিস্বামিণী বঙ্কিমচন্দ্রেব পানওয়ালীব প্রতিরূপ। শশাঙ্ক, চিত্রা, মাধব- 
গুপ্তের নদীতীবে বালুকাখেলা মাধবীকঙ্কণের শ্রীশচন্দ্র-নবেন্্র-হেমলতাব কথ 
'্মরণ কবিষে দেষ। তবলাব দৌত্য ঈষৎ তবল হলেও মন্দ নয। নৌসৈন্যেব 
কথা সম্ভবত বাখালদাস 'সমুদ্রাশ্রান্ঁ গৌভবাণীব উল্লেখে অনুমান কবেছেন। 
নবীন কৈবর্তেব সৈম্যসজ্জ। বাঁমচবিতে উল্লিখিত কৈবতবিদ্রোহেব কথ মনে 
করিযে দেয় । শক্রসেনেব বুক্ষেব শাখাষ শাখা ভ্রমণ নাথযোগীদেব আচবণের 
অন্করূপ। 


ধর্পাল 


শশাঙ্কেন পব ১৩২২ সালে ধির্ষপাল+ প্রকাশিত হল। শশাঙ্ক গৌডাঁধিপ 
হলেও তাঁর জীবনেব ট্র্যাজেডি লেখক অঙ্কিত কবেছেন। হর্ষবর্ধনের 
আবির্ভাবে শশাঙ্ক তাব মূল উদ্দেশ্বকে সফল কবে তুলতে পাবেন নি। বণক্ষেত্রে 
লতিকাব কাছে তাব খেদোক্তি থেকে তা বুঝতে পাবা যায । অথচ শশাঙ্ক 
যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সে স্বপ্ন লেখকেবও। স্থতবাং শশাঙ্কেব পব বাংলাব 
অদ্বিতীয বীব ধর্মপালকে নিষে উপন্যা বচন। কববাঁব আকাঙ্ষ। লেখকেব 
পক্ষে স্বাভাবিক। ভূমিকা লেখক বলেছেন, “শশাঙ্ককে লইযা গৌড দেশেব 
স্বতন্ত্র ইতিহামেন সুচনা হইযাছে এবং ধর্মপাল হইতে মুসলমান বিজয পর্যস্ত 
ভাবতেব উত্তব সীমাস্তেব ধাবাবাহিক ইতিহাস পাওষা যায, এইজন্য 
“শশাহ্বেব” পবে ধর্মপাল” লিখিত হইয়াছে? । এই উদেশ্য ছাঁডা শশাঙ্কের 
অন্ুকপ ইতিহাঁসেব সত্য প্রচারে আকাঙ্ষা তে! ছিলই । বাংলাব 
ইতিহাসেব সে যুগে জাতি নবযৌবনেব স্বপ্ন দেখছিল।১ সে যুগেব ইতিহাসকে 
বিষয়বস্ত হিসেবে গ্রহণ কবাষ গ্রন্থটির মর্ষাদ] বেড়েছে । 

গুপ্ত সামাজ্যেব ধ্বংসেব পব বাংলাব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাব বিববণ বম্বাপ্রসা্দ 
চন্দ লিখিত “গৌডবাজমালা"য পাওয। যায | এ ছাড়। নগেন্দ্রনাথ বস্থব “বঙ্গের 
জাতীষ ইতিহাস; এবং অক্ষষকুমাব মৈত্রেষেব “গৌডলেখমালা"যও বাংলার 








১. এ্রাস্ুকুমাৰ সেন, বিচিত্র সাহিত্য, ২য থণ্ড, '্ীতিহাসিক উপন্যাস: 
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রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০৫ 


ইতিহাসেব এই পর্বটিব বিস্তৃত বিববণ পাচ্ছি । তবে রাখালদাঁস বন্দোপাধ্যায় 
'বজেব জাতীয ইতিহাসে” উপর খুব বেশি আস্থা স্থাপন কবেন নি। বলা 
বাহুল্য, বাখালদাসেব নিজেব গবেষণাই ধর্মপালে” বিস্তৃতভাবে বণিত। কাহিনীটি 
এই | 

গু সাম্রাজ্যে পতনদশাষ দেশে অবাঁজকতা! দেখা দিয়েছিল। ক্ুত্র ক্ষুদ্র 
সামন্তবাজাবা একে অপবেব বিরুদ্ধে সর্বদাই কলহ্ছন্দে লিপ্ত থাকত। 
আত্মকলহে জর্জবিত বাংলাদেশ তখন মকভূমিব আকাব ধাবণ কবেছিল। 
লুঠতবাজ, গ্রাম পোড়ানো, নবহত্যা এই-সমস্ত কাছে সামস্তনবপতিবুন্দেব 
উত্সাহ সর্বাপেক্ষা নেশি ছিল। এই অবস্থা দেশেব জনসাধাবণ একজন 
স্বশাসকেন অভান বোধ কবছিল। এখন সমযে গৌডদেশ-অধিপতি গোপালদেব 
সামন্তনবপতিবুন্দেব হাত থেকে গোকর্ণদুর্গ বক্ষা কবলেন। গোপালদেবেব 
অসীম বীবতে মুগ্ধ হযে সামস্তনবপতিবা গোপাঁলদেবকেই ভাদেব সম্রাট হিসেবে 
নির্বাচিত কবলেন। 

গোগালদেবের পুত্র ধর্মপালেব মামেব নাম দেদদেনবী | গোকর্ণেব যুদ্ধে 
তিনিও ছিলেন। দ্বর্স্বামিনীব কন্যা। কল্যাণীকে বক্ষ কববাব জন্যে ধর্মপাল 
তাকে নিমে বনপ্রদেশে চলে এসেছিছেন। কল্যাণী বক্ষাকরত। ধর্মপালেষ 
প্রেমে পডল | ধর্মপালও কল্যাণীকে ভালবাসলেন। 

গোপালদেবেব সমষে বাজ্যে মোটামুটিভাবে শান্তি ফিবে এসেছিল । তিন 
ব্মব পব গোপালদেবেব মৃত্যু হয। 

ভাবতবর্ষে তখন যুদ্ধ লেগেই চিল।  গুর্জববাজ এবং বাষ্বকৃটপতি সে 
সমষে ভাব্তবর্ষে প্রবল প্রতাপে বাজত্ব কবছেন। কান্যকুজবাজ ইন্দ্রাযুধ 
গুর্জববাজেব প্রসাদাকাজ্জী | ইন্দ্রামুধ জ্যেষ্ঠ বজাধুধেব্‌ পুত্র চক্রাধূধকে বাজ্যের 
অধিকাৰ থেকে বঞ্চিত কবেছিলেন। চক্রাধুধ গৌভর্দেশে এলেন। তখন 
গৌভাধিপ ধর্মপাল। সন্ধ্যাসী বিশ্বানন্দেব কাছে ধর্মপাঁল চক্তাঁধুধকে সর্বপ্রকার 
সাহাধ্য কববেন বলে প্রতিশ্রুত হলেন । বিশ্বানন্দেব সহায়তায় ধর্মপাল বৌদ্ধ 
সাহায্য পেলেন। সদ্ধর্ম এবং সদ্ধমীদেব বঙ্গ! কববাব প্রতিশ্রতিও ধর্মপাল 
দিলেন। ধর্মপাঁল কল্যাণীব প্রণয়াসক্ত | কিন্ত বিবাহে বাববাব বাধা পভছিল। 
পিতাব মৃত্যু, যুদ্ধবিগ্রহ এই শুভবিবাহে প্রতিবন্ধক হয়েছিল। এব পব ধর্- 
পালেব যুদ্ধযাত্রা.। গুর্জরবাজ-বাণভটেব সঙ্গে যুদ্ধে বাঙালি সৈন্য অসামান্য 


বীরত্ব প্রদর্শন করলে। চক্রাযুধ রাঁছত্ব পেল। কিন্ত যুদ্ধ থামল না । অবশেষে 
১. 


৩০৬ বাংল! সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


বাষ্রকটপতি গোবিন্দের সহায়তায় বাংল! দেশ বক্ষা পেল। যুদ্ধে সাফল্যের 
পব বাঁজা যখন পরিণয়স্থত্রে আবদ্ধ হতে যাচ্ছেন তখন গোবিন্দ রাষ্ট্রক্টপতির 
কন্যাকে গ্রহণ কবাব দাবি জানালেন। এ দাবি উপেক্ষিত হল। আবার 
যুদ্ধ বাধল। বাংলাব গৈন্ত শেষ সংগ্রাম কবলে। গোবিন্দ বাঙালি সৈন্তের 
বীবত্বে মুগ্ধ হয়ে বশ্টুতা স্বীকাব কবলে। কিন্তু কল্যাণী তখন মৃত্যুপথযাত্রী । 
দেশেব মঙ্গলের জন্যে কল্যাণীব জীবন উতৎসগিত হল। কল্যাণীব মৃত্যুব পৰ 
বাষ্ট্রকুটবংশেব কন্যা বগ্ারদেবীব সঙ্গে ধর্মপালেব বিবাহ হল। ধর্মপালদেবেব 
বাজত্বেব বিস্তৃত ঘটন। বাহুল্যভয়েই সম্ভবত বাখালদাস বর্ণনা কবেন নি। 

এবাবে এতিহাঁসিক তথ্যগুলি বিচাব কবি। 

খালিমপুবেব তাম্শাসন থেকে গোপালদেবেব বাজপদে বৃত হুবাব 
ঘটনাটি গৃহীত।১ তাত্্শীসনটি এই বকম- 

“প্রজাবৃন্দ সেই বপ্যটের পুত্র বুপতিশিবচুডামণি শ্রীগোপালকে বাঞলঙ্্পীব পাণিগ্রহণ করেছিলেন 

দেশে মত্্তন্যায দুরীভূত করবার জন্য। দিগন্তে [বস্তুত ধাৰ সনাতনযশোরাশি জ্যোত্গ্রাধবলিত 
পৃণিমা রজনীর দ্বার। কথঞ্চিত অনুকৃত হতে পারে । 
মাতশ্থন্তায় বলতে সাধাবণভাবে অবাঁজকত। বুঝি। প্রবলেব উপব দুর্বলের 
অত্যাচাব, বাজ্যে দগ্ডুশক্তিব অভাব মাতন্যন্তাষেব পবিচষ। এব সঙ্গে 
তিব্বতীলামা! তাবনাথেব বিববণ মিলিষে নিলে বোঝ! যায় গোপালদেবের 
পূর্ববর্তী গৌড দেঁশেব অবস্থা! অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ছিল। অশ্াস্তি-অরাজকতায় 
দেশ ছিন্নভিন্ন । রাজসভায় চক্রান্ত-_অস্তঃপুবেও ব্যভিচার যডযস্ত্। তাব উপর 
পূনঃ পুনঃ বহিঃশক্রব আক্রমণ। এ অবস্থা! থেকে মুক্তিকামনাষ প্রজাব! 
গোপালদেবকে সিংহাসনে নির্বাচিত কবলেন। বাখালদাস বন্দোপাধ্যায় 
ধর্ষপালে” দেশেব এই অবস্থা বর্ণনা কবেছেন, কিন্ত তিনি প্রজার্দের দ্বারাই 
গোপালদেব নির্বাচিত হন এই মতটি মেনে নেন নি। তাব ব্যাখ্যা অনুযায়ী 
সামস্তদ্দেব বাব! গোপাঁলদেব নির্বাচিত হন। এ জন্যেই গোকর্ণছুর্গের কাহিনীটি 
উপন্যাসে স্থান পেযেছে। সম্ভবত এইটি নৃতন তথ্য বলে উপন্যাসে এ 
কাহিনীটি অনেক অংশ অধিকাৰ কবেছে। গোপালদেব সম্বন্ধে আব বিশেষ 
তথ্য পাওয়া যায় না। একান্ত কল্পনাব উপব নির্ভর করেন নি বলে 
গোপালদেবেব কাহিনীকে রাখালদান বিস্তৃত কবেন নি। দেদ্দদেবীর উল্লেখও 
ইতিহাসে আছে। 


১. অক্ষয়কুমার মৈত্রেষ, গৌড়লেখমালা 


রাখালদাস বঙ্যোপাধ্যায় ৩৩ ৭ 


ধর্ষপালেব সম্বদ্ধে এতিহাসিক তথ্যের প্রাচুর্য বয়েছে। শ্রীস্ীষ অষ্টম শতাববীর 
শেষ এবং নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে গৌডেশ্বব ধর্মপালদেবই উত্তরাপথের প্রধান 
নাফক।১ গোপালদেবেবং সময়েই রাজ্যে শাস্তি স্থাপিত হয়েছিল । এই 
কাবণে ধর্মপাল বাজ্যবিস্তাবে মনোযোগ দিতে পারলেন। চক্রাযুধ যে ইন্দ্রায়ুধেক 
পুত্র নঘ, নগেন্দ্রনাথ বন্ুব এই মতকে বাখালদাম নান। তথ্যপ্রমাণ সহযোগে 
ভ্রান্ত বলে সাব্যস্ত কবেছেন। বাখালদান বলেছেন, খালিমপুবেব তাম্রশাসনেব 
সান্ষ্যেই বোঝা যাষ চক্রাধুধ ধর্মপাঁল কর্তৃক বাজত্ব পান। 

“তাপ মনোংব জাভপি-ধকাশে (ইঙ্গিত মাত্রে ) ভোজ মত্শ্ত মদ্র কুক বছু,যবন অবস্তি গন্ধার 
ণবং কীব প্রতি বিভিন্ন জনপদেব নবপালগণকে প্রণরতি-পরাযণ-চঞ্চলাবনত মস্তকে সাধু সাধু 
লল্গিযা কীর্তন করাতে করাইতে, হষ্টচিত্তে পাঞ্চালবৃদ্ধ কর্তৃক মন্তকোপরি আত্মীভিষেকের ম্বর্ণকমল 
£দখুত কবাইযা কানাকুজকে রাজশ্রী প্রদান করিয়াছিলেন ।'৩ 
এই লিপি বাঁালদাঁসকে বজ্বাযুধ এবং চক্রাধুধ ও ইন্দ্রাযুধ প্রসঙ্গ অবতাঁবণায় 
সাঁচায্য কবেছে । বা্কটপতি গোবিন্দেব সঙ্গে ধর্মপালেব বিবোঁধেব কাঁবণটি 
কি জানা য'য না। এই কাবণটি অজ্ঞাত বলে বাখালদ্াস বঞ্ন1 দেবীর প্রসঙ্গটিকে 
কৌশলে স্বাপন কবেছেন। কেউ কেউ অন্কমান কবেন ধর্মপাঁল বৃদ্ধ বয়সে বী! 
দেবীব পাণিগ্রহণ কবেন। সেযাঁই হোক, বাখালদাসেব এ কল্পন। উপন্যাসের 
দিক থেকে সার্থক, আমাদেব বাস্তববোধ জাগাতে সাহায্য কবে। ইতিহাসে এ 
বকম ঘটনাব অভাব নেই । স্ৃতবাং এতিহাসিক পবিবেশেব দিক থেকে 
ঘটনাটিব প্রযোঁজনীযত। অনস্বীকার্য । ঘটনাব সগ্ভাব্যতাধ দিক দিষেও বাখাল- 
পাসেব এ কল্পনা! উচ্চ প্রশংসাব যোগ্য | বাণভট্র-কাহিনী শি"ষ বিস্তত আলোচন। 
মাছে “বাঙ্গলাব ইতিহাস” প্রথম থণ্ডে। কল্পনাব আশ্র দেখতে পাওয়া যাষ 
সন্নালী বিশ্বানন্দ, অমুতানন্দ ইত্যার্দিব চবিত্র পবিকল্পনাতে | গুর্জরবাজেব সঙ্গে 
আর্সংঘেব কোন সন্বন্ধছিল কি নাঁসে সম্বন্ধে কোনো এতিহাসিক প্রমাণ 
পাণ্যা যায না। বুদ্ধভন্র গোপনে গুর্জববাজেব সঙ্গে যডযন্ত্র কবে বাংলা 
গ্র্জববাঙ্ধেব আধিপত্য বিস্তৃত হোক এইটি চেষেছিলেন। বৌদ্ধধর্মেব এই 
অধ:পতনেব চিত্র লেখকেব ইতিহাসেব সম্বন্ধে বিশেষ ধাবণাসঞ্জাত। বজধানী 
হীনষানী, মহাঁযানী বৌদ্ধসম্প্রদায় তখন কলহে মুখব | “কুষ্সর্প” নারায়ণ ঘোষে 
মৃত্যু হযেছে সম্ভবত বজ্রষানী বৌদ্ধ বলে। মহাযানী সম্প্রদায ধর্মপালেব 


১. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যযঃ বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম ও 
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৩ অক্ষয়কুমীর মৈত্রেয়, গৌঁড়লেখমালা 


৩০৮ বাংল। সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


সহায়তা আত্মবক্ষা এবং আত্ম-গ্রসাবে উন্মুখ, আবাব বুদ্ধভদ্্র ইত্যাদি বৌদ্ধেব। 
সমস্ত ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের প্রসাবেব আশাষ গুর্জরবাজেব প্রসাদাকাজ্ষী। 
বুদ্ধভদ্রেব ব্যর্থতাব কাহিনী ধর্মপালে বিস্তৃত। 

তবে ধর্মপালেব কাহিনীর প্রধান অংশ যুদ্ধবিগ্রহ বর্ণনী। ধর্মপাল-কল্যাণী 
প্রসঙ্গও উপেক্ষিত হম নি। ধর্ষপালেব কল্যাণীব প্রতি আসক্তিব চিত্রটি 
বাস্তবসম্মত উপাষে বর্ণনা কবা হযেছে । 'প্রশস্থিলিপিব সাহায্যে ধর্মপালের 
চিত্রটি বাখালদাস বপা।ঘত কবেছেন। লেখক ধর্ষপালেব প্রকৃত গৌবব এবং 
মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত কবেছেন। কল্যা।ব আত্মত্যাগ মহৎ সভ্ভাবনাষ দীপ্যমান | 
বপন দেবীব বিলাহ প্রসঙ্গে বাজ্যে যখন যুদ্ধ আসন হযে উঠল তখন সাধাবণ 
নবনাবীব কল্যাব প্রতি 'বরূপতভা কনেকটি দৃশ্যে সুন্দৰ ফুটেছে। 

ধর্মপালে বাঞ্কমচন্দ্রের প্রভার লাঙ্গ* তয। মাস্যন্তাষেো ফলে অবাজকতাঁব 
দৃশ্তটি আনন্দমমঠেব মন্বস্তবেব চিত্রটিব অগ্কংণে বচিত। বিশ্বানন্দ, অমুতানন্দ 
আনন্দমঠেব চবিন্রগুলিকে স্মবণ কৰিঘে দেয়। বিশেষত ধর্মপানে উখানেব 
যূলে বিশ্বানন্দেব প্রভাব অনেকটা দাশী। জনান, অথপলা দিন এ 
বিপদে ক্ষোত্র নিজে অগ্রসব হযে খিশানন্দ ধর্মপাঁলছে সাভান্য ববেছে। এ 
কাহিনী কল্পিত হলেও এতিহাসিক পলিধেশে বেমান!ন হা 1 | 

ভীক্ষেব চবির আঁদর্শবাঁদেন দ্বাবা। অনুবঞ্জিত। দেবেব ভন্কে ভাব আনু 
ত্যাগ গৌববদীঞ্চে লাভ ববেছে। ধর্মপালেব ভীত্ম পৌবাণিক ভীগ্ে বথা 
অবশ্যই ম্মবণ কবিষে দেষ। 

ধর্মপালে' যে শ্বণপ্ব্ণা আছে খেটি “ককশাতে আবও পবিস্ুট | দেউ 
কেউ করুণাব শীভাঁণ পমপালে দেখতে পান। এ ঠিক নষয। বলনা! 
ধধর্মপাল” ১৩২২ সালে ছাপা হয় আব “বরুণ! উপাসন] পাঁহকাষ ১৩২৪ আল 
পর্ধস্ত বেরিষেছিল। ববং ধর্মপালেব অনে* চবিজ্র যেমন কল্যাণী, পুরুষোতম 
ভীম্মঘ্দেব»*করুণাঘ অকণণ, খষভদেব এবং অগ্নিগুপ্তেব উপব প্রন্থান ফেলেছে । 

ধর্মপালেন আবভটি ছুগেশনন্দিনীব কথা মনে কবিষে দেষ। ছুর্গামিনীব 
কন্তাব প্রতি প্রেম এতিহাসিক উপন্যাসেব একটি সহন্দ ও বহুলব্যবহ্ত 
উপাদ্দান। 


রি 


ককণা 


করুণা” ধাবাবাহিকভাবে উপাঁমন1 পত্রিকায় বেবিয়েছিল। পবে ১৩২৪ 
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সালে এটি গ্রস্থাকাবে প্রকাশিত হয়। ভূমিকায় লেখক বলেছেন “ইহা “শশাঙ্কেব” 
ন্যায় ইতিহাসযূলক আখ্যায়িকামাত্র, ভরসা করি কেহ ইহাকে ইতিহাস মনে 
কবিবেন না।” গুপ্ত যুগ সম্বন্ধে লেখকের আগ্রহ ছিল প্রচুর। কাশী হিন্দু- 
বিশ্ববিদ্ভালযে মহাবাজ। মণীন্দ্রন্্র নন্দী অধ্যাপক থাকাকালীন রাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যাষ গুধ্ধ যুগেব একট! সামগ্রিক পবিচয়ও দিষেছিলেন বক্তুতাকাবে। 
ইতিহাসচর্চাব এক পবিণাম “করুণা” উপন্যাস। 

বাঙ্গালা ইতিহাস+ প্রথম ভাগে তিনি গুপ্ত যুগকেও অন্তভূক্ত কবেছেন। 
কেন? এব কাবণ বাঙ্গালাব ইতিহাস ভানতবর্ষেব ইতিহাসেন একটি ক্ষুপ্রতম 
অংশ মাত্র। “বাঞ্গালাব ইতিহাসে'ব ভূমিকায লেখক বলেছেন, ভাবতবর্ষেব 
ইতিহাসে ছুটি প্রকবণ, তাব মধ্যে একটি উত্তবাঁপথেব ইতিহাঁস। বাঙগীলাব 
ই₹তিহ[স এই প্রকবণেব একটি অপ্যাধ মাত্র। স্তবাং ইতিহাসেব দিক থেকে 
যে সত্যটি তিনি উপলব্ধি কবলেন, উপন্যাসেও তাকে যথাযথ বাখবাব আকাক্ষা 
তাঁব পক্ষে স্বাভাখিক। বাপ্গালাব ইতিহাসেব সঙ্গে ছুশ্ছেগ্ সম্বন্ধে ভিত ভাবতেব 
ইতিহাসেব অন্যান্য অধ্যাষ গুলিব বর্ণনা! কবাও লেখকেব পক্ষে স্বাভাবিক । 

তা ছাড়া বাধালাব ইতিহাসেব সঙ্গে গুপ্ত সামাজ্যেব যোগাযোগেব অন্যতব 
কাঁবণ উল্লেখ কবেছেন। 

"75ভানিক যুগে শৌড, নগব। অঙ্গ ও বঙ্গেব ইতিহাস স্বত্ব নভে । খানের প্রথম ছয় শত 
খংসব মগবে পাধানা ,ছল* এই সমযে শৌড বঙ্গ ণখশও কথনও স্বাভগ্রা লাভ করিলেও তাহা 
সার্থকাশাস্থাযা হয নাঠ।+১ 

স্রতবাং উঠিহাসেব পুণাঙ্গ পবিচষ লাভ কবতে হলে বাঙ্গালাব ইতিহাসকে 
বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে দেখলে চলবে না। স্বন্দগুপ্ত-শশাঙ্ক-ধর্মপাল এই ইতিহাসের 
জমপবিণত বপ। 

আবাব হিন্-বৌদ্ধ বিবোধেব বূপটিকে ও ভুললে চলবে ন1। কেনন। লেখক 
এব উপব গুকত্ব আবেপ কবেছেন বোশ। সে আনোচনা যথাস্কানে কবব। 
এই 'ববোধেব ব্ুূপটি গুপ্ধ যুগ থেকে আবভ্ত এ কম একটা ধারণা 
'লখকেব ছিল । 

কিন্তু “করুণা'তে সর্বাপেক্ষা উজ্জল হযে দেখ। দিষেছে লেখকের শ্বদেশ- 
প্রেবণ।। স্কপগুপ্ত সম্বন্ধে লেখকেব ধাবণ। ছিল অন্কুল। তিনি একস্থানে 
বলেছেন. 


১. রাখানদান বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম ভাগ, 'ভূমিক। 


৩১০ বাংল] সাহিত্যে এরতিহাসিক উপন্যাস 
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দেশেব জন্য এ বকম আত্মোৎ্সর্গ রাখালদাসকে মুগ্ধ করেছিল। রাখালদাসেব 
এই বিন্ময়বিমুগ্ধ চেতন! থেকে “করুণা'র স্থি। 

কাহিনীও শশাঙ্কেব মতে] শিথিল নয়। প্রকৃত এতিহাসিক বোমান্স বলতে 
য। বুঝি সেই-রকম প্লট করুণায় আছে। 

“করুণা'র নায়ক স্কন্দগপ্ত প্রথম কুমাবগুপ্তেব জ্যেষ্ঠ পুত্র। প্রথম কুমাবগুপ্তেব 
রাজত্বে বিলাসব্যসনেব প্রাচুর্য ছিল। রাজশক্তিব এক প্রধান অংশ এই বিলাস- 
কলাকুতৃহলে নিবিষ্ট । এমন-কি বাজ কুমারগুপ্ত পর্যন্ত বুদ্ধ বযসে গণিক! 
ইন্ লেখার কন্তা অনস্তা্দেবীর আসক্ত। বুদ্ধ মহানায়ক দামোদবগুপ্ত বাঁজাকে 
বাধ! দেবাব চেষ্টা কবেও বিফল হয়েছেন। তিনি জালম্ধব থেকে কুমাবগুপ্ধেব 
ভ্রাতা গোবিনাগুপ্তকে ডেকে আনলেন বাঁজ্য এবং রাজাকে সর্বনাশ থেকে বক্ষ! 
করবাব জন্য । বাজ যখন বিবাহে উদ্ধত তখন তাব চেষ্টায তা বোধ হল। এই 
বিবাহেব যূলে ছিল এক বৃহত্তর যডযন্ত্র। কুমাবগুপ্তেব মৃত্যুব পব স্বন্দগুপ্ত বাজ! 
হলে বৌদ্ধধর্মের উন্নতিব আশ! নেই--এই কারণে বৌদ্ধধর্মী হরিবল ষড়যন্ত্রে লিপ্চ 
হয়ে বাজাব সঙ্গে অনস্তাদ্দেবীব বিবাহ দেবাব বন্দোবস্ত কবলে। 

ওদিকে উত্তরাপথে বাব বার দুধর্ষ ইন জাতি ভাবতবর্ষ আক্রমণ কবছিল। 
এই আক্রমণ থেকে ভাবতকে বক্ষ কববাব দায়িত্ব মগধেব। স্ৃতবাং বাজধানীব 
গোলযোগ থামিষে স্বন্দগুপ্ত, গোবিন্দগ্ুপ্ু, ভান্ুমিত্র ইত্যাদি সকলে হন আক্রমণ 
প্রতিবোধেব জন্য প্রস্তত হল। বাহলীকতীরে, বক্ষৃতীবে গুপ্ত সেনানীব সমাবেশ 
হল। হুন আক্রমণেব বিকদ্ধে বীবত্তের সঙ্গে সংগ্রাম কবে অগ্রিগুপ্ত দেহত্যাঁগ 
করলেন। যুবরাজ ক্বন্দগ্ুপ্ত অন্যান্য সেনার সাহায্যে অসীম বিক্রমে যুদ্ধ কবে হন 
আক্রমণ গ্রতিবোধ কবলেন। জয়েব আনন্দে সকলে আত্মহাবা। সকলে জয়লাভ 
করে দেশে ফিবে এল । মগধ উৎসবে ব্যসনে মেতে উঠল । গট্টমহাদেবী পুত্রেব 
বিজয়বার্তায় আনন্দিত। তাব পালিতা কন্ত1 করুণ এব" অক্ূণা। ককণ! 
গৌডদেশীয় সেনাপতি যুবরাজেব সখ। ভান্মিত্রেব পত্বী। অরুণ স্বন্দগুণ্ের 
বাগদতা। আবাব হুন আক্রমণ শুরু হল। অরুণাকে বিবাহ না৷ কবেই স্বন্দগুপ্ত 
যুদ্ধঘাত্র। করলেন। 
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হবিবল-ইন্রলেখাব চক্রান্তে পুনবায় অনস্তার্দেবী মহাবাজেব সামনে এল। 
মহাবাজেব চিত্ত টলমল। পষ্টমহার্দেবী সব শুনলেন । তিনি আত্মহত্যা 
করে আত্মাবমাঁননা থেকে মুক্তি পেলেন। ইন্দ্রলেখার সাহায্যে যখন এই 
বিবাহ সংঘটিত হল তখন রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দ্দিল। ইন্দ্রলেখার উপপতি 
চন্দ্রসেন অরুণাব উপব অত্যাচাব কবতে চাইলে । ক্ষোভে-রোষে অরুণ! 
কোনো! বকমে আত্মবক্ষা কবে পাটলিপুত্র পবিত্যাগ করলেন । এক সন্গ্যাপী 
অরুণাকে পলাধনে সাহাধ্য কবলেন। 

হনযুদ্ধে যুববাজ স্বন্দগুপ্ত, গোবিন্দগ্ুপ্ত, ভাঙুমিত্র অসীম বীবত্ব প্রদর্শন 
কবলেন। এমন সমযে পাটলিপুত্রেব সংবাদ নিয়ে সন্দেশবহ গোবিন্দগুপ্টেব 
কাছে বাজ্যেব বিশৃঙ্খলাব সংবাদ বললে । গোবিন্দপুপ্ত দ্রুত পাটলিপুত্র অভিমুখে 
বওনা হলেন। অগ্নি আগেই জলেছে, এবাব তাব অঙ্গারের চিহ্ন লক্ষিত হবে। 
মহাপ্রতীহাব কৃষ্ণগ্রপ্ত বাহলীকতীবে যুববাজকে সব জানালেন। তিনি বললেন, 
"ভীষণ অত্যাচাবে গুপ্ঠকুললক্ষমী বিচলিতা' | গ্পুকুলববি, তাহাকে সিংহাসনে 
পুন:প্রতিষ্ঠা কবিতে আরধাবর্তে তুয়ি ভিন্ন আর কেহ নাই।' 

বাজো অশান্তি বিশৃঙ্খলা । সব অনস্তাদ্েবীব আজ্ঞাধীন। রাজা মোহবশে 
অনস্তাদেবীব অন্থবোধে বুদ্ধ মন্ত্রী দামোদব শর্মাকে বন্দী কববাব আদেশ দিলেন। 
চন্দ্রসেন স্কন্দগুপ্টকে বন্দী কববাব আদেশ নিষে বাহলীকে এল। হনযুদ্ধে সেনাপতি 
চন্দ্রসেন। যুববাজ বন্দী হলেন। পুরুষপুবে হুনেব! আক্রমণ কবে করুণাঁকে হরণ 
কবলে । করুণ! তাব পব থেকে হৃনদেব কাছে দেবী ব্ূপে পবিচিতা। স্বন্দগুপ 
ও ভান্ুমিত্র ককণাব সন্ধানে এসে বিফল হলেন । ভান্মিত্র করুণাব শোকে প্রায় 
উন্মত্ত । শতদ্রতীবেব যুদ্ধে স্বন্দগুপ্ত পুনবাষ বিজয়ী হলেন। বক্ষুতীবেব যুদ্ধের 
পব অনন্তাদ্দেবী যুববাঁজকে ডেকে পাঠালেন । কেননা গোবিন্দগুপ্ধেব চেষ্টা 
অনস্তাদ্দেবী এখনও আপন ক্ষমতাঁব যথেচ্ছ ব্যবহাব কবতে পাঁবেন নি। ক্বন্দগুপ্তেব 
জয়লাভে অনস্তাদেবী এবং বৌদ্ধবা আশঙ্কিত হল। 

যুববাঁজ পাটলিপুত্রে এলে মগধবাসী তাঁব উপযুক্ত অভ্যর্থনা] কবলে। 
কিন্ত মাতাব মৃত্যুতে বাজ্যেব অশান্তিতে যুববাজেব শান্তি ছিল না। এব পব 
যুববাজ অরুণাব সঙ্গে দেখা কবলেন। অরুণা তখন আশ্রমবালিক।। 
যুববাজকে দেখে তাব পূর্বস্থৃতি জেগে উঠল। অরুণ] এবং যুবরাজের বিবাহ 
হল। পাটলিপুত্রেব চরম অধঃপতনেব পবিচয় পাই গণিক। ইন্দ্রলেখাব সখী 
মদ্নিকার ব্যবহাবে। গৌল্সিক সেনাপতি দেবধর মদনিকা-কর্তৃক 


৩১২ বাংল। সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্তাস 


অপমানিত। হর্যগুপ্ত মদনিকাঁকে প্রহার করলেন। মদনিকার প্ররোচনায় 
দেবধবেব মৃত্যুদ্ডাজ্ঞা হল। দেবধব এবং তাঁব নবপরিণীতা স্ত্রী উভয়েই 
আত্মহত্য! কবে বাজ্যের অনাচাবেব দ্দিকটি প্রকাশ কবে দিলে। কুমারগুপ্ত 
লজ্জায় পাঁলিযে গেলেন। এব পবও কুমাবগুপ্তেব চেতনা ফিবে আসে নি। 
স্ন্দগুপ্ত একেব পব এক যুদ্ধ কবে গেলেন। অবশেষে সকলকেই হাবালেন। 
গল্পের ফলশ্রুতি বন্ধুবর্ম! এবং মুবারিগুপ্তেব কথোপকথন থেকেই বোঝ। যায়- 

্বন্দ গিযাছেঃ মহারাজপুত্র গিযাছেন। বৈষ্ণব অভিজাতসম্প্রদায় গিযাছে, আর্ধসংঘর মনন্বামন। 
পূর্ণ হইয়াছে । হে সন্ধমি, উন্নতির পথ নিণ্টক, দেশ, ধম, পূর্বন্থতি বিসর্জন দ্িচা, মগধ সাম্রাজ্য 
অতল জলধিজলে নিক্ষেপ করিষা, তাহার পরিবর্তে আধনংঘ সদ্ধন্নেৰ উন্নাতির প্রার্থনা করিয়াছিল, 
সে প্রার্থন। পূর্ণ হইয়াছে । 

ইতিহাসেব উপাদ্দান বিচাবে লেখকেব সাক্ষ্য গ্রথমে গ্রহণ কবি। 'ক্বন্দগুপ্ত, 
গোবিন্দগুপ্ধ, কুমাবগুপ্ত, বন্ধুবর্ষী, চক্রপালিত, হর্গুপ্ত প্রভৃতি এতিহাসিক ব্যক্তি, 
স্বন্দগুপ্তেব হূনযুদ্ধ এতিহাসিক ঘটন?, কিন্ত অধিক কথাই কান্ননিক |” বাখালদাশ 
বলেছেন তিনি 71626/5 00777%565 17750770120712077 17707021858 থেকে 
এতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ কবেছেন। ডক্টব স্থকুমীব সেন বলেছেন, সে- 
যুগেব কবিব প্রশস্তিলিপিও লেখকেব সহাযক হযেছিল। পববর্তী আবিষ্কাবেব 
ফলে “তোরমানকে এখন আব স্বন্দগুপ্তেব সমসামযিক বলিতে পাবা যাষ না 
এবং ইহা স্থিব যে স্কন্দগুপ্ত জীবিত থাকিতে হৃনগণ গুপ্ত সাআজ্য অধিকাব 
করিতে পাবে নাই। স্বন্দগুণ্েব ছুই পুকষ পবে তোবখমান মালব অধিকাব 
কবিযাছিল। 

পুবপ্ুপ্তেব লিপিতে ক্ষন্দগ্রপ্ডেব নাম পাওগা যায না। এব কাবণ কি? 
এখানে অনুমান ভিন্ন উপায় নেই। সম্ভবত পুবগুপ্তেব সঙ্গে স্বন্দগুপ্তেব বাঁনবন! 
ছিল ন।| এবং বাঁজ্যে অধিকাৰ নিষে এদেব মধ্যে গোলযোগ ঘটবাবও 
সম্ভাবনা। পুবগুপ্ত তা হলে কি ক্বন্দগুপ্তেব বৈমাত্রেয ? এব থেকে এ অঙ্ছমান 
স্বাভাবিক যে স্বন্দগুপ্ত কুমাবগুপ্তেব প্রথম মহিষী অনস্তাদেবীব পুত্র। অনন্তা- 
দেবীর পবিচয়ও এতিহাসিক। ইতিহাস থেকে এই ক্ষত্রটিকে নিয়ে 
লেখক ক্বন্দগুপ্ত এবং পুবপ্তপ্েব কাহিনী রচনা কবেছেন। জ্যেষ্টকে উত্তরা- 
ধিকাব থেকে বঞ্চিত করা একটু অস্বাভাবিক ঘটন1]। হ্যতো৷ এর মধ্যে 
কুমারগুপ্ডেব পত্বী অনন্তাদেবীব প্রবোচনা ছিল। যদ্দি এই প্ররোচনা থেকে 
থাকে তৰে অনস্তাদ্দেবীর উদ্দেশ্তকে সৎ বলা যায় না। অথচ অনস্তাদেবীর 


রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১৩ 


নামে সে বকম কোনে! কলঙ্ক ইতিহাসে নেই। স্থতবাঁং লেখক ভিলেন 
ইন্দ্রলেখাকে স্থষ্টি কবেছেন। অত্যাচার-অনাচাবেব দায়িত্ব ইন্দ্রলেখাব 
উপবেই এসে পডে। আবার কুমাবগুপ্তেব দীর্ঘ বাজত্বকালে এটুকু এতিহাসিক 
সত্য যে তিনি শেষজীবনে বিলাপী হযে পড়েন। তাব সময় থেকেই 
বিশাল মগধ সাম্রাজ্যেব অধংপতন শুক। কুমাবগুপ্থেব অধঃ:পতনেব প্রকৃত 
কাবণ কি তা জান। না থাকলেও লেখক-প্রদশিত পথকে একেবাবে অবহেল। 
কবা যায় না। স্থতবাং রাখালদাসেব কল্পন। উপন্যাঁসেব বৈচিন্ত্য আনতে সমর্থ 
হয়েছে বলে মনে কবি। 

ইতিহাসে স্বন্দগুপ্তেব কোনো! পত্রীব উল্লেখ পা€ষা যায না। যে-সমস্ত 
মুদ্বা পাওয়া! গেছে তাব মধ্যে কোনো কোনে। এতিহাসিক তাব পত্বীর উল্লেখ 
দেখতে পেষেছেন। মনে কবি, সেই কল্পনাবলে লেখক অরুণ।ব চিত্রটি অঙ্কন 
কবেছেন। স্কন্দগ্রপ্তেব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বচনাব উতৎসস্থল ভিটবী গ্রামেব শিল]। 
অন্তর্বেদীব যুদ্ধও এতিহাসিক। উপন্তাসেব প্রতিপাগ্ভ অনেক বিষয়ই বাখালদাস 
তার বাবানসী হিন্ধু বিশ্ববিগ্ভালযেব বক্তৃতামালাষ তথ্যপ্রমাণযোগে ব্যবহাব 
কবেছিলেন। লক্ষণীঘ_-আজ পযন্ত স্বন্দগুপ্ত সম্বন্ধে নূতন কোনো তথ্য আবিষ্কৃত 
হযনি। দেবধব এবং অমিষাব কাহিনীব মধ্যে এতিহাপিকতা কিছু নেই। 
তবে লেখকেব পবিবেশ বচন। সম্পুর্ণ এতিহাসিক। বোহিতাশ্ব ছূর্গ এতিহাসিক। 
এই দুর্গেব অধিপতিব! ষে গুপ্তসাআাজ্যের অর্দে অচ্ছেছ্য বঞ্চনে জভিত ছিলেন 
তাতে সন্দেহেব অবকাখ নেই । 

গোবিন্দগুপ্ত সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা! যাষ নাঁ। কেউ কেউ মনে করেন 
তিনি মালব দেশেব অধিপতি ছিলেন । ভান্ুমিত্রকরুণ1 কাহিনী লেখকেব 
কল্পনা প্রস্থত। মগধেব সঙ্গে গৌডেব সংযোগসাধনেব জন্য লেখকেব এই 
পবিকল্পনা নিশ্চবই প্রশংসাব দাবি বাখে। গল্েব শেষে লেখক বৌদ্ধধর্ম 
প্রচাবেব কথ! উত্থাপন কবেছেন। থানেশ্বববাঁজ এবং যশোধর্ষেব এঁতিহাসিকতাঁব 
সাক্ষ্যে লেখক এই কথ! বলেছেন। এই বাজাদেব সমযে বৌদ্ধধর্ম আবাব 
নবজীবন লাভ কাব এ কথা সর্বজনবিছ্িত। 

কাহিনীটিকে লেখক কতগুলি ভাগে সাজিযেছেন-_ বোধিসত্বায় অগ্রি, অঙ্গার, 
ভম্ম। প্রথম ভাগকে “বোধিসত্বায* বলায় লেখকেব অভিপ্রায় সম্বন্ধে একট! 
স্থিব ধাবণা কবা যায়। অম্গ্র কাহিনীটিব মধ্যে কুমাবপ্তপ্তের দুর্বলত। এবং 
হিন্দুদৈনিকেব বীবত্বেব কথা বল! সত্বেও লেখক মূল কথা এতে বলেন নি। 


৩১৪ বাংল! সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


গল্পের ফলশ্রুতি থেকে বোঝা যায গুপ্তসাআাজ্যের ধ্বংসেব জন্য দায়ী বেঃদ্ধ 
প্রবোচনা এবং ষডযন্ত্র। বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠাব জন্যই হিন্দুরাজত্বে অগ্নি জলে উঠল। 
তারই অঙ্গাব এবং ভন্মের চিহস্কন্দগুণ্তের পরিসমাপ্তিতে | দেখ। যাবে, ইন্্রলেখা 
এবং হবিবলের ষডযস্ত্রেব একটি অধ্যায়ের শিরোনামাতে আছে “অগ্রিতে ইন্ধন», 
আর একটিতে আছে “অগ্নি জলিল” । এব পব এই অনুমান স্বাভাবিক ষে 
বৌদ্ধবাই গুপ্তসাআাজ্যের পতনেব কারণ। বাহ্ীকবীব ব্রাহ্মষণেব কাছে হবিব্ল 
স্পষ্টত স্বীকাব কবেছে যে হুন আক্রমণ আসলে বাজ্যেব পক্ষে অভিশাপ নয়__ 
আশীর্বাদ । পুবগ্প্তব হূনদেব সঙ্গে সন্ধিভিক্ষার পশ্চাতেও বৌদ্ধদেব আশঙ্কা 
জয়যুক্ত হয়েছে। বাখাঁলদাস বন্দ্যোপাধ্যায়েব প্রাচীন ভাবতেব বাষ্রনীতি 
বিশ্লেষধণেব মৌলিক দিকটি উপন্তাসেও বিস্তৃত হযেছে । হবিবলেব উক্তি থেকে 
জানতে পাবি বৌদ্বদেব আসল শত্র-গুপ্তবাজকুল। হুনবা যেমন তার্দেব 
শত্রু, গোবিন্দ, দামোদব স্কন্দ আব বৈষ্ণব অভিজাত সম্প্রদায তেমনি শক্রু। 
“শক্রবিনাশে শত্রক্ষষ হউক, সাম্রাজ্য বসাঁতলে যাঁউক, মগধেব আধিপত্য 
থাকিলেই আমাদের যথেষ্ট |; 

কিন্তু ককণা'্য এই দিকটি প্রকাশিত হলেও “শশাঙ্কেব মতো এ বস্তু 
আত্যস্তিক হযে ওঠে নি। পূর্বে বলেছি প্রবল স্বদ্দেশপ্রেবণ। থেকেই এই কাহিনী 
বাখালদাঁস লিখেছিলেন । কতগুলি উদ্ধৃতিব সাহায্যে এই প্রসঙ্গটি বিস্তৃত কবি। 

অগ্নিগুপ্তেব আত্মত্যাগ মহ২ সম্ভাবনাধ দীপ্যমান--“দেশেব জগ্, ধর্মের জন্ত, 
দেবতাব জন্য, বমণী ও ব্রাঙ্গণেব জন্য কজন মবিতে পাবে? যে পাবে 
সে মানুষ নতে, দেবতা ।” এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হযেই অগ্নিগুপ্ত হনযুদ্ধে 
নিহত হন। দৈবজ্ঞেব ভবিষ্যদ্বাণী সন্বেও__ 

* “যুদ্ধক্ষেত্রে ঈযী হইযা মরিব, মাতৃভূমি বঙ্গী কবিষা মরিব* এইটি ছিল তার মূল মন্টু 
গ্রহাচার্যের আকাজ্ষ! আসলে বাখালদাসেব নিজেবও আকাক্ষা-_ 

“অগ্নিগুপ্ত, আধাব আসিও- দেবতা ও ব্রাহ্মণ, বমণী ও শিশু রক্ষা করিতে আবার আসিও।” 

অগ্নিগুপ্ত আসলে গুপ্তকুলববি স্কন্দপগ্তরপ্তেবই অংশ। স্কন্দগুপ্জেব জীবনেও 
অন্ুবপ আকাজ্ষ! দেখি। মাতৃভূমি বক্ষার উদ্নগ্র বাসন! স্কন্দগুপ্ত,ক মহৎ 
আদর্শে অনুপ্রাণিত কবেছে। শিলালেখেব সাক্ষ্যে বাখালদাসও স্বন্দগুপ্তকে 
নারায়ণ বাসুদেব রূপেই চিত্রিত কবেছেন। ছুক্কৃতকাঁবীব দমন এবং সাধু- 
ব্যক্তিব পরিত্রাণ এইটি তাব জীবনের লক্ষ্য। বামাকণ্ঠের ধ্বনিতে স্বন্দগুপ্রেব 
আসল পবিচয় পাই-_ 
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“কে নে মাগধগণ, সে গুপ্তকুলপুত্র, আর্ধাবর্তের পরিত্রাতা, রমণী ও শিশুর রক্ষাকর্তী, বক্ষুবাহ্ণীক 

ও শত্রুর যুদ্ধজেত1। বন্ধুগণ, দে মাগধ, সে পাটলিপুত্রক, সে আমার্িগের পরমাত্ীয়, তাহাব 
লাম স্কনগুত। 

লেখক স্বন্দগুপ্তেব জবানিতে বিংশ শতাব্ীব জনচিত্তের আকাজ্ষাকে প্রকাশ 

করেছেন। সমসাময়িক কালের বিভেদও লেখকের দৃষ্টি এডায় নি। অগ্নিগুপ্তের 


জবানিতে অস্তবিবোধে বাজ্যনাশ এই সত্যটি ব্যক্ত-- 

“কিন্তু যেদিন গৃহবিবাদ সুচিত হইবে সেইদিন চন্দ্রগুপ্ড বিন্দূসার ও অশোকের সাত্রাজ- 
শতধাবিভক্ত হইয়া যাইবে। পুস্যমিত্র ধুলিমুষ্টির জন্য ম্বরণমুষ্টি পরিত্যাগ করিয়াছিল, সে কথা 
বিস্মৃত হইও ন1।' 


স্কন্মগুপ্তেব ট্রাজেভি পাঠকেব সমবেদনা জাগায়। বাষ্রনীতির কুটিলচক্রে 
নিবেদিত হযেছে স্বন্দগুপ্তেব পত্বী অরুণারদেবীব দেহ। দেঁশেব জন্য সর্বস্ব ত্যাগ 
চবিত্রটিকে অলোকসামান্যি মর্ধাদায় ভূষিত কবেছে। দেবধব-অমিয়। কাহিনী 
শিখিলবদ্ধ। কিন্তু “ম্বামীধর্ষেব রূপটি পবিস্ফুট কবাব জন্য এব 
সার্থকত]। 

গ্রস্থটিব নাষ “করুণা” । এবং করুণ! চবিত্র অঙ্কনে লেখকেব দূর্বলতা 
সর্বাধিক । করুণাব উন্মত্ত অবস্থা এবং হৃনদেব মাতারপে গৃহীত হবার 
কাহিশী প্রহেলিকাব স্তবে উপনীত । খধবাদব সংস্কৃত বিদৃষক চবিভ্রেব উন্নত 
সংস্কবণ। শৌগ্িকালষেব চিত্রও মুচ্ছকটিকেব আদর্শে চিত্রিত । ইন্দ্রলেখা 
ভিলেন জাতীষ চবিত্র। হবিবলকে বাখালদাস বলেছেন বৌদ্ধাধম। তাঁব 
ধাবণ। অনুযায়ীই এই চবিত্র অঙ্কিত। 


মযুখ 

মুসলমান বিজযেব পূর্ববতী ভাবতবর্ষেব ইতিহাস নিষে উপন্তাস বচনা কবাৰ 
পর বাখালদাসেব দৃষ্টি পডল মোগল বাজত্বেব গ্রাতি। লেখক ভূমিকাতে গ্রন্থের 
এঁতিহাসিকতা৷ বিচাব কবেছেন। 

মযুখে'ব কাহিনীটি এই £ পতুগীজ অত্যাচাবে বাংলাদেশ জর্জরিত। 
বাংলাদেশের জমিদারপুত্ত মযুখ পিতাব অধিকাব থেকে বঞ্চিত। তাৰ প্রণয়ী 
ললিতা। পতুগীজবা ললিতাকে হবণ কবে নিলে। মযুখ যথাসাধ্য বাধ! 
দিয়ে আহত হল। এমন সময়ে মযৃখ অণ্রগ্রামবাষী বণিক গোকুলবিহারী 
মেনের আশ্রয় পেলে । বণিক এবং মধুখ পতুগীজদের সঙ্গে যুদ্ধ করলে। 


৩১৬ বাংল। সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


উভয়েই দেশেব এই অত্যাচাব নিবাবণেব জন্য সম্রাটের সাহায্যের কথা ভাবলে । 
গোকুলবিহাবী সেনেব চেষ্টায মঘুখ সণ্তগ্রামে এল। এখানে বাদশাহের 
পালিত] কনম্ত1 গুলরুথ মযুখেব অনুপম পেঁহকাস্তি দেখে তাকে ভালোবাসলে 
এবং মযুখকে লাভ কববাব জন্য নানা উপায় চিন্তা কবতে লাগল । সপ্তগ্রামেও 
পতুগীজেবা অত্যাচাব নিপীড়ন কবছিল। মযুখ নিজেও বাধা দেবাব চেষ্টা 
কবে আহত হল। ইতিপূর্বেই মযুখেব পবিচষ সগ্গ্রামেব মোগল শাসনকর্তা 
আসদ খা জানতে পেবেছিলেন। অগ্তগ্রামেব যুদ্ধে গুলকখও বন্দী হল। 
ছাড1 পেষে মযুখকে আহত অবগ্ভায দেখে তাকে বজবায নিযে এল। মধুখের 
তখন স্বতিভ্রংশ। গুলরুথকে ললিতা মনে কবলে। ললিতা পতুগীজ 
অত্যাচাবে উন্মত্ত হযে হুগলিব কাছে বিনোদিনী বৈষ্থবীব গৃহে আশ্রষ 
পেষেছিল। ময্খ সেখানে এলে উভযেব পুৃবেব কথ। মনে পডল। গুলরুথ 
আশ্রমে এল | 1বনোদিনী বৈষ্খী মযুখ ললিতা গুলরুথ দিল্ল।তে উপনীত । 
গুলকথ মধূৃখকে বাদশাহেব অন্তঃপুবে আনবাক ব্যবস্থা কবলে । মযূখ বাদশাহেব 
কাছে প্রশংসা পেলে এবং মনসবদাব নযুক্ত হল। যেদিন সে মনসবদাব 
নিযুক্ত €ল সেদিনই গুলরুখেব প্রেবিত লোকজন মযুখকে হতচেতন কবে 
মোগল-অন্তঃপুবে নিষে এল। ললিতাব সঙ্গে মযুখেব বিবাহেব সব ঠিকঠাক 
ছিল। গুলকথ মধুখেব কাছে প্রেমভিক্ষী করলে । তা উপেক্ষিত হল। স্তবাং 
তাব প্রীণদপ্ডাজ্ঞ। নিদিষ্ট হল। মযুখকে যখন ফাঁলিমঞ্চে চভানে। হল তখন 
নাটক্ীষ ভাবে মমতাজেব আবিভাবে মধূখ বক্ষ! পেল। শাহজাহান সমস্ত শুনতে 
পেলেন। গুলরুথ আপন কৃতকর্মেব কথা নবেদন কবলে । এব পব মধুখ 
হুগলি-অধিকাবকালে মোগলসেনাব সাহাধ্য কবলে। বিজধী মঘূখ ললিতাঁকে 
বিবাহ কবে সম্রাটেব সঙ্গে মিলিত হল মমতাজেব সমাধিব পাশে । মমতাজেব 
স্বৃতি সকলেব মধ্যে প্রেমেব উদ্দাব ভাবন। এনে দিলে । 

মযুখ-ললিতা-গুলকখেব কাহিনী বমেশচন্দ্রেব মাধবীকঙ্কণেব কথা ম্মবণ 
কবিষে দেয়। নবেক্রেব মতো মযুখও ভাগ্যবিভন্বিত, পিতাব অধিকাবঞ্চিত। 
হেমলতাব জন্য এবং পিতাব বাজ্য উদ্ধাব কবাব আশাষ নবেন্ত্র মোৌগল- 
বাঁজপুত দ্বন্দে জাঁড়ষে পড়েছিল | জেলেখাব আবির্ভাব নবেন্দ্রেব জীবনে 
অবিম্মবণীয় ঘটনা । জেলেখা প্রেমবঞ্চিত। মধুখণ পতুগীজ-মোগল ছন্দে 
নিজেকে জভিযেছে, গুলরুখেব প্রেমকে সেও প্রত্যাখ্যান কবেছে। জেলেখা 
মৃত্যুববণ কবে প্রেমে দীণ্চিতে ভাম্ববঃ গুলরুখ চোখ অন্ধ করে বূপতৃষ্ণ! জয় 
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কবেছে। উভয়ের প্রেমেই মহত্বে দিক আছে। সাদৃশ্য আবও আছে। 
মিল যেমন আছে, অমিলকেও তেমনি উপেক্ষা কবা যায় না। নবেক্রেব 
পবিণতি মযুখেব মতে। মিলনে নয। জেলেখা তাতাবী, গুলকখ বাঁদশাহ- 
পালিত|। বৃদ্ধের প্রশ্নে মযুখ সমন্ধে গুলক্খই বলেছিল “আমা খসম'। 
উক্তিটি নিঃসন্দেহে কপালকু গুলাব মতিবিনিব উক্তব প্রতিপ্বনি 

লেখক পতুগীজ হার্মাদেব বিস্তৃত বর্ণন। দিধেছেন। প্রতাপচজ্ঞ ঘোষ 
বিঙ্গাধিপ-পবাজযে” শতুরগীজ মগ দহ্থযদেন নুশংসতার কথা বলেছেন। 
গঞ্জালিসেব উল্লেখ প্রতাপচন্দ্র৪ কবেছেন ৷ বাখানদাস বন্দ্যৌপাব্যা অধাযুগেব 
নবহবি সবকাবেব কথা জানতেন কনা জানি না, তবে চৈতগ্ঠধাখেণ 
নিধাতনেব কাহিনী মযুখ-ললিঙান ঘটনাবই অন্থবপ। শিষ্বাকে গচ্ছিত তবণে 
নধহবি পতুর্গীজদ্দেব হাত থেকে বেহাই ৬পষেছিলেন। শিয়া লোচনদাসেৰ 
প্রশংসা কবে মধ্যযুগে কবি লিখেছিলেন "গুকধ অথে বিবাউল [ফরিক্ষিঃ 
হাথ”।৯ বাখালদাসও চৈতন্তদ্াসেব উপব পতুর্গীজ পাগ্রাণ অত্যাঁচাব- 
নিঠুবতাব জীবন্ত চিত্র দষেছেন। পতুগীজেব! পরবতী উংবেজ পাঁীদেব মতে। 
শিক্ষ1উপদেশের বিশেষ ধাব ধালত ন|| 

তথাপি বাখালদামেব বানাষ আতঙিখখ্য লঙ্গা'শ! যেসমসে মধু বেবোণ 
তাব অনেক আগেই পতুর্গীজদেব বিববণ পেবিযোছিল। বিস্ত বাঁডাপিএ 
স্বৃতিতে মধাযুগেব কবিণিত পতুর্গী-দক্্যতাৰ বিধবণগুলিই দুযুল 
হযেছিল। বাখালদাসও এই স্মৃতি, উপবে বেশি জোব দিষেছিলেন ।২ ফলে 
কিছুট তথ্য কিছুটা কল্পনা মিশিষে বাখালদান পতুগীজ-নৃশংসতাঁব দিকটিতোই 
স্পষ্ট কবেছেন। ম্যানবিকেব উক্তি ষে মিখ্যা সেউটি প্রমাণ কণাও লেখকে 
অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। পতুর্গীজ ধর্মান্তবকবণেব পাঁশাপাশ ঠতন্যদাসেব 
বৃষ্ণভক্তিব জযঘোঁষণ] কিছুট] উদ্দেশ যূলনতাব সান্ষ্য বহন কবে। টভন্যর্দাসেব 
চিত্রে আদর্শবাদদ থাকলেও তা বিশেষ বেমানান হযনি। চৈতন্যদাসেব 
ভূমিক! স্পষ্ট এবং সাহিত্য গুণোপেত। 

বাঙালিবীব মশখেব প্রথম যুদ্দটি বোমাঙ্গলক্ষণাত্রাস্ত। বোমাপ্লের 
আতিশধ্য লক্ষিত হয সন্ন্যাসী চনিত্র অঙ্কনে | ধর্মপাণে” বিশ্বানন্দ-অমৃতানন্দে 
চবিত্রেও এই বোমান্সপ্রবণতী ভ্গী হযেছে । মযৃখেব 'ভাগ্যবিচাব, জাহাঙ্গীব- 


১. আম্কুমার সেন, মধ্যযুগেব বাঙ্গাল! ও বাঙ্গালী 
২ শু, 0০9 01954100779 67208 1670৫741765? 0712 ৩ 771 027 


৩১৮ বাংলা সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


নগরে তাঁব আবির্ভাব, সআাট শাহজাহানেব সন্্যাসীব কাছে নতিম্বীকাব কিছুটা 
আকম্মিক। চগ্ীচরণ সেনেব বামেশ্ববেব আচরণ এবং সন্যাসীর ব্যবহাব প্রায় 
অন্ুরূপ। সম্রাটম্হিষী মমতাজের আকম্মিক আবির্ভাব অনুরূপ 
রোমান্স-ভাবনাদীপ্ত। 

মযুখেব এতিহাসিক পবিবেশটি স্ুন্দবভাবে চিত্রিত। সপ্তদশ শতাবী 
থেকে দেশে বিধি-বিধানেব প্রতি সমাজনাযকদেব আত্যন্তিক আস্থা! দেখি। 
সেইটি পবিশ্ফুট হযেছে ললিত1-অপহবণেব পব পলীসমাজেব বিচাবেব 
দৃশ্ঠটিতে | 

মোগল বাঁজদববাবেব বর্ণনা লেখক বঙ্ধিমেব 'প্রভাবমুক্ত । দেওয়ান-ই- 
খাস গোসলখানা ইত্যার্দি বর্ণনায় বাখালদাস কল্পনাব আশ্রয় নিষেছেন। 
পরিবেশ বচনাব দিক থেকে এব যূল্য অপবিসীম। মৌগল-অন্তঃপুবেব বর্ণনায় 
লেখক বমেশচন্দ্েব অন্ুসবণ করেছেন। জাহানাবাব স্বেচ্ছাচাবিতা 
মাধবীকঙ্কণে'ব জাহানাবার কথা! অবশ্যই স্মবণ কবিষে দেয়। 

সব্বাপেক্ষ। দৃষ্টি আকর্ষণ কবে তাতাব বমণী এবং কাল্মকেব বিনোদিনী 
বৈষ্ঞবীব গৃহে হানা দেঁওযাব দৃশ্টাট। এ বর্ণনা ঈষৎ স্থলতা আছে সত্য, 
কিন্ত এ সুুলত। বাস্তবসম্মত। তাতাব রমণী সবাব পান কবে, উপপতি গ্রহণে 
সে নির্বিচাব, মোগল হাবেমেব নান। গুপু প্রযোজনে সে প্রধান সহায়িকা । 
কিন্তু কাল্মকেব প্রশ্নে সে যখন বলে, “মোগল বাদ্শাহেব অন্দবমহলেব চাকবী, 
আব বাঙ্গল। মূলুকেব জবান, আব মরুভূমি এই তিনই সমান।, তখন এই 
বমণীব জীবনকাহিনীব চকিত আভাস পাঠককে সহজে আকর্ষণ কবে। 
বমেশচন্দ্রেব মোগলদাসী তাতাবী জেলেখাব বর্ণনা আবেগেব পথ অন্গসবণ 
কবেছে-_বাখালদাস লঘু চালে একই বক্তব্য প্রকাশ কবেছেন। এঁতিহাসিক 
উপন্যাসে শাহজাহানেব পবিচয় বিশেষ নেই। মযুখে আশিক ও সাস্তুকে"র 
চিত্র কেবল মধুখ-গুলরুখেব বর্ণনাতেই নয় শাহজাহান মমতাজের চিত্র-রচনাতেও 
দীপ্যমান। এজন্য বোঁধ হয বাখালদাস সকলেব মিলনস্থলটি নির্বাচন কবেছেন 
মমতাজেব সমাধির পার্থে। ললিতা, গুলরুখ, মযূখ, শাহজাহান, ঠতন্যদাস 
উদাব মানবপ্রেমে এসে মিলিত হযেছে মমতাজেব সমাধিপাশে। গুলরুখের 
যৌবনেব উচ্চৃঙ্খলতা৷ যখন নির্বাপিত, তখন মযৃখ গুলরুখেব বেদনায় দীর্ণচিভ, 
ললিতাও গুলরুখের নৈকট্য অনুভব কবে, চৈতন্থদাসেব মানবতা করুণ-মধুব 


রূপ নেয়। 


বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১৯ 
আলীম 


অসীম” দীর্ঘকাল ধরে “ভারতবর্ষে ধাবাবাহিকভাবে বাব হয়েছিল। 
পুত্তকাকাবে এটি প্রকাশিত হল ১৩৩১ সালে। বইটি জ্োষ্টপুত্র অসীমচন্দ্ 
বন্দ্যোপাধ্যাযকে উৎ্মগিত। 


“অসীম? বচিত হযেছে সম্রাট ফবরুখসিধরেব বাজত্বেব পটভূমিকাষ। ভূমিকায় 
লেখক বলেছেন, “অসীম” সত্যসত্যই এতিহাসিক উপন্যাস। “এক অসীম ও 
মণিয়া ব্যতীত অধিকাংশ পুরুষ ও নাবী চবিত্র সমসাময়িক এঁতিহাসিক গ্রস্থ 
হইতে গৃহীত। শশাঙ্কে'র ভূমিকাষ বাখালদাস বলেছিলেন মৌগলশাসনেব 
সময় বাঙালিজাতিব অধঃপতন ঘটেছিল । বাখালদাসেব এ মত কতট। সমীচীন 
সেবিচাব এ ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু বাখালদাস সম্ভবত এই কাবণেই 
বাঙালিবীর-চবিত্র অবলম্বন কবে জাতিব অধ:পতনেব সময়েও দু-একটি উজ্জল 
চিত্র বচনা কবে আত্মপ্রসা্দ অনুভব কবেছিলেন। 

“অসীম” দীর্ঘ বচনা। অবাস্তব বিষয়েব অবতাবণ! গ্রস্থাটকে ভারাক্রান্ত কবে 
তুলেছে। ক্রমশ-প্রকাশ্ত উপন্যাস হিসাবে বইটিব আদব হয় নি। ভাবতবর্ষ- 
সম্পাদক বইটিব প্রকাশ বন্ধ কবে দেন।৯ কাহিনীটি এই-_ 

আওবওজেবেব মৃত্যুব পব মৌগলবাজ্য পতনোন্ুখ। বাজধানীব বিশৃঙ্খলা 
প্রদেশগুলিতেও ছডিযে পডেছিল। স্থবাদদাববা ঘন ঘন সম্রাটেব পবিবর্তনে 
সর্বদাই চিস্তিত খাকতেন। বাদশাহ আলমেব পব আজীম্উশ.-শানের মৃত্যুব 
পব সিংহাসন নিয়ে কলহ দেখা দেয়। আজীমৃ-উশ.-খানেব পুত্র ফবরুখসিয়ব 
বাংলাব কান্নগে। হবনাবাধণেব ভ্রাত। অসীম এবং ভূপেন্দরেব পবিচিত। 
অসীমেব গৃহে শান্তি ছিল ন। বলে ফবকখসিযবের সঙ্গে দিলীব পথে পাটনা চলে 
আসে । পাটনাষ অসীম মণিষ] বাঈষেব সাক্ষাৎ পেলে । মণিয়া বাঈ অসীমেব 
প্রণযাকাজ্ষী । অসীম মণিযাব প্রতি স্নেহ অনুভব কবে, কিন্তু প্রেমেব প্রশ্নে 
বিচলিত হয। ওদিকে অজীমেব সংবাদ জানবাঁব জন্যে হরনাবায়ণ পাটনাতে 
নবীন পবামাণিক এবং সবন্বতী বৈষ্ণবীকে পাঠান । অসীমেব নামে গ্রামে কুৎ্স। 
কটন! হল গ্রামেব একটি মেয়ে ছুর্গাকে জড়িয়ে । হবনাবায়ণও সমাজচ্যুত হযে 
পাটনায় চলে এলেন সপবিবারে। পাটনাতে অপীম-ছুর্গা-মণিয়! কাহিনীব, 
বর্ণনাই গ্রস্থের মূল বিষষ। মণিযা অসীমকে লাভ কববাব কোনো আশ নেই 


১. এনরেশচন্ত্র সেনগুপ্ত, 'রাথালদান বন্দ্যোপাধ্যায়”, শারদীদ্জা আনন্দবাজার, ১৩৬৪ 


৩২০ বাংল সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাঁস 


দেখে হবনাবাষণেব উপদেশমত বৈষ্ণব তাঁচাবে দীঙ্গিত হল। ঘটনাক্রমে অসীম 
শৈলকে বিবাহ কবলে । ফবরুখসিষব সআাট হুষে অসীমকে হাঁজাবমনসবদাঁব 
কবে বাংলাব রুকনপুবেব শাসনভার দিলেন। 

এব পব দ্বশ বছব অতিক্রান্ত । দিল্লীতে সিংহামন নিষে ষভযন্ত্র লেগেই ছিল । 
ফবরুখনিঘবেব তখন চবম ছুর্দশ]। অসীম ও ভূপেন্দ্র বাজাব এই ছুর্ঘশাব সমযে 
দিল্লী এল। সম্রাট পবাজিত এবং বন্দী | ভূপেন্র ফবকখসিষবকে মুক্ত কবতে 
গিষে প্রাণ হাবাল। ফবরুখসিষবেব ও মৃত্যু হল। অসীম মণিযাব সঙ্গে চলল 
বৈষবেব আবাধ্যদেবতা গোপালেব সন্ধানে । 

পুত্র অসীমেব মুত্যুশয্যায বাখালদাস এই বই আবম্ত কবেছিলেন। 
শে্ষজীবনে বাখালদাঁস নিজেও ছুখযন্্রণা পেফেছিলেন। ব্যক্তিগত ব্যর্থতা 
তাঁব মধ্যে এনে দিখেছিল হতাখ]। এজন্য “অসাম” গ্রন্থে মান্গষেব শীবনেৰ 
ব্যগভাঁব কথাই বাব নান শুনি । ফবরুখসিপব সম্রাটপুত্র, কিক তিনি সুজাব 
কথা ম্মবণ কবে কাত্ধ হযে পডেন- আশাব পথ দেখতে পান না। মণিযা 
পাটনাব শ্রেম স্থন্দবী, বাঈভী-জীবনে তান অর্থসচ্ছলভা অতি সহজেই ঘটতে 
পাবত, কিন্ত অসীমেব আশাধ পে তাঁব কপকে ধিবাঁৰ দিতিছে, ছুঃগকে চিবসশী 
কবেছে। অন্ধ ভূপেন্দ্র ফবকখসিষবেখ জন্য মৃত্যুববশ কবেছে, ছুর্গাব ভীবনে ও 
বুন্দাবন আশ্রষ হযেছে, সবোপখি গ্রন্থেব নাক অসীম বাধ মনসব্দাঁণ হযে? 
জীবনে একট। ব্যর্থতাঁব সবই অনুভব কবেছে। এ-সব দেখে মনে হয বাঁখালদাঁস 
তীব ব্যক্তিশত ব্যর্থভাব দ্িকটিই বিভিন্ন চবিত্রেব মধ্যে বিস্তৃত কবে দিসেছেন। 
ব্যক্তিগত ভাবনাব জন্য উপন্থাসটিতে সচনাগত শিখিলঙ1 অভিবি মাঞাখ 
প্রকট । ইতিহাস এ উপন্যাস-বুত্তেব একটি বেণা মাত্র। বেন্দ্র চবিত্রগুলিব মব্যে 
ইতিহাসেব আবর্ত লক্ষ্য কব যায় না| পাটনাঁধ ঘটনাব অভি-বিস্তৃতি গ্রন্থটি 
অন্যতম ক্রটি। এ বর্ণনা যঙটুকু সত্য আছে তা যে-কোনে। সামাজিক 
উপন্যাসে স্থান পেলে আপত্তি ওঠবাব কাবণ থাকত ন।। বাখালদাস সামাজিক 
উপন্থাসও বচন। কবেছিলেন। এ উপন্যাসে সামাজিক উপন্যান এবং 
ধতিহাসিক উপন্তাসেব ভেদবেখাটি অবলুপ্ত। পুববর্তা উপ ঘাস 'মযুখেঃও 
সামাজিক বিশ্লেষণ আছে কিন্ত সেইটি দেখানে বেগানান হশনি। গ্রন্থটিতে 
ভ্রিবিক্রমেব আচবণে বা্তবততাৰ লেশমাত্র নেই। অসীমেব বিবাহও কতকট! 
আকম্মিক। 

আবও এক কথা, ছুর্ণ-অসীমেব সম্বন্ধ নিষে হবনাবাধণেব সতর্কত1 এবং 
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জালবিস্তার অতিকথনদোষে ছুষ্ট । বিষয়টি ক্ষুন্র, এর জন্ত এতট! স্থান নেবাব 
প্রয়োজন ছিল না। 

বৈষ্ুবতাব হুর ধ্বনিত হয়েছে হরিদাস বাবাজী, মণিয়ী, দুর্গা এবং অসীমের 
মধ্যে। এর পূর্বাভাস কিন্তু ধর্ষপালে'র বালক চরিত্রে, “ময়ুখে' চৈতন্যদামে" 
ভূমিকায় । এই-সব উপন্যাসে য! ছিল বাজাকাবে “অসীমে” তাই পত্রপল্পবে 
বিস্তৃত | 


লুৎক উল্লা 


রাখালদাসের “লুৎফ উল্লা” মাসিক বস্থমতীতে ১৩৩৪ থেকে ১৩৩৬ সাল পর্স্ত 
বার হয়েছিল । উপন্যাসটি বৃহৎ নয়। বস্থমতীব সব সংখ্যায় লুৎ্ফ উল্লাব 
কাহিনী প্রকাশিত হয়নি। এ উপন্যাসে মোগল শাসনেব শেষ দৃশ্যকে 
পটভভূমিক। করা হয়েছে। | 

লুৎফ উল্লাব কাহিনী বিশেষ কিছু নেই। সমগ্র দৃশ্ঠগুলি নাদির শাহের 
অত্যাচাবেব ঘটনা, মহম্মদ শাহের কাপুরুষতা, মন্ত্রী ফৌজদাবেব বিশ্বাসঘাতকতা, 
প্রজাসাধাবণেব অকথ্য জালাযস্ত্রণাভোগেব বর্ণনা । এবই মধ্যে লেখক বাংলার 
আমীব আনন্দরাম, স্থজাউদ্দীনেব পুত্র আক্রমজমান খা, নৃববাঈ এবং জগবাঈর 
কথা বলেছেন। আনন্দবাম ফকিব শাহ লুৎফ উল্লার ছন্মবেশে কি করে নাদির 
শাহের ভাবত-আক্রমণেব পূর্বে এবং আক্রমণেব সময়ে প্রজাসাধাবণেব জদ্টযে 
অকাতরে সাহাষ্য কবেছেন তাব কথা বল! হয়েছে উপন্যাসটিতে । বাংলাদেশ 
থেকে আনন্দরাম দিলীতে এলে তিনি পদ্মিনী এবং লক্ীর বাড়িতে গান পান। 
এদের দয়া এবং অতিথিসেবায় আনন্দরাম মুগ্ধ হন। এই সময় দিলীর 
অবস্থ। শোচনীয় । 

“তথনও নূরবাঈ অতি সুন্দর নাচিতেছিল, কোকীজিউ গোপনে বার্দশাহকে প্রেমের গান 
শিখাইতেছিল, হতরাং গোলন্পাজর। কামান ছোড। ভুলিয়। গিয়াছিল, বাকদ তৈয়ারী কর! একবূপ 
ভঠিয়া গিয়াছিল, আওবঙ্গজেব আলমগীরের প্রেমের দাষে হিন্দুরা শনেকদিন পূর্বে মোগলের 
রাজধানী ছাড়িয়া পলাইয়। গিয়াছিল, সুতরাং আফগানিস্থান কয় করিতে নাদিরের বিশেষ বিলম্ব 
হইল ন।।”১ 
আনন্দরাম বীর, পরোপকারেও তিনি উদ্দারচিত। এই কারণে লুৎফ উল্লাকে 
তিনি গৃহে আটক করে নিজে লুৎফ উল্লাব ছদ্মবেশে রাজ্যে নাদদির শাহের বিরুদ্ধে 


অতল আচে 


১. মাসিক বস্থমতী, ১৩৩৪ জোট 
২১ 


৩২২ বাংল। সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্াস 


প্রচণ্ড অসন্তোষ জাগিয়ে তুললেন। আনন্দরাম রাজ্যের আমীব ওমরাহ, 
বাঈজী সকলের পরিচিত। সকলে তাঁর ব্যবহাবে মুগ্ধ । মহম্মদ শাহ পরাজিত 
হয়ে নাদিব শাহকে নিয়ে দিল্লীতে উপস্থিত হল। নৃরবাঈ মুক্তি চাইলে । সে 
দিল্লীর শ্রেষ্ঠ নর্তকী । নার্দিব শাহ তাকে পাবস্তে নিয়ে যাবেন বলে স্থির 
করলেন। নূরবাঈ আনন্দবামেব সাহাধ্য প্রার্থনা কবলে। আনন্দবাম 
নূরবাঈকে রক্ষা কবলেন। কিন্তু নৃববাঈয়েব অদর্শনে বাজ্যে না্দিব শাহ 
অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিলেন। তখন নৃববাঈ আপন স্থখ বিসর্জন দিয়ে 
প্রজাব মঙ্গলেব জন্যে দিল্লীতে ফিরে এল। আনন্দরাম বন্দী হলেন। তার 
বীরত্বের পবীক্ষা! হল। দেঁখা গেল তাঁকে বেঁধে বাখতে পারে এমন শক্তি 
নাদদিবেরও নেই । এব পব নাদ্দির দ্বি্লীব ধনদৌলত ও অসংখ্য বন্দী দাসদাসী 
নিয়ে পারস্য যাত্রা করবাব মনস্থ করলেন । নৃববাই, আনন্দবাম কৌশলে অনেক 
প্রজাকে মথুরাঁ অভিমুখে পাঠিযে দ্রিলেন। পবে আনন্দবাম আক্রমজমান 
খা নৃববাঈ এবং পদ্মিনী নাদিবেব বন্দীরূপে পারস্ত অভিমুখে চলল। পথে 
এরাই অন্য বন্দীদেব মুক্ত কবে দিতে লাগল। নাদিব এই ব্যাপাব দেখে 
বিচাবের জন্ে সকলকে আহ্বান করলেন। বিচারকালে প্রত্যেকেই নিজের 
উপর সমস্ত'দোষ আবোপ কবে শাস্তি প্রার্থনা কবলে। নাদ্দিব এদ্দেব মহত্ব 
দেখে মুগ্ধ হলেন। 

“তখন শাহান শাহ না্দির শাহ নামিয়া আসিয়। নুরবাঈব বন্ধন মোচন করিয়। দিয়া বলিলেন, 
«“তওয়াইফ, এমন কোকিল-বিনিন্দিত কে আমার হুকুমে তলোযাব পড়তে পারে না। দেশে 
ফিরে যাও। সকলে যুক্ত । অসম্ভাবিত ককণায় সকল বন্দী কৃতজ্ঞতাপুত হদয়ে বিজেতার পদতলে 
জুটাইয' পড়িল। কেবল পারিল না আনন্দরাম, সে মুছ্িত হইযা পড়িয়া ছিল ।”১ 

বাখালদ্বাস নাদির শাহেব আক্রমণেব সময়ে ভারতবর্ষেব ষে চিত্র একেছেন 
তা বাস্তবসম্মত এবং এতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ। চিন কিলিচ খাঃ সাদ্াংআলিব 
ছন্দে, আমীব ওমবাহেব কৃটনীতিতে তখন দিল্ী দববার বিক্ষুব্ধ । বাদশাহরা 
আসলে মন্ত্রী আমীরের ক্রীড়নক হয়ে পড়েছিলেন । নাদির শাহেব অত্যাচারের 
বর্ণনা সর্জনবিদ্দিত। জাট অধিবাসীদের কথাও এঁতিহাসিক। 

যে উত্সাহ ও প্রেরণা নিয়ে রাখালদাস হিন্দু-বৌদ্ধ যুগেব উপন্যাসগুলি 
লিখেছিলেন সে প্রেরণার একাস্ত অভাব এ গ্রন্থে দেখ। যায়। “অসীম” 
থেকেই এই ছুর্বলতাব ুত্রপাত। অসীমেরই কয়েকটি চবিত্র এ গ্রন্থে 


১. মাসিক বহুমতী, ১৩৩৬ জ্যেষ্ঠ 
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নৃতন ভাবে দেখ! দিয়েছে। মণিয়! বাঈ নৃরবাঈয়েব পূর্বন্থরী, আনন্দরাম 
অসীমের নবসংস্করণ। 

এনায়েত্উল্লার পত্বীর বিশ্বাসঘাতকতা, মহম্মদ শাহের নৃরবাঈয়েব প্রতি 
আসক্তি এবং পরিশেষে জীবনে ব্যর্থত৷ “অসীম” উপন্যাসের কথা ম্মরণ কবিয়ে দেয়। 
মহম্মদ শাহের করুণ দিকটি রাখালদাসেব ব্যক্তিগত জীবনেব সঙ্গে তুলনীয়। 

উপন্যাস হিসেবে লুৎফ উল্ল! সার্থক নয়। কোনে। চবিত্রের বিশেষত্ব নেই, 
বিকাশ নেই। সকল চবিত্রই একঘেয়ে, গতান্থগতিক। তবে নৃরবাঈয়েব 
উদারতা মর্মস্পর্শী । দেশেব প্রতি আন্তরিক গ্রীতিব পৰিচয় পাই নৃরবাঈয়েব 
একটি উক্তিতে । নাদ্দিব শাহ পাবস্তেব এঁ্বর্য বর্ণনা কবে নৃববাঈকে প্রলোভিত 
কববাব চেষ্টা কবলে নৃববাঈ বলেছিল-_ 

“বুলন্দপনা, য! চোখে দেখি নি, তা বলতে পারি না, কিন্ত আমার হিন্দুস্থানের সব মিঠা”_জল 
মিঠা, হাওয়া মিঠা, ফুল মিঠা, ফল মিঠা, হযত এর চাইতেও মিঠা দেশ আছে জাহাপনা। কিন্ত 
সে মিঠা আমি চাহি না। আমি যে দেশে জন্মেছি, সেই দেশই আমার মিঠা, আমার কাছে এমন 
মিঠ। আর কিছুই লাগবে না1+১ 

পন্সিনীব প্রেমের বিশেষত্ব কিছু নেই। ফকিব শাহ লুৎফ উল্লার লচ্ছেদার 
বাবড়ীব প্রতি আসক্তি এবং লোভেব বর্ণনাষ বাখালদাসেব বচনাকীতির লঘৃতা 
পীভাদায়ক এবং বিষয়টিব বিস্তৃতিও অনাবশ্তক ছিল। উপন্তাসটিব লুৎফ উল্ল। 
নামও সার্থক নয়। 


ষ্ুব। 


এই উপন্তাসটি প্রবাসীতে ১৩৩৮ সালের কাতিক মাস থেকে চৈত্র মাস পর্যস্ত 
ধারাবাহিকভাবে বাব হয়। রাখালদাস লুৎফ উল্লাব মতো এটিকেও গ্রস্থাকাবে 


প্রকাশিত দেখতে পান নি। প্রবানী সম্পাদক জানিয়েছেন, 

পরলোকগত প্রত্বতাত্বিক ও তহাসিক রাখালদ।স বন্দ্যোপাধ্যায় এই এউঁতিহামিক 
উপন্যাসথানি প্রবাসীতে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত ১৩৩৫ সালে আমাদিগকে দিয়াছিলেন । তাহারও 
গ্রায় ৬ মাস পুরে তিনি ইহা নাটকের আকারে আমাদিগকে প্রথম দিয়াছিলেন। তাহারও 
কিছুকাল পূর্বে তিনি ইহা রচন! করিয়াছিলেন। এই কাহিনীর প্রত্যেকটি কথা এ্রতিহাদিক 
ন! হইলেও ইহার মুখ্য আখ্যানবন্ত "তিহাসিক এবং ইহার সমাজচিত্রও ইতিহাসসম্মত, এ কথা 
তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। এই চিত্রের মধ্যে হিন্দুরাঁজশক্তির পতনের অন্যতম কারণ 
লক্ষিত হইবে ।' 


১. মাসিক বস্থমতী, ১৩৩৪ চৈত্র 


৩২৪ বাংলা সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


উপন্যাসটি লুৎফ উল্লার আগের লেখা । 

ষে যুগে রাখালদাস এই গ্রন্থ লেখেন সে যুগে এক্যের প্রয়োজনীয়তা বড়ো 
বেশি ছিল। কৃচ্ছৃতা সত্বেও আদর্শকে রক্ষা করা জাতির অবশ্যস্তাবী কর্তব্য 
ছিল। তার পরিচয় এই উপন্যাসে আছে। “পিতা, আমাদের রক্ষা কর, 
পাটলিপুত্র আজ অনাথ, কেবল সাআজ্য নয়, আজ ভারতবর্ষের প্রতি নগর 
তোমার মত বৃদ্ধে আশায় পথ চাহিয়া আছে।, এইটি গান্ধীর আদর্শে 
পরিকর্পিত কি? নাটকাকাবে রচিত হয়েছিল বলে উপন্তাসটিতে কয়েকটি 
নাটকীয় আবেগময় মুহূর্তেব হুন্দব উপস্থাপন দেখি। 


পরিশিষ্ট 


এীতিহাসিক উপন্যাসের লেখকগণের ( বর্ণানুক্রমিক ) এবং গ্রন্থের 
একটি তালিকা দিলাম । এই তালিকা! সম্পূর্ণ নয়। কতগুলি আসলে 
জাবনীপরাধের গ্রন্থ । আবার কতগুলি গল্রমাত্র। প্রথমে গ্রন্থকার 
পরে গ্রন্থমাম ও বন্ধর্থীতে প্রকাশকাল দেওয়া হল। 


অজ্ঞাত, অপূর্ব কাবাবাস €১৮৭১) বিভাবতী (১৮৭১) কমলাঁবতী (১৮৭২) 
সবোজিনী (১৮৭২) বিজয় সিংহ (১৮৭৪) অপূর্ব সহবাস (১৮৭৪) বনবালা 
€১৮৮২)। অন্কুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পলাশী স্চন। (১৯১০)। অনুরূপ দেবী, 
বামগভ €?) ত্রিবেণী (?)। অবিনাশচন্ত্র দত্ত, বিজলী (১৯০৩)। অমলানন্দ বস্থ, 
বামেশ্বর দুর্গ (১৯১২)। অস্বিকাচরণ গুপ্ত, কপট সন্ত্যাপী (১৮৭৪), পুবাণ 
কাগজ (১৮৯৯), কমলে কণ্টক (?)। আনন্দচন্দ্র মিত্র, বাজকুমারী (১৮৭৯)। 
আবু মহম্মদ ইসমাইল হাসান, ঈশা খা ও বায় চৌধুবানী €১৯১৬)। 
“আশালতা” প্রণেতা, ভ্রমব (১৩১৬ দ্বি, স)। আশুতোষ বিশ্বাদ, বীরজয় 
উপাখ্যান (১৮৬৯)। উমেশচন্দ্র গুপ্ত, ভারতীয় উপন্যাস (১৮৮০)। উম্েশচক্্র 
বিশ্বাস, সমর বাসনা! €১৮৭৭)। উপেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রতাপসংহাব €(১৮৭৯)। 
একজন পরিব্রাজক, শৈলবাল। (১২৮৮)। ককুণাকাস্ত ভট্টাচার্য, শেঠ দুহিতা 
(১২৯০)। কালিদাস মুখোপাধ্যায়, যছু বায় (১৮৯৯)। কালীকুষ্ণ লাহিড়ী, 
রশিনাবা (১৮৬৯)। কালীপ্রসন্ন দত, বিজয (১২৯১)। কালীবর ভট্টাচার্য, 
অকাল কুস্থম (১৮৬৯) । কিশোবীমোহন বায়, হামিব (১২৯৮)। কুঞ্কবিহারী 
বন্দ্যোপাধ্যায়, একাকিনী (১৮৮০)। কুমুদিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, সিদ্ধুগৌবব 
(১৯০৯) । কুকুমকুমাবী দেবী, লুখফউন্নেসা (১৯২৪)। কৃষ্ণানন্দ শর্ম! 
হীবাবাই (১৯০৫)। কেদাবনাথ চক্রবতী, চন্দ্রকেতু (১২৮৫)। কেদ্দাবনাথ 
দত্ত, প্রিয়ংবদ। (১৮৫৫) | কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, নীলাঞন (১৮৮)। 
ক্ষীরোদপ্রসাদদ বিদ্াবিনোদ, নাবায়ণী (১৯১৯)। ক্ষেত্রগোপাল বায়, 
ইন্দ্রকুমাবী (১৮৯১) । গজপতি রায়, এতিহানিক উপন্যাস (১৮৭৩) চন্দ্রবোহিণী 
€)। গোবিন্দচন্্র ঘোষ, চিত্ত বিনোদিনী (১৮৭৫)। গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 
মায়াবিনী (১৮৭৭), বীরবরণ (১৮৮৪)। চণ্তীচরণ সেন, মহাবাজ নন্দকুমাব 
(১৮৭৫) দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ (১৮৮৬) অযোধ্যায় বেগম (১৮৮৬) 
ঝান্সীর রানী (১৮৮৮) এই কি বামেব অধোধ্যা (১৮৯৫)। চারুচন্দ্র দঃ 


৩২৬ বাংল। সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্তাস 


কৃষ্ণবাও (?)। জয়কুমার বর্ধন রায়, অদৃষ্ট চক্র (১৩২*)। তারকনাথ বিশ্বাস, 
কমলা (১২৯০) স্ৃহাসিনী (১৮৮২)। তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাহুন্দরী 
(১৯৯৮)। দামোদর মুখোপাধ্যায় মৃক্ময়ী (১৮৭৪) তিলোত্তমা! (?) প্রতাপ 
সিংহ (১৮৮৪)। দীনেন্দ্রকুমার রায়, উজীরনন্দিনী (১৯১২) নানা সাহেব (১৯২৭) 
হামিদ (১৮৯৯)। ছুর্গাদ্দাস লাহিড়ী, রানী ভবানী (১৩১৬) রাজা বামকৃষঃ 
(১৩১৭) লক্ষণ সেন (১৩২০)। নকুলেশ্বব বিদ্ভাভূষণ, আকবব (১৮৯৮) কুমুদ্বানন্দ 
(১৯০৭)। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, অমব সিংহ (১২৯৩৬) জয়স্তী (১৩৩০)। ননীলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায়, কোহিনূুব (১৯০৭)। নবকুমার দত্ত, অমবাঁব্তী (১৯০৮)। 
নবীনচন্দ্র সেন, ভান্ুমতী (১৩০৭)। নিখিলনাথ বায়, পৃথীবাজ (১৯২৮)। 
পন্মাবতী দেবী, বাজপুত বীরাঙ্গনা (১৩৩৫ তৃ, স)। প্রতাপচন্ত্র ঘোষ, 
বঙ্গাধিপ পবাজয় ১ম ও ২য় (১৮৬৯, ১৮৮৪)। প্রবোধচন্দ্র সরকাব, শালফুল 
(১৮৯৭)। প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাঙ্গালীব মেষে (১৯২২) বাঙালী বীব 
(১৩৩০) দেবতার দান (১৯২৩) দেৌকানদাব (১৯২১) বাঙ্গালীব মা (১৯৩২ 
ঘি, স)। প্রমথনাথ তর্কভৃষণ, মণিভত্র (১৩২১)। প্রিয়কুমাব চট্োপাধ্যাষ, 
নীলাম্বর (১৯২৫)। প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় তাস্তিয়া ভিল (১৮৮৯) ফকিবচন্ত্ 
বন্থ, উজীর পুত্র (১৮৭২) শিবাজীর অভিনয় (১৮৭০)। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 
ছুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫) কপালকুগ্ুল। (১৮৬৬) মৃণালিনী (১৮৬৯) চন্দ্রশেখব 
(১৮৭৫) আনন্মমঠ (১২৭৯) রাজসিংহ (১২৮৮) দেবী চৌধুরানী (১২৯০) 
সীতাবাম (১২৯৩)। “বনপ্রচ্ছন” রচয়িত্রী, সফল স্বপ্ন ()। বিধুৃষণ ভট্টাচার্য, 
বঙ্গ বীবাঙ্গন! রায় বাঘিনী (১৯১৯)। বিনোরদ্বিহারী শীল, বেগম মহল (১৯১০) 
জুই মহল (১৯১৯)। বিপিনমোহন সেন, চাদরানী (১৮৮৪)। ব্যোমকেশ 
চট্টোপাধ্যায়, বাসস্তী (১৯*৪)। ভূুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তুমি কি আমাব 
(১৮৭৮)। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, এতিহাসিক উপন্তাস (১৮৫৭)। ভূধরচন্দ্ 
গঙ্গোপাধ্যায়, আলোক (১৯১৫)। মদনমোহন মিত্র, সমব শায়িনী (১৮৭৩) 
মধুকদন পাল, সংসার লীল। (১৮৯৮)। মণীন্দ্রনাথ বন, সফিয়। বেগম (১৯০৯)। 
মনোমোহন বস্থ, ছুলীন (১৮৮৩)। ফতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, আশমান তার! 
(?)। যছুনাথ ভট্টাচার্ধ, রাজা শচীপতি বায় (১৯১৭) বক্তিয়ার থিলিজি বা বঙ্গ- 
বিজয় (?) রাজ দেবল রায় (১৯১৩) রাঁজ। শক্রজিৎ সিংহ (১৯১২)। যোগীন্দ্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায়, তাপসকুমাব (১৯০৫) বন্ধনমুক্তি (১৯১২) অন্রাগ (১৯১৪)। 
যোগীন্দ্রনাথ চট্রোপাধ্যায়। শোভাসিংহ (১৩১৫) যোগেন্দ্রজ্্র দে ও 
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নিত্যানন্দ রায়, নগনন্দিনী (১৮৮*)। যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, দরাফ খা 
(১৯২৪)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বউঠাকুরানীর হাট (১৮৮২) রাজধি (১২৯২)। 
রমেশচন্দ্র দত্ত, বঙ্গবিজেতা (১৮৭৪) মাধবীকঙ্কণ (১৮৭৭) মহারাষ্বী জীবন- 
প্রভাত (১৮৭৮) রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা (১৮৭৯)। বসিকচন্দ্র বস্থু, কালাপাহাড় 
(১৯১০) বাখালদাঁস বন্দ্যোপাধ্যাষ, শশাঙ্ক (১৯১৪) ধর্মপাল (১৩২৩) করুণ! 
(১৩২২) মুখ (১৩২০) অনীম (১৩৩১) লুৎফ উল্লা (১৩৩৪) প্রবা (১৩৩৮)। 
বাজরুষ্ণ আঢ্য, কামরূপ কামলতা৷ (১৮৭১)। বাজকরুষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বীববাল। 
(১৮৭০)। বামগতি ন্যাযরত্ব, ইলছোবা (১৮৯২)। লক্ষমীনাবাষণ ঘোষ, সংসাব 
দর্পণ (১৮৭৬)। লক্ষীনাবাধণ চক্রবর্তী, শকদুহিতা (১৮৯৯)। শচীশচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায়, বাঙ্গালীব বল (১৩১৮) রাজ! গণেশ (১৯১৪) বানী ব্রজসুন্দবী 
(? বীবপূজা (১৩১২)। শফী অন-্দীন-আহমদ* কনোজকুমাবী (১৯১৭)। 
শবৎকুমাব বায, মোহনলাল (১৯০৬) শবৎচন্দ্র ধব, রানী জযমতী (১৯১১)। 
শশিচন্দ্র দত, উপন্তাঁসমালা (১৮৪৫) | শশিভৃষণ বিশ্বাস, সোনাবিবি (১৯১২)। 
শ্টামলাল গোস্বামী, নৃবজাহান (১৯১৫)। শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, বানী লক্মীবাঈ 
(১৯২২) বামপাল (১৯১৪) বঙ্গেশ্বব (১৯০৪ তৃ, স)। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, শক্তি- 
কানন (১৮০৯ শকাব) ফুলজানি (১৮৯৪) বিশ্বনাথ (১৮৯৬) বাইবনী দুর্গ 
(১৩১৩-১৩১৪ পুস্তকাকাবে অগ্রকাশিত)। সঞ্জীবচন্দ্র চট্োপাধ্যাষ, জাল 
প্রতাপচাদ (১২৮৯)। সত্যচবণ চক্রবর্তী, বানী ছূর্গাবতী (১৩২৭) সংযুক্ত 
(১৯৩১)। সত্যবঞ্জন বায়, বেশী বাধ (১৯১৬) রাজা দেবীদাস (১৯১২)। 
সত্যেন্্রনাথ দত্ত, ডঙ্কানিশান (১৩৩০ পুত্তকাকাবে অপ্রকাশিত)। সীতানাথ 
চক্রবর্তী, সবোজহুন্দবী ( ১৯১২ )। স্তবঙ্গিনী (শ্রীমতী), তারাচবিত € ১৮৭৫ )। 
স্বরেন্দ্রনাথ বায়, পদ্মিনী (১৯১৫) বঙ্গবিজয় বা ভীষকদুহিতা (১৯২০)। 
স্থরেন্্রমোহন ভট্টাচার্য, লাল পণ্টন (১৯১৪ দ্বি, স) বৈরাগীক হাট (১৯১৯) 
ভবানীর মঠ (?) সোনাব কণ্ঠী (১৯০৪) স্বপ্রহ্থন্দবী (১৯০৮) ষোগবানী (১৯০৫)। 
স্থরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, লঙ্জাদেবী (১৯৩০)। স্র্যকুমাব সোম, মধুমালতী (১৯১৬)। 
স্ব্ণকুমারী দেবী: দীপ নির্বাণ (১৮৭৬) মিবাবরাজ (১৮৮৭) হুগলীর ইমামবাডী 
(১৮৮৮) বিদ্রোহ ৫১৮৯০) ফুল্সের মালা (১৮৯৫)। হরপ্রসা্দ শান্ধী, কাঞ্চমমাল! 
(১৯১৬ দ্বি, স) বেণেব মেয়ে (১৯১৯)। হাবাণচন্দ্র রক্ষিত, বঙ্গের শেষ স্বাধীন 
হিন্দুরাজা (১৩০৪) রানী ভবানী (১৩১০) প্রতিভাম্ুন্দরী (১৯০৪) মন্ত্রের সাধন 
(১৩০৫) জ্যোতির্ময়ী (?)। হারাণচন্দ্র রাহাঃ রণচপ্তী (১৮৭৬)| হরিনারায়ণ 
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আপ্তে, সিংহগড (১৯২৭)। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, জয়াবতীর উপাখ্যান 
(১৮৬৩) কমলাদেবী (১৮৮৫)। হবিসাধন মুখোপাধ্যায়, রঙ্গমহুল (১৯০১) 
শীশমহল (১৯১২) নৃবমহল (১৯১৩) রজমহল রহম্য (১৯১৪) সুখের বাসব (১৯১৪) 
রূপেব মূল্য (গঞ্পগুচ্ছ ১৯১৪) কঙ্কণচোব (১৯১৬) লাল চিঠি (১৯১৭) মতিমহল 
(১৯১৭) মবণেব পবে (১৯১৭) শাহজাদা খসরু (১৯১৮) নীলাবেগম (১৯১৯) 
পান্নার প্রতিশোধ (১৯১৯) দেওয়ান! (১৯২০) গুলকাশেম (১৯২০)। 
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অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ২৭। ৮৬১ ৯৩, ৩৬৩৯৭ 
অঙ্গুরীয় বিনিময় ৪৮১ ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫১ 
৭৪, ৪০ 
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৭০০৭১। ৭২, ৭৩, ৭৪১ ৭৫) ৭৬, 


প৭১ ৭৮) ৮৩, ৮৪ 


বাংল। সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস 


দুলীন ২৪৪ 
দেওয়ান! ২৭৫ 
দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ১৯৯০২০২ 


দেবী চৌধুবানী ১*, ৫৯-৬২, ৬৩, ৬৫, ৬৬ 
৬৮, ১০৭, ১০৮১ ১৯৯) ১১০, 


১১১, ১১২ 
ধর্নপাল ৪৬১ ২৯৮চ ৩০৪-৩০৮১ ৩২১ 
খ্ব। ৩৪, ৩২৩-৩২৪ 
নগেন্রনাথ বছ ন৭ 
নগেন্্রনাথ গুপ্ত ২৫৪-২৫৬ 
নবীনচন্দ্র সেন ৩৫১ ১৩১৪ ৩৫৭ 
নরেন্্কৃঝ্চ সিংহ ১০৫৯ ১৯৮ 
নরেশচন্দজর সেনগুপ্ত ২৯৭ 
নলিনীকাস্ত ভট্টশালী ১৯১ 
নানাসাহেৰ ২৮৮-২৯০ 
নারায়ণ ( পত্রিক1) ১০২, ১২০, ২৫৮ 
নীলমণি বসাক ১২ 
নূরমহল ২৭৪-২৭৫ 
পঞ্চানন দাস ১১২ 
পদ্মিনী উপাখ্যান ৩৬, ৩৮ 
পান্নার প্রতিশোধ ২৭৫ 
পারস্য ইতিহাস ১২ 
পাচকডি বন্দ্যোপাধ্যায় ১২০, ২৬৮ 
পুরান কাগজ বা নথার নকল ২৫৬, 
পুরুবিত্রম নাটক ৩৬ 
পুষ্পাঞ্জলি ৪৮ 
'পুজারিনী" ২২* 
পূর্ণচক্্ চট্টোপাধ্যায় ৬৯, ৭৯, ১০০, ১০২ 
গ্রতাপচক্ত্র ঘোষ ১১২? ২০৮, ২১৫৪ ২৩৪-২৩৬, 
প্রতাপাদিত্য চরিত্র ২০৮ 
প্রতাপচন্দ্র লীলারস সঙ্গীত ১৫, ২৪৭ 
প্রবোধচন্দ্র সরকার ২৫২-২৪৫৪ 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ২১১, ২১৬ 
প্রমথনাথ বিশী ৭, ১১, ১৪২ 


প্রমথনাথ মিত্র ১৮৯ 


নির্ঘন্ট 


প্রসিডিংদ অফ. দি এশিয়াটিক সোসাইটি ২৭৯ 


ফুলজানি ২৬। ২২৮ 
ফুলমণি ও ককণা | ৫৫ 
ফুলের মাল। ১৮৯-১৯৩ 


বউঠাকুরানীর হাট ৪৪, ২*৮-২১৯, ২৩৪, ২৮৪ 
বঙ্কিমচন্্র ৫১ ৮, ১০, ২০, ২৩, ২৪, ২৭, ২৮, 
৩০, ৩১১ ৩২, ৩৫॥ ৩৯৪ ৪৭৪ ৪৩, ৫৪- 
১৩৮, ১৪০-১৪২, ১৬৯, ২১৫, ২৪৭, 
২৫৭, ২৭১, ২৮২, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, 
৬১১৮ 
বন্ধিম জীবনী 
বন্ধিম প্রসঙ্গ 
বঙগদশন 


৭৯১ ৮৪) ৮৫ 
৬৯১ ৭৯,১০১ ১২৪ 
৫৬) ৮৪৪ ৮৬) ৮৮) ৯১৪ ৯৭) ৯৯, ১৬৭, 
১০৮১ ১২৪, ১২৮১ ১৪০) ১৪২ 
বঙ্গদর্শন ( নব পর্যায়) ২৩০, ২৩২, ২৪৬ ২৫৮ 
বঙ্গবিজেতা ১৪২-১৪৮, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৬, ১৬২, 
১৬৬ 
বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা ৭৭, ৯০, ৯৬, 

১৩২) ১৩৮১ ১৫৫ 
বঙ্গাধিপ পরাজয় ১১২, ২০৮, ২০৯, ২১৫ 
বঙ্গাধিপ পরাজয় (২য়) ২০৯, ২৩৪-২৩৬ 
বঙ্গের শেষ বীর ২৮৪ 
বাঙ্গাল সাহিত্যের ইতিহাস ২৩, ৩৭, ৩৭, ৬৮ 


৮৫১ ১৪০,২১৬ 


বাঙ্গালীর বল ২৭০-২৭১ 
বাটারফিল্, এইচ. ২৬, ৪২, ৬৯) ১২৬ 
বাণিয়ের ২৩, ২১০ 
বালক ( পত্রিক। ) ২২৪, ২২৯, ২৩০ 
বিজষ ৩৫, ৪০, ২৪৮-২৫০ 
বিদ্রোহ ৩১, ৩৪১ ৪১১ ১৮৩-১৮৯ 
বিধুভূষণ ভট্টাচার্য ২৫১-২৫২ 
বিবিধার্থ সংগ্রহ ৭২, ৭৪ 
বিশ্বকোব ২০১ 
বিশ্বনাথ ২৭) ২২৯-২৩০ 
বিষবৃক্ষ ৩৪, ৫৮। ৯৭, ১৭৭ ১৮৮, ২৫৭, ২৬৭ 


৩৩৬ 
বিনর্জন ২২৪ 
বীরপুজ। রর ২৬৭ 
বেণের মেয়ে ১১১ ২৬৯ ৯১ ২৫৯-২৬৬ 
ব্রজেন্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৬, ২৫৮ 
ব্রাইড অফ ল্যামারমূর ৮৪ 
ব্যাকউড়স্‌ ম্যাগাজিন ৮৫ 
ভাম্ুমতা ২৫৭ 
তুদেব মুখোপাধ্যায ১৪, ৩০, ৪৩॥ ৪৮। ৪৯) ৫২, 
৫৪, ৫৫7 ৭৪, ১২৭, ১৫৭। 
২৪৯,২৪১ 

মতিমহণ ২৭৫ 
মধুহদন দত্ত ২০৯ ৮৩৪ ১০৪। ১৭১, ১৯২ 
মধ্যযুগের বাঙ্গাল! ও বাঙ্গালি ১৪৭, ৩১৭ 
মনোমোহন বন ২৪৪-২৪৫ 
মুখ ৩৪, ৩১৫-৩১৮॥ ৩২১ 
মহারাজ কৃষ্ণচন্জ্র রায়স্য চরিজ্রম ১৭ 
মহারাজ নন্দকুমার চরিত ২৪, ১৯৬-২*২ 
মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত ৫৪৪ ১২৭, ১৫৬-১৬৫ 
মহারাষ্ট্র পুরাণ ১৫ 
মাধবীকম্কণ ২৮7 ৩৫, ১৪৮-১৫৬, ১৬৩- 
১৬৬, ৩৭৪, ৩১৬ 

মালিনী ২২৬ 
মিনহাজউদ্দীনন ৮৪৪ ৮৫, ৮৬) ৮৭) ৮৮ 
মিবাররাজ ১৭৮-১৭৯ 
মিলিটারী হিষ্টরী অফ ইওিয়। ৬৪ 


মণালিনী ২৩, ৫৮, ৬০, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৭ ৮৩, 
৮৪, ৮৫ ৮৬) ৮৭, ৮৮, ৮৯১ ৯০) ৯১৪ 


১৩৩ 

মৃত্যুপ্রয় বিদ্যালঙ্কার ১৪ 

মোহনলাল ২৭৬-২৮০ 

ম্যাককালাম, এম. ডব্রিউ. ২৫, ৬*॥ ৯৯ 

যছুনাথ ভষ্টাচাধ ৩৭, ৪০ 

যছুনাথ সরকার ১৪২৭, ৬২, ৬৪, ৬৬, ১১৫, 
১৩২, ১৫৭॥ ১৫৮, ১৬১+ ১৯২১ 
২১৩, ২৬৯ 

যশোহর খুলনার ইতিহাস  ১১৬,২১৩-২১৪ 

যামিনীমোহন ঘোষ ১৯৪, ১০৮॥ ১১২ 


৩৩২ 


যুগলাঙগুরীয় র 


যোগরানী ২৮৬ 
যোগেন্্রনাথ বিদ্াভূষণ ২৩ 
যোগেক্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৩৩, ২৮৬-২৮৮ 
যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ২৯৭০-২৯২ 
রঙ্গমহাল ২4২-২ ৭৩ 
রজনী ৫৮ 
রজনীকান্ত গুপ্ত ২৫, ২০৫ 
রণচণ্তী ২১৬, ৪১, ১৪১-২৪৪ 


ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৯) ১৯+২৪, ২৭২৯, ৪১ ৪২, 
8৪৪ ৫৪, ১০৭, ১৩০, ১৩৪, 
১৩৫), ১৩৬, ১৬৩, ১৯২, 
২০৮-২২৬) ২৩৪। ২৪৮ ২৮৪ 
রমেশচন্দ্র দত্ত ২০, ২৮, ২৯, ৩০, ৩৫, ৩৬, ৩৯, 
৪৩, ৫৪,১২৭, ১৩৩, ১৩৭, ১৩৯- 
১৭২, ১৭৪7? ১৭৮, ১৭৯১ ১৯৪, 

২৭০ 
রমেশচন্দ্র মজুমদার ৮৭, 


৩০১, ৩০৪, ৩৯৭ 


২০৬০২ ০ ৭, ৩৩৪ 


চঃ 


রশিনার। ২৪০-২৪১ 
রাইবনী হুর্গ ৬৮, ২৩*-২৩২ 
রাখালদাল বন্দ্যোপাধায ১৭, ৩৬, ৩৯, ৪২, 
৫৯, ৮৬ , ৮৭, ২৯৬ 

রাজপুত জীবনসন্ধ্যা ১২৭, ১৬৫-১৭২ 
রাজধি ১৩০, ২১৯-২২৬ 
বাজসিংহ ৫, ৬, ১০, ৪৬, ৬০, ৬১, 
৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫৪ ৬৭, 

৬৮, ১০৭, ১২৪-১৩৮, ২৭৪ 

রাধারাণী ৫৬ 
রাজতরঙ্গিনী ২ 
ঝাজন্বান ১৯, ২১, ২২, ৩৮১ ৪9, ১৩৭, ১৪৯, 

১৭০, ১৮৩ 

রাজ গণেশ * ২৬৭-২৯৬ 
রাজ। প্রতাপাদ্দিত্য চরিত্র ১৭ 


রাজাবলি রঃ 


বাংল। সাহিত্যে ধতিহাসিক উপন্তাস 


রাজা বসম্তরায় ২১৭ 
রাজা রামকুষ ২৮২-২৮৩ 
রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় , ১৭৪ ১৮ 
রানী ব্রজহন্দরী ২৬৯-২৭* 


রানী ভবানী (হারানচনক্্র রক্ষিত) ৪৬, ২৮৫ 


রানী ভবানী (ছুর্গাদাস লাহিডী) ২৮১-২৮২ 


রামগতি শ্যায়রতু ৩৯, ২৩৬-২৩৭ 
রামদাপ সেন ২৭, ৯১ 
রামরাম বস ১৭, ১৮, ২৯৮, ২৩৬ 
রামেক্্রহুন্দর ভ্িবেদী ৩০৩ 
রাযবাঘিনী ২৫১-২৫২ 
রেজাউল কবিম ২৩ 
রোমান্স অফ হিষ্টবী, ইণ্ডিয়া ১৮, ২০,১৯২, ৪৮ 
রেনন্ডম ৩০ 
লক্ণ পেন ২৮৩ 
লালচিঠি ২৭৫ 
লুক উল্লা ৩২১-৩২৩ 
লোকনাথ ঘোষ ১৮৫ 
শক্তিকানন ২২৭ 
শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩০, ৩৪, ৩৬, ৩৭, ৪৫৯ 
৫৬, ৬৯, ৭৯, ৮৪, ৮৫, 
১০০, ২৬৭-১৭১ 

শবৎকুমাব রাধ ২৭৪ ২৭৬-২৮০ 
গশাহ্ক ৪৬, ৯৯৮-৩০৪ 
| শশিচল্দ্ দত ২০, ২৯৯ ৪৭, ১৪১ 
শালফুল ২৬, ৪১, ২৫২-২৫৪ 
শাহজাদা থসক ২৭৫ 
শাহ মজনু ১১২ 
শিবজী ১৬১ 
শিবনাথ শাস্ত্রী ৯০, ২*৬ 
শীশমহল ২৭৩-২৭৪ 
শেক্সগীযৰ ৯, ৭৮, ৯০, ১৪৭, ২৮০ 
শোভাসিংহ ৩৩, ২৮৬-২৮৮ 
শ্রাদ্ধিকী ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬ 
শরীক সিংহ ১৮২১ ২১৭ 


নির্ঘপ্ট 


জীশচন্দ্র মজুমদার 
শ্লীশচন্ত্র সেন ১২ 
কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


১৩৮, ১৫৫, ১৭৮ 


২৬ ৬৮, »২৬-৯৩২ 


৬৩, শপ, ৯৩৯ ৯৬। 


সঙ্জীবচন্দ্র চট্টরোপাধ্যায ৭৯, ২৪৬-১৪৮, ২৫৮ 
সতোন্দ্রনাথ দত্ত ৪২+ ১৯৪-২৯৫ 
সন্যানী আও ফকির রেডার্স অফ বেল ১০৪, 

১০৮ 
নফল স্বপ্ন ৪৮ 
মাঙ্তাস্সাধক চবিতমাল। ৫৬ 
[সিপাহী যুদ্ধেব হতিহাস ২০৫ 
দিষের উল মতক্ষরীণ ৯২, ৯৪, ১৯৬ 
সাঁভারাম ১৭, ১৪, ৩৪, ৪৬, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬৩, 


৬৪, ৬৫, ৬৭, ৬৮১ ৭৯, ১০৯, ১১১ 
১২৪ 

হকুমার সেন ২৩ (পা-টা), ৩০ (পাটা), ৩৭ 
( পাটা), ৬৪, ৬৮ (পাটা), ৮৫, 
১৪০, ১৪৭, ১৫৬, ২০৮, ২১৬, 
২৬২, ২৬৪, ৩০৩, ৩০৪, ৩১৭ 

“নীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায় নত? 

শপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় 


১৫০ ২০০, ২৪৭, ১৮৮৪ 


১৯২ 


০ 


৩৩৩ 


সরেক্রমোহন ভট্াচা 
সৌদামিনী দেবী 
স্কট, ওয়াশ্টার 


চে 

৩৩, ৩৭, ২৮৫-২৮৬ 
২১০৮ ২১৪১ ২১৮ 

০৮ ৩৭, ৩৭১ ৩৮৪ ৭৩, ৭৬,» ৮৪, 


১৩৯, ১৫০, ১৫৪, ২১৫ 


য়ার্ট, চার্লস ২৩, ৭১, ৭৪, ৮৪, ৮৫, ১১৪, 


১১৫, ১১৬, ১৪৩, ১৪৪, ১৯০, 
১৯০ 
স্্যাচি, লিটন ॥১১ 
স্বগ্রলন্ধ ভারতবধেব ইতিহাস ৫৩, ১৫৭ 
স্প্রশ্ুন্দরী ২৮৫-২৮৬ 
হ্র্ণকুমারী দেবী ৩০১, ৩১, ৩৪, ৩৯, ৪৫, ১৭৩. 
১৯৩, ২৬৭ 
হরচজ্ দত ২০ 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১১, ১৯৬, ২৭, ৫৬, ৯১, ২৫৮- 


৯৬৬ 


হরিসাধন মুখোপাধ)ায় ৯৯, ৩০, ৩৪, ৪০, 


২৭২-২৭৫ 
হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ৭৩, ২৩৩ 
হাণ্টার, ডব্রিউ- ১০৩, ১০৬, ১০৯, ২৩০ 
হারাণচন্দ্র রক্ষিত ৩৭, ২৮৪-২৮৫ 
হারাণচন্দ রাহ ১৪১-২৪৪ 
হুগলীব ইমামবাড়ি ১৮০-১৮৩ 


